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বিষয় j পৃষ্ঠা 
অষ্ট অপ্যাস্ 
সমাজে ধর্মের স্থান ৩২২--৩৪৭ 
১। ধর্মের অর্থ_পৃঃ ৩২২ ঃ ২। সমাজে ধর্মের স্থান 
_পৃঃ ৩২৪ £ ৩। আদিম বা অনুন্নত সমাজে জাদু এবং 
ধর্ম_পৃঃ ৩৩০: ৪ । উন্নত সমাজে ধর্ম-পৃঃ ৩৩৭ । 
৫। ভারতের ধর্ম_পৃঃ ৩৪৩। 
সপ্তম অধ্যাক্ত 
সামাজিক পরিবর্তন ৩৪৮--৩৮৬, 


১। সামাজিক পরিবর্তন বলতে 'কি বোঝায় 1 পৃঃ ৩৪৮: 
২। সমাজ একটি প্রক্রিয়া_-একটি চিরপরিবর্তশীল 
বিষয় পূঃ ৩৫০ £ ৩। সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি 
উল্লেখাযাগ্য বৈশিষ্ট্য পূঃ ৩৫১: ৪ সামাজিক 
পরিবর্তনের কারণসমূহ পৃঃ ৩৫৩ £ ৫ | সামাজিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক 
বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতির সদ্বন্ধ_পুঃ ৩৭৩: 
৬। বিবর্তন কাকে বলে? পৃঃ ৩৭৫ £ ৭। সামাজিক 
বিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন *মতবাদ__পৃঃ ৩৭৬ £ 
সমালোচন।-_-পুঃ ৩৭৮: ৮। সামাজিক বিবর্তন এবং 
সামাজিক অগ্রগতি_পৃঃ ৩৮০: ৯। সামাজিক 
অগ্রগতির স্বরূপ--পুঃ ৩৮৩। 


পরিভাব! ৩৮৭--৩৮৮ 


ভুমিকা 


পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এগার-বার ক্লাসের জন্য সমাঁজবিগ্ভার যে 
পাঠক্রম প্রণয়ন করেছেন সেই পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্য। 
প্রকাশিত হল। গ্রন্থটি রচনাকালে সংসদের নির্দেশগুলি যথাযথ অনুসরণ কর! 
হয়েছে। অনাঁবশ্তক আলোচনা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করে গ্রন্থের কলেবর অযথা স্ফীত 
কর! হয়নি। পাঠক্রমে স্থম্পষ্টভাবে উল্লেখ কর! হয়নি এমন দু'একটি বিষয়ের 
আলোচনাকে যদি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা! হয়ে থাকে, ত! কর! হয়েছে কেবলমাত্র 
আলোচনার যোগস্তত্র ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্ত। বিষয়বস্তুর 
আলোচনার জন্য যতদুর সম্ভব স্বীকৃত পরিভাষা গ্রহণ কর! হয়েছে। আলোচনা 
যাতে সহজ, সরল ও বোধগম্য হয় তাঁর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখ! হয়েছে। 
জটিল বিষয়গুলি উপযুক্ত উ্দাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বাংল৷ শব্দের পাশেই ইংরাজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সংসদ গ্রন্থের 
যে পৃষ্ঠা সংখ্য। সীমিত করে দিয়েছেন সেটি বহুলাংশে মান্য কর! হয়েছে। সংসদের 
নির্দেশমত প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্র একই সঙ্গে এক খণ্ডেই প্রকাশ কর! হল। 

এই গ্রন্থ রচনায় দেশী-বিদেশী বহু গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে । 
যথাস্থানে পাদটাকায় লেখক ও গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে সেই খণের কথা স্বীকার 
কর! হয়েছে। সেই কারণে এই সকল লেখক ও তাঁদের গ্রন্থের প্রকাশকের 
নিকট আমর! কৃতজ্ঞ। 

এই গ্রন্থ রচনায় কলিকাতার আশুতোষ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক শ্রীপরিমলভূষণ কর মহাশয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তীর অভিমত 
জানিয়ে এই গ্রন্থ রচনার বিশেষভাবে সহায়ত| করেছেন। এ বিভাগের অন্যতম 
অধ্যাপক শ্রীঅমৃতা ব্যানার্জী ও হেতমপুর কৃষণচচ্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীজগদন্ধ 
মেদ্দা কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাদের অভিমত জানিয়ে আমাদের এই গ্রন্থের 
উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করেছেন। এদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। শ্রীমতি 
বিজয়! চট্টোপাধ্যায়, এম. এ, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান ), এই গ্রন্থের পাঙুলিপি রচনায় 
বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন এবং নানা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর অভিমত 
ব্যক্ত করে এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁকেও জানাই 
আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ । 


(iv) 

পরিশেষে, যাদের জন্য এই গ্রস্থবীনি লেখ! হল তার! উপক্কৃত হলেই আমাদের 
শ্রম সার্থক হবে। সাধারণ পাঁঠকও এই গ্রন্থপাঠে মমাজবিদ্যার মূল বিষয়গুলির 
সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন আশা! করি। পুস্তকটির ভবিষ্যত উৎকর্ষের জন্য 
যে-কোন সমালোচন। সাদরে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি রইল। পরবর্তী সংস্করণে 
তা সংযোজিত করার চে! করা হবে। 

ব্যানার্জী পাঁবলিশা্ের স্বত্বাধিকারী প্রীসযকুমার ব্যানার্জী এই পুস্তক প্রকাশ 
করে এবং সনেট প্রিটিং ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শরীপরাণচন্দ্র রায় মহাশয় পুস্তকটির 
মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ করেছেন। 

অনিচ্ছাসত্বেও পুস্তকটি দু-একটিতে মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল । প্রসন্বক্রমে উল্লেখ 
করা যেতে পারে সমাজবিদ August Comte এবং Kingsley Davis-dর 
নামের বানান কয়েক জায়গায় ভুল মুদ্রণ হয়েছে। সেজন্য আমরা দুঃখিত। 
পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষার একটি তালিক| গ্রন্থের শেষে 
সন্নিবিষ্ট করা হল। ইতি 

বিনীত 

হেতমপুর } প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় 
১ল| নভেম্বর, ১৯৭৬ প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত 


SYLLABUS 


SOCIOLOGY 
(Elective) 


Full marks—200 
Paper I (Marks—100) 


1, Sociology—a way of looking at Societies, Scope and 
subject-matter of Sociology. 


Sociology as a science. Sociology and other social 
Sciences (Economics, Politics, History, Anthropology). 

2. Nature of human society. Types of social organisation 
in preliterate and developed societies. 

3. A few preliminary concepts £ 

(a) Culture, (b) Community, (c) Association, 
(d) Institution, (e) Custom, folkways and mores, 


4. Individual, society and culture. The individual as a 
social product. The effect of isolation in childhood. 
Socialisation of the child. Personality development. Different 
reactions owing to differential personality structure: The 
role of nature and nurture in the development of personality. 


5. How people live in societies: Social processes— 
co-operation, competition, conflict, assimilation and 
accommodation, 


Different forms of social organisation: Social groups, 
difference between social groups, social categories and social 
aggregates. 

Different kinds of group: Primary and secondary group. 
Their characteristics and role in social life. 


In-group and Out-group— voluntary and involuntary 
group, informal and formal group. 


Group and individual in society. 

6. Family—the most important primary group. 

(i) Origin of family, 

(ili) Universality of family. 

(iii) Types of family. 

(iv) Functions of family— social control and socialization 
in and through family. 


(vy) Family in agrarian societies and industrial societies, 
(vi) Marriage and its importance, 


(vi) 
Paper II (Marks—100) 


1. Equality and inequality of members in a society. The 
idea of social differentiation. Superiority and inferiority 
among members in a society. The idea of social stratification, 
nature types, class, status and caste. Merits and demerits of 
social stratification — Social mobility. 

2. The problem of social control. Definition of social 
control. Types and agencies of social control. 

(i) Custom, folkways, mores, religion. 

(ii) Public opinion, law, education, propaganda. 

Effecting social control. Social order and social control 
as enforced through different institutions. 

3. Economic institution, Pre-industrial economy— 
Industrialization—development of technology. Sociological 
effects of industrialization: Division of labour and speciali- 
zation, Industrialization and social change. Agriculture and 
industry in developing countries. 

4, Political institutions: Nature of power and authority. 
State and its functions, State as an organ of society. Party 
-system and election. Adult franchise and equality in India. 

5. Education: Induction in the learner’s culture. 
Education and socialization. Education and learning of 
skills. Role of educational institutions. 

6. The place of religion in society: Its necessity. Magic 
and religion in simple societies. Religion in developed societies, 
Religion in India. 

7. Social change. Society as a process—an ever changing 
phenomenon. 

Factors of social change : 

1. Environmental. 

2. Biological. 

3. Cultural. 

4. Technological. 

5. Psychological. 

Total No. of pages should be around 425. 


সূচীপত্র 
প্রথম পত্র 
বিষয় 
প্ৰথম অধ্যাল্স 
সমাজবিদ্যা দৃষ্টিভঙ্গী, পরিসর ও বিষয়বস্ত 
১) সমাজবিদ্যা--সমাজের প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী 


পরিচাঁয়ক__পুঃ ৩: ২। ' সমাজবিদ্ঠার পরিধি এবং 
বিষয়বস্তু - পৃঃ ৬। 


হ্িতীস্ত্র অধ্যাক্স 
সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান 
১। বিজ্ঞান হিমেবে সমাজবিদ্যা__পুঃ ১৪ £ ২। সমাজবিদ্যা 
এবং অন্যান্য সামাজিক বিগ্যা-_পৃঃ ১৮। 


তৃতীন্ অধ্যাম্ 
সমাজ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকারভেদ 
১। মানব সমাজের স্বরূপপুঃ ৩১২ ২। প্রাকৃ-অক্ষরজ্ঞান 
সম্পন্ন এবং উন্নত সমাজে সামাজিক সংগঠনের শ্রেণীভেদ 
_ পৃঃ ৩৪) 


চতুর্থ অপ্যাঁস্ম 
কয়েকটি প্রারস্তিক প্রত্যয় 
(ক) সংস্কতি_পৃঃ ৪১: (খে) সম্প্রদায়--পৃঃ ৪৭ £ (গ) সংঘ 
পৃঃ ৫১২ (ঘ) অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান )--পৃঃ ৫৪ £ 
(ও). আঁচার-_পৃঃ ৬২ $.: (চ) লোকাচার-_পৃঃ ৬৩ £ 
ছে) লোকনীতি_-পৃঃ ৬৬ | 


৩--১৩ 


১৪-_-৩০ 


৩১-৪০ 


8১-৬৯ 


(viii ) 
বিষয় ষ্ঠ 
পঞ্চম অন্যান 
ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি tt 
১। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক__পৃঃ ৭০ £ ২। ব্যক্তি, 
সমাজ ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ব_পৃঃ ৭৫ 
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হনস্মাজন্হিদ্ত। 


( SOCIOLOGY ) 


প্রথম-পত্র 


প্রথস্ম অন্যাস 


সঘাজবিদ্যান দৃষ্টিভঙ্গী, পরিসর ও বিম্নয়-বস্তু 
(The 98700790106, Scope and Subject-matter 
of Sociology) 


১। নম্মাজলিন্যা_সম্মাজেব্র প্রতি এক হিশেজ 
দুষ্টিভঙ্গী্র সল্লিজাক্রকক (Sociology —a way of looking at 
Societies) 2 

মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। সমাজবজিত মানুষ হয় পশু, ন! হয় 
দেবতা । সমাজেই মানুষের জন্ম, সমাজেই তার বৃদ্ধি, সমাঁজেই তার প্রতিষ্ঠা, 
আবার এই সমাজেই তার মৃত্যু । অর্থাৎ যে সমাজকে কেন্দ্র করে তার জীবনের 
শুরু, সে-সমাজেই তার শেষ পরিণতি। মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ 
ও সমাঁজ__একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, অথচ এই সমাজ তথ! সমাজের 
সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ে মানুষের সচেতনত| আসে অনেক পরে । গ্রীক দার্শনিক 
প্লেটো (Pla০)-র রিপাব্রিক (Republic) এবং আ্যারিষ্টটল (Aristotle)-এর 
“এখিক্স এণ্ড পলিটিক্স” (Ethics and Politics) গ্রন্থ ছুটিতে প্রসন্ব ক্রমে হলেও 
সমাজ সম্পর্কে আলোচনার প্রথম অবতারণ। হয়। এরপর চিন্তাবিদ্দের মধ্যে 
ক্রমশই ব্যক্তি এবং সমাজ সম্পর্কে অনুপন্ধিংম|, আলোচন! এবং গবেষণামূলক 
পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য কর! যাঁয়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষে সমাঁজ- 
চিন্তার স্থপ্রাচীন আভাস খুঁজে পাওয়া! যায় ধর্মীয় নানা পুঁথি-পত্রে। বিশেষতঃ, 
উপনিষদের সুত্রে এবং পুরাঁণে। অন্তান্য বহু বিষয়ের সঙ্গে দার্শনিক প্রশ্ন, 
প্রথাগত আইন, ইতিহাস, নীতি প্রভৃতির আলোচন! লক্ষ্য কর! যাঁয়। দার্শনিক 
মন্ত্র আইন এ ব্যাপারে বিশেষত্বের দাবি রাখে । তবে প্রাচীন ভারতে সমাজের 
বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুচিন্তিত বিশ্লেষণমূলক আলোচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 
খুঁজে পাওয়া যায় চাণক্য বা কৌটিল্যের বিখ্যাত অর্থশান্ত্ে। এর পর থেকে 
বিভিন্ন সমাঁজবিদ্‌ সমাজের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা! 
করেছেন। এর ফলে উদ্ভব হয়েছে ইতিহা', রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মাঁনববিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, 
আইন, নীতিশান্্ প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক বিদ্যার (Social sciences) | 
সমাঁজবিষ্ঠ| (9০০০1085) এই সব সামাজিক বিদ্যার অন্যতম ও কনিষ্ঠতম । 


৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমীজবিদ্ধা 


বন্ততঃ, ফরাসী সমাঁজবিদ্‌ অগষ্ট কৌ (Auguste 09145) খ্রীষ্টীয় ১৮৩৯ 
সালে প্রথম 4590010) শবটি প্রবর্তন করে একটি স্বতন্ত্র সামাজিক বিদ্ধ 
হিসেবে সমাজবিদ্ঠার সুচনা করেন। 

‘সোলিওলজি’ কথাটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ‘মোসিয়াস’ (S০cious) 
এবং গ্রীক শব্দ লোগোস (10805)-এ দুয়ের সংযোগ থেকে। “সোসিয়াস্‌ঃ 
মানে সমাজ আর ‘লোগোস’ মানে জ্ঞান। অর্থাৎ সমাঁজ সম্পর্কে জ্ঞান বা 
আলোচন! থাকে যে শান্তে তাই সমাজবিদ্ধ৷। স্থতরাং বলা যেতে পারে সমাজ 
যে শান্তর মূল বিবেচ্য বিষয় সেই শাপ্রই সমাজবিদ্যা । 

এখন প্রশ্ন হলো, সমাঁজবিগ্ভার যাবতীয় আলোচন! যে সমাজকে কেন্দ্র করে 
সেই সমাজ বলতে আসলে কি বুঝব? এঁতিহাসিক, রাজনীতিবিদ অর্থনীতি 
বিদ, আইনজ্ঞ প্রমুখ সামাজিক চিন্তাবিদ্দেরও আলোচনার পটভূমি এ একই 
সমাজ ; তাহলে প্রশ্ন হল, সমাজবিদেরা (5০০১০1০৪505) কোন্‌ বিশেষ দৃষ্টিকোণ 
থেকে সমাজকে দেখেন? 

সমাজ ছাড়া মানুষ নিজের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারে না| স্বভাবের 
তাঁগিদেই হোক ব| প্রয়োজনের খাতিরেই হৌক-স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
সে অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গ ও সহযোগিতা কামনা করে এবং জড়িয়ে পড়ে 
পরম্পরের সঙ্গে নানারকম সম্পর্কের জটিল জালে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের 
জটিল জালকেই সমাজ নামে অভিহিত করা হয়। 

তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কমাত্রই সামাজিক হতে পারে না যদি ন। 
সে-সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনত| থাকে। যদি দুজন পথিক 
একই পার্কে একই গাছের তলায় একই বেঞ্চিতে বসে থাকেন তাহলে তাদের 
এই যুগপৎ অবস্থানকে আমর! সামাজিক সম্পর্ক বলতে পারিনা, কেননা তারা 
পরস্পরের উপস্থিতি সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন। কিন্তু যে মুহূর্তে দুজনের মধ্যে 
বাক্য বিনিময় হলো! অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হলেন, 
সেই মুহূর্তে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠলো । এই সামাজিকতা বা 
পারস্পরিক সচেতনতা বা পারস্পরিক শ্বীকৃতিই হলো সকল প্রকার সামাজিক 
সম্পর্কের মূল ভিত্তি। 

এই সম্পর্ক যে কোন ধরনের হতে পারে-_রক্তের সম্পর্ক, স্সেহের সম্পর্ক? 
গ্রীতির সম্পর্ক, অধীনতাঁর সম্পর্ক, বশ্যতার সম্পর্ক, প্রতিযোগিতার সম্পর্ক, দ্বণার 
সম্পর্ক, এমনকি শত্রুতার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক হতে পারে পিতা৷ পুত্রের সম্পর্ক, 


সমাজবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী, পরিসর 'ও বিষয়বস্তু € 


শিক্ষক-ছাঁত্রের সম্পর্ক, ছাত্রদের পারস্পরিক অম্পর্ক, ক্রেতা-বিক্রেতার অম্পর্বঃ 
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শাঁসক-শীসিতের সম্পর্ক এবং মানুষের সঙ্গে মীন্ুষের আরও 
নান! ধরনের সম্পর্ক । 

সমাজের এই বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক প্রকাঁশ পায় নানারকম ভাবের আদান- 
প্রদানের মধ্য দিয়ে, ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে । 

দেখা যায় যে, সামাজিক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পারস্পরিক কাজকর্ম বা 
আচার ' ব্যবহারের মধ্যে যেমন সাদুশ্ত আছে, তেমনি বৈশাদৃগ্তও আছে। 
বস্তুতঃ তাঁদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ ও আচার ব্যবহার সবসময়েই যে একমুখী 
হয় ত| নয়, বিপরীতমুখীও হয়; সব সময়েই যে সংযোগকারী হয় তা নয়, 
বিয়োগকারীও হয়, সব সময়ে যে কাছে টানে তা নয়, দূরেও ঠেলে দেয়। 

সামাজিক কাজকর্ম প্রকাশ পায় নানারকম সামাজিক রীতিনীতি, আচার- 
বিচার, ভাবের আদান-প্রদান ও কাজকর্মের মাধ্যমে__সামাঁজিক মাম্গুষের 
পারম্পরিক সম্পর্ক ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয় একট! স্থায়ী ও জটিল সংগঠনে । 

সমাজ পরিবর্তনশীল । পারম্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক 
কাঠামোঁও পরিবন্হিত হয় । সমাজ মানসিক সংযোগের মাধ্যমও বটে | বস্তুতঃ, 
সামাজিক মানুষের পাঁরম্পরিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার-ব্যবহার নির্ভর করে তাদের 
মানসিকতার উপর। এই কারণেই গিসবার্ট (015897/) বলেন, “সমাজ হল প্রধানতঃ 
একট! মানসিক ব্যাপার (society is essentially amental Phenomena) ॥ 

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান কর! যায় যে, সমাজস্থ ব্যক্তির সঙ্গে 
ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর সন্দে মাুষের 
সম্পর্ক খুবই ভটিল:। এ ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জালই হল সমাজ । 

ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্টরতত্ব প্রভৃতি অন্যান্য সামাজিক বিগ্যাগুলি নিজ নিজ 
বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই পারস্পরিক সম্পর্ক তথ! সমাজকে দেখে এবং 
সমীজজীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিভিন্ন দিক পৃথক পৃথক ভাবে 
আলোচন! করে। তাছাড়া, সামাজিক বিদ্যাগুলি মানুষের কার্যকলাপের সামগ্রিক 
আলোচনা করে না। এক কথায় সমাজজীবনের সামগ্রিক আলোচনা করে 
সমাজবিদ্য। (9০০1০1০85)। অর্থাৎ সমাজজীবনে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের 
সামগ্রিক আলোচনা করাই সমাজবিগ্ভার কাজ। গিনস্বার্গ (Ginsberg) 
সমাজবিষ্ সম্পর্কে বলেন, «মান্রষের পারস্পরিক স্বন্ধহেতু তাদের যা| কিছু ঘটে 
সব কিছুই এর অস্ততুক্তি। কাজেই সমাজবিষ্ঠ। সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সামগ্রিক 
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সমন্বয়কারী দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে। যেখানে যে-কোন 
ধরনের, যে-কোন স্তরের আন্ত মানবিক সম্পর্ক বা ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া 
যাবে ব| পাবার সম্ভাবনা থাকবে সেখানেই সমাজবিদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ 
হবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজবিদ্য। হল সর্বপ্রথম বিদ্যা যার বিষয়বন্ত হল মানুষের 
সামগ্রিক সামাজিক জীবন, তার অন্তর্গত যাবতীয় গোষ্ঠী ও তাদের সংগঠন এবং 
তাদের জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক । 

অতএব, যে শাস্ত্র মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, তার সাংগঠনিক 
প্রকাশ, কর্মপ্রণালী ও সমস্যার বিশ্লেষণ করে তা হল সমাজবিদ্যা!। অথচ অন্যান্য 
সামাজিক বিদ্যাগুলি মমাজজীবনের বিশেষ বিশেষ দিক বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে 
দেখে, আর সমাজবিছ্ সমগ্র সমাজকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর| যেতে পারে যে, সমাজদর্শন (Social Philosophy) 
ও সমাজবিদ্য| (3০০1০1089) উভয়েরই আলোচ্য বিষয়বস্তু হল সমাজ ও সামাজিক 
সম্পর্ব । তবু উভয়ের দৃষ্টিজ্দীর মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক ঘটনার 
দার্শনিক তাৎপর্য নিরূপণ কর! অর্থাৎ সামাজিক ঘটনাকে আদর্শ ও মূল্যের দিক 
থেকে আলোচনা করাই সমাজদর্শনের লক্ষ্য । সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ শান্ত কিন্ত 
সমাজবিদ্য। বস্তুনিষ্ঠ শাস্স, সেহেতু বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজের 
বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচন! কর! সমাজবিগ্ভার কাঁজ। 

২। সমাজবিদ্যা পল্রিঘি এলং হিঅক্সবহ্্ (5০০5 
and Subject matter of Sociology) £ 

সমাজবিদ্যার পরিধি (9০০2৪ ০f 5০০০০৪7) 2 আমরা জানি যে, 
সমাজ হল সমাজে বসবাসকারী সমস্ত মান্ষের ও তাদের সংগঠনগুলির যাবতীয় 
পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জাল এবং তাই নিয়ে আলোচন| করে যে শান্তর তাই 
হল ‘সমাজবিষ্য’। সহজেই অন্রমান কর! যায় যে, সমাঁজবিদ্ভার আলোচনার 
পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুম্্ম বিচার বিশ্লেষণের পক্ষে এই বিস্তৃত পরিসর 
মোটেই অনুকূল নয় । কাজেই প্রশ্ন ওঠে, যেখানে আলোচনার পরিসর এত ব্যাপক 
সেখানে সমাজবিগ্ভার পক্ষে একট! পৃথক সামাজিক বিদ্য| হিসেবে স্বাতন্ত্য অর্জন 
করা কি সম্ভব? 

সত্যি কথা বলতে কি, সমাজবিগ্ভার সঠিক বিষয়বস্তু কি এবং এর পরিধির 
সীমারেখাই বা কোথায় টান! উচিত, সমীজবিদেরা সে-সম্পর্কে আজও একমত 
হতে পারেন নি। বরং বলা যায়, এ ব্যাপারে “নান! মুনির নানা মত!” মোটামুটি 
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ভাবে লক্ষ্য করা যায়, এঁদের বিভিন্ন মতবাদে ছুটি বিশেষ চিন্তাধারার প্রকাশ 
ঘটেছে। সেই দিক থেকে এই দুই ভিন্ন চিন্তাধারার প্রকাশকে দুটি মাত্র মতবাদের 
মাধ্যমে আলোচন! করা যেতে পারে। একটি হল বিশ্লেষাত্বক মতবাদ (Specia- 


' listic or Formalistic Theory) এবং অপরটি হল সংশ্লেষাত্বক মতবাদ 


(Synthetic Theory) | বিশ্লেষাত্বক মতবাদে বিশ্বাসী সমাজবিদ্‌দের মতে, সমগ্র 
সমাজ জীবন নয়, সমাজ-জীবনের বিশেষ বিশেষ কয়েকটা! দিক সমাজবিদ্ঠার 
আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত এবং সেই অনুপাতে এর পরিধিও খুবই সীমিত 
হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। 

স্বভাব এবং প্রয়োজনীয়তা-_দুয়ের তীগিদেই সমাজে নানারকম পারম্পরিক 
সম্পর্কের উদ্ভব হয়। এই সম্পর্ক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, 
গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির । বিশ্লেষাত্বক: মতবাদীর! 
সমাঁজবিদ্ার বিষয়বস্ত হিসেবে এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলির বাঁহ্রূপের উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, যেমন- প্রভুত্বের সম্পর্ক, অধীনতাঁর সম্পর্ক, 
প্রতিযোগিতার সম্পর্ক ও শত্রুতার সম্পর্ক ইত্যাদি। এঁরা বলেন যে, বিভিন্ন 
সম্পর্কের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা৷ সমাজবিগ্ভার কাজ নয়, সে কাজ 
অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলির। সমীজবিদ্া! শুধুমাত্র জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের 
বাহ রূপগুলি বিশ্লেষণ এবং সমাজ জীবনে এগুলির তাৎপর্য আলোচনা করে। 

কোন কোন সমাজবিদ্‌ আবার পারস্পরিক সম্পর্কের (inter-relations) 
বদলে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়৷ (inter-action)-গলি বিশ্লেষণ ও তাদের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করাকে সমাঁজবিগ্ভার কাজ বলে গণ্য করেন। এক্ষেত্রেও এঁরা 
গুরুত্ব আরোপ করেন প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা, অসহযোগিতা» শত্রুতা, দ্বণ। 
প্রভৃতি কার্ষকাঁরণের বাহ্‌ দিকের উপর, তাঁদের অস্তনিহিত তাৎপর্য খুঁজতে 
যাওয়া হল সমাজবিদের পক্ষে তার পরিসর-বহিভূ্তি কাজ। 

আবার এমন মতবাঁদও পাওয়া যায় যে, বিশেষ বিশেষ সমাজ বিশেষ 
বিশেষ মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। যেমন, ইংরেজ 
সমাজের ভিত্তি কি? সে সমাজ গড়ে উঠেছে যে ব্যক্তিদের নিয়ে মূলতঃ তাঁদের 
রক্ষণশীল মানসিকতা হল এই সমাজের ভিত্তি_এজন্য কোন বহিরাগত 
শক্তি এই সমাজের অব্যাহত গতিতে হঠাৎ পরিবর্তন আনতে পারে না। 
গতমুদ্ধে মৃতাবস্থা থেকেও আবার মাথা তুলে দাড়িয়েছে যে জাপানী সমাজ 
ভার পেছনে কাজ করেছে কর্তব্য নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মানসিক 


৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিষ্ধ। 


বৃততিগুলি। অতএব এক একটি সমাজের পেছনে কোন্‌ কোন্‌ মানসিক বৃত্তি 
কাঁজ করে অর্থাৎ কোন বিশেষ সমাজের গতিপ্রকৃতি কি ধরনের মানসিকতার 
উপর নির্ভর করে, শুুমাত্র এই ধরনের বিষয়গুলিই সমাজবিদ্ঠার বিষয়বস্ত_এও 
কোন কোন বিশ্লেষাত্বক মতবাদের সমর্থক সমাজবিদের বক্তব্য । 

বিভিন্ন রকম আচরণের মধ্য দিয়েও সমাজস্থ মান্য ও সংগঠনগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং বিশ্লষাত্বক মতবাদের সমর্থনকারী কৌন কোন লমাজবিদের 
মতে, এই আচরণের বাহাদিকগুলিই সমাজবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় । 

কাজেই দেখ। যাচ্ছে, বিশ্লেধাত্বক মতবাদের সমর্থনকারী যে সব সমাজবিদ্‌, 
তীরা সমাজ-জীবনের কোন না কোন বিশেষ দিককেই শুধুমাত্র সমাজবিদ্যার 
বিষয়বস্তু হিসেবে নির্দেশ করে এর পরিধিকে অত্যন্ত যন্ধীর্ণ করতে চান! গ্রন্থ, 
পক্ষে এঁরা চান সমাজবিগ্ভ। এমন এক বিশুদ্ধ এবং সর্বপ্রভাবমুক্ত শান্ধ হোক 
যাঁতে আর কোন সামাজিক বিদ্যার বিয়ষবন্থ এর বিষয়বস্তুর সঙ্গ জড়িয়ে না পড়ে 
এবং সমাজবিদ্যার স্বকীয়ত সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে । 

কিন্তু সমাঁজবিগ্যার পরিধি সম্পর্কে এই বিশ্লেষাত্বক মতবাদকে বহু সমালোচনার 
সন্মুখীন হতে হয়েছে। 

বিশ্লেষাত্বক মতবাদীরা! দাবি করেন যে, সমাজবিদ্ভাই একমাত্র সামাঁজিকবিদধ] 
যা সামাজিক সম্পর্কের বাহ রূপ নিয়ে আলোচনা করে এবং এখানেই সমাজবিগ্ভার 
স্নাতন্ত্য। সংশ্লেষাত্ক মতবাদীর! যুক্তি দেখান যে, আস্তর্জীতিক আইন নামে 
যে সামাজিক বি্কা' আছে তারও বিষয়বস্তু, দন, যুদ্ধ, বিরোধিতা; সন্ধি_-এই 
ধরনের সামাজিক সম্পর্কের বাহিক রূপ । 

তাছাড়া, অন্তান্য সামাজিক বিগ্ভার আলোচনার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, 
একট! বিশুদ্ধ এবং স্বাধীন শাস্ত্র হিসেবে সমাজবিদ্ভার শুচিতা রক্ষার ধারণা 
একটা অলীক চিন্ত। ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবে কোন শান্তুকেই অন্যান্য 
শাস্্গুলির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা! কর যায় না_বিশ্তদ্ 
সমাজবিদ্যার ধারণাটাই অনেকে সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে মনে করেন। 

বিশ্লেষাত্বক_ মতবাঁদীরা মনে করেন জ্যামিতির সঙ্গে পদার্থবিদ্ভার যে সম্পর্ক 
সমাজবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলিরও ঠিক মেই সম্পর্ক । এদের বক্তব্য 
হল যে, কোন বস্তুর প্রকৃতি এবং তাঁর অন্তনিহিত উপাদীনগুলি নিয়েই পদার্থবিষ্ভার 
আলোচনা । কিন্ত বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে বস্তুর কতকগুলি 
জড়বৎ, স্থির, অচঞ্চল আক্কৃতি ও সম্পর্ক কল্পন! করাই হল জ্যামিতির কাজ। 


সমাজবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী পরিসর :ও বিষয়বন্ত bE) 


সমালোচকদের মতে এ ধরনের তুলনা করতে গিয়ে জ্যামিতির বস্তগুলির রূপ এবং 
সমাজবিদ্যার বস্তুর রূপের মধ্যে যে অসঙ্গতি তা এ মতবাদের সমর্থনকারীদের দৃষ্টি 
এড়িয়ে গেছে। তীরা খেয়াল করেননি যে; জ্যামিতিক গঠনগুলির এক একটা! নির্দিষ্ট 
আকুতি আছে কিন্তু সামাজিক সম্পর্কগুলির সেরকম কোন নির্দিষ্ট আকার নেই | 

সর্বোপরি সমালোচনা, করা! হয় যে, একমাত্র বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই 
আঁমরা কোন সম্পর্কের বাহরপ উপলদ্ধি করতে পারি, যেমন-_ প্রতিযোগিতা? 
প্ৰভুত্ব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সম্পর্কের বিমূর্ত রপ। যে বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে উপরিউক্ত 
সম্পূর্গুলি প্রকাশ লাভ করে সেই বাস্তব ঘটনা এবং সেই ঘটনার প্রকৃতি পর্যালোচনা 
করতে না! পারলে আমর! এঁ বিমূর্ত সম্পর্কের রূপগুলি উপলব্ধি করব কি করে? 
বস্তুতঃ বাস্তব পটভূমি ছাড়া কোন বিমূর্তরপ আমর! কল্পনা করতে পারি না। 

কাজেই সিদ্ধান্ত করতে হয়, যে-কোন সম্পর্কের, কার্যকলাপের বা আচরণের 
বাহিক রূপের সম্যক উপলব্ধি, তথা সে-সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব একমাত্র বাস্তব 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই এবং তাই সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর, আলোচনার ব্যাপকতা 
ওআলোচনার পরিধির প্রসারণ প্রয়োজন | কিন্তু বিশ্লেষাত্বকবাদীর! সমাজবিদ্যার 
পরিধিকে সে তুলনায় অত্যন্ত ন্থীর্ণ করে রেখেছেন। 

বিশ্লেধাত্বক মতবাদের সমালোচনার ফলে উদ্ভব সংশ্েষাত্বক মতবাদের | এই 
মতাঁনুসারে সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার 
এক অংশে কিছু ঘটলে সমাজের অন্যান্য অংশকেও তা কম বেশী প্রভাবিত করে । 
যেমন, সমাজের কোন অংশে যদি ছাত্র বিশৃঙ্খলা ব| শ্রমিক বিক্ষোভ বা বেকার 
সমস্ত৷ প্রকট হয়ে দেখ! দেয়, সমাজের অপরাপর অংশ সে-প্রভাব থেকে নিজেকে 
মুক্ত করতে পারে না. কাজেই ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রতব প্রভৃতি অন্ান্ত 
সামাজিকবিদ্ভাগুলি নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সমস্াগুলি নিয়ে 
'আলোচন। করলেও তাঁদের মিদ্ান্তগুলিকে একই সুত্রে গ্রথিত করে সমস্তাগুলিকে 
সামগ্রিক দৃষ্টিকৌগ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়ত। আছে। তা 
না হলে সমগ্র আলোচনাঁটাই হবে অর্থহীন ও অবাস্তব । 

বন্ততঃ, মান্তষের সামগ্রিক সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক পরস্পরের সঙ্গ 
অন্তপম্পকিত। অন্তান্ত দিকগুলি উপেক্ষা করে বিশেষ একটি দিক থেকে 
আলোচনা করলে কোন সমস্তাকেই আমর! পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি না| 
যেমন, বেকার সমস্ত! শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক সমস্ত! নয়_-প্রশাসনিক সমস্ত» 
রাজনৈতিক সমস্ত, মনস্তাত্বিক সমস্ত৷; নৈতিক সমস্তা, সামাজিক সমস্তাও বটে। 


১০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


এক কথায় বলা যায় সমগ্র মানব সমাঁজটাই সমাজবিগ্ভার আলোচনার ক্ষেত্র | 
বিশেষ সামাজিক বিগ্ভাগুলির আলোচনার ক্ষেত্র পরস্পরের থেকে আলাদ। হলেও, 
এদের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের একট সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে, তারই 
রূপায়ণ এই সমাজবিদ্যায়। 

অতএব যে শান্তর মান্ষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্বঃ তাঁদের সাংগঠনিক 
প্রকাশ, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও সমন্তার বিচার-বিশ্লেষণ করে তাই সমাভবিদ্য| । 
সমাঁজবিদ্ধ। অন্যান্য সামাজিক বিগ্যাগুলির ভিত্তি বিশেষ। 

একট কথা মনে রাখা দরকার যে, সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর যেমন একটা! 
সামগ্রিক রূপ আছে তেমনি তার একট! নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীও আছে য| তাকে অন্যান্য 
সমাজবিগ্যাগুলি থেকে শ্বাত্্ব্য দান করে। সেই বিশেষ ক্ষেত্র হলো মানুষের 
সাধারণ সম্পর্ক, তাঁর তীয় এবং মৌলিক নীতি বিশ্লেষণ ও সমস্ত| নির্ধারণ । 

অতএব সংশ্নেষাত্ক মতবাদে বিশ্বামী সমাজবিদের! সমাজবিগ্ভার বিষয়বস্তুর 
পরিধিকে অনেকদূর পর্যন্ত প্রমারিত করেছেন, তবে সেটা! ঠিক কতদূর পর্যন্ত সে 
সম্পর্কে এর! সবাই একমত নন। 

সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু (Subject matter of Sociology) 2 
সমাজবিদ্ঠার আলোচ্য বিষয়বস্ত কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 
বিভিন্ন সমাজবিদ্‌ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজবিদ্যার সংজ্ঞ নির্দেশ করেছেন 
এবং সেই অঙ্গুসারে সমাজবিগ্ভার আলোচ্য বিষয়বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করেছেন । 
কোন কোন সমাজবিদ্‌ মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধকেই (interrelations) 
সমাজবিগ্যার বিষয়বন্ত গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ পারস্পরিক সন্বন্ধের 

পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বা মিথক্ষিয়াকে (121519009) সমীজবিষ্ভার 

আলোচ্য বিষয়বস্তু গণ্য করেছেন। আবার কোন কোন সমাজবিদের 
অভিমতানুসারে মানুষের সকল রকম পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং পারস্পরিক ক্রিয়া- 
প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণই সমাজবিদ্ভার আলোচ্য বিষয়বস্তু । আবার কেউবা মনে 
করেন যে সমাজবিগ্ভার আলোচ্য বিষয়বস্ত হল ব্যক্তির আচরণ ( beha- 
viour 01101100915) | একটু লক্ষ্য করলেই দেখ| যাবে যে সমাজবিগ্ার 
যে আলোচ্য বিষয়বস্তর কথ উপরে বলা হয়েছে ত খুবই ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট 
নয়। কেননা মানুষের সঙ্গে মান্ষের পারস্পরিক সম্বন্ধ এত বিচিত্র, বা মান্ষের 
আঁচরণের পরিধি এতই ব্যাপক ত! আলোচন! করা কোন একটি বিশেষ বিজ্ঞানের 
পক্ষে সম্ভব নয় । এই অস্থৃবিধা সম্পর্কে সচেতন হয়ে কৌন কোন সমীজবিদ্‌ 
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মনে করেন যে, সমাজবিগ্ভার আলোচ্য বিষয়বস্ত হল গোষ্ঠী আচরণ (group 
behaviour), বা গোষ্ঠীতে মানুষের আচরণ (human behaviour in the 
৪7০8) কাজেই দেখা যাচ্ছে যে; সমাজবিদ্ঠার আলোচ্য বিষয়বস্তু কি, সে 
সম্পর্কে কোন সাধারণভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞা নেই । 

তাহলে সমাজবিদ্ঠার আলোচ্য বিষয়বস্তু কি, আমর! কিভাবে নির্দেশ করব? 
বিভিন্ন সমাজবিদ্‌ সমাজবিদ্ঠার আলোচনায় যে সব বিষয়ের আলোচনা করেছেন, 
তারই পরিপ্রেক্ষিতে সমীজবিগ্ঠার আলোচ্য বিষয়বস্তু কি হবে, আমরা বুঝে নিতে 
পাঁরি। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে আমরা সমাভবিগ্ভার মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলে 
নির্দেশ করতে পারি £ 

(১) সমাজ এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াই 
সমাজবিগ্যার মূলতঃ আলোচ্য বিষয় । তাই সমাজের স্বরূপ (nature of society), 
মানুষের সামাজিক প্রকৃতি, ব্যক্তির জীবনে সমাজের ভূমিকা) সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা» 
ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ গ্রভৃতিসমাজবিদ্ার আলোচ্য বিষয়বন্ত। 

(২) সমাজ জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলি সমাজবিগ্ভার আলোচ্য 
বিষয়বস্তর অন্তর্গত। যেমন, সম্প্রদায় (Community), সংঘ (Association), 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (10500801001 আচার (08590),  লোকাঁচার 
(Folkways), লোকনীতি (Mores), সাধারণ স্বার্থ (Common Interest), 
গ্রতিন্তাস (Attitude) প্রভৃতি। 

(৩) সামাজিক সংগঠন বা কাঠামো (9০০11 Structure) সমাজবিদ্ভার 
অন্ততম আলোচ্য বিষয়বস্তু । এই প্রসঙ্গে সমাজবিদ্‌কে সামাজিক গোষ্ঠী (Social 
£:০85), সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিক সমষ্টি (Social Aggregates) 
ও সামাজিক বর্গ (9০০18] 0%5৪০79) প্রভৃতির পার্থক্য, সামাজিক গোষ্ঠীর 
শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচন! করতে হয়। সামাজিক গোষ্ঠীদের মধ্যে পরিবারের 
স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কেননা প্রাথমিক গোগীদের মধ্যে পরিবারের স্থান অন্ত 
কোন গোঠীর পক্ষে গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। কাজেই পরিবার, পরিবারের সামাজিক 
তাৎপর্য, পরিবারের শ্রেণীভেদ, পরিবারের উৎপত্তি, বিবর্তন এবং পরিবারের 
সঙ্গে যুক্ত বিবাহ অনুষ্ঠান, বিবাহ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি সমাঁজ- 
বিদ্ঠার আলোচ্য বিষয়বন্তর অন্তর্গত । সমাজবিদ্‌কে সংস্কৃতি, সংস্কৃতির সঙ্গে 
সভ্যতার সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অর্থ- 
নৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করতে হয়। 


১২ উচ্চ-মাধ্যমিক স্মাজবিদ্য। 


(৪8) ব্যক্তির সামাজিকীকরণের (3০০18152019) সমস্যা! একটি গুরুত্ব" 
পূর্ণ সমস্ত৷ | কাজেই সামাঁজিকীকরণের অর্থ ও গুরুত্ব, সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে 
ব্যক্তির ইচ্ছা, আগ্রহ, প্রতিন্যাস; ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (Personality), ব্যক্তিত্বের 
সঙ্গে সামাজিকীকরণের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচিন। সমাজবিদ্যার অন্ততুক্তি। 

(৫) সমষ্টিগত আচরণের প্রকৃতি ও বিভিন্ন ধরনের সমষ্টিগত আচরণ 
(Collective Behaviour) যেমন, জনগণের আচরণ (Mass Behaviour), 
জন্তার আচরণ (Crowd Behaviour), শ্রোতৃমগুলী (Audience), সমাজ- 
বিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অস্তর্গত। এই প্রসঙ্গে সমাজবিদ্‌কে ফ্যাশন(Fashion), 
গুজব (Rumour) জনমত (Public Opinion), গ্রচার (Propaganda), নেতৃত্ব 
(Leadership) প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচন! করতে হয়। 

(৬) সামাজিক কাৰ্ষপ্রক্রিয় ($00৪1 ৮:০০০৩৪৩৪) সমাজবিদ্যার অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়বস্তু । এ প্রসন্দে সমাজবিদ্যাকে ছন্দ (Conflict), 
প্রতিযোগিত! (C০mpetition), সহযোগিত| (€০-০৪০r৭ti০n), অভিযোজন 
(Adaptation', উপযোজন (Accomodation), আত্তীকরণ (Assimilation) 
প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচন! করতে হয়। ' 

(৭) সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ (5০০i! C০ntr০!) এবং এ আলোচনা প্রসঙ্গে 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম ও প্রণালী, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কার্ধকরিতা, সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণে লোকনীতির ভূমিক। প্রভৃতি সমাজবিদ্‌কে আলোচনা করতে হয় । 

(৮) সামাজিক গুরবিন্থাসের (Social Stratification) অর্থ ও স্বরূপ, 
সুরবিন্তামের নীতি, স্তরবিন্তাসের সামাজিক ফলাফল, শ্রেণী, মর্ধাদা! অনুসারী 
শ্রেণী, সামাজিক সচলত| (9০5৫1 ০110, সামাজিক স্তর বিন্যাসের 
উদ্ভবের কারণ প্রভৃতি সমাজবিদ্যায় আলোচিত হয়। 

(৯) সামাজিক পরিবর্তন (9০০11 ০1818)-এর আলোচনা সমাজবিদ্যার 
অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচন|। সামাজিক পরিবর্তনের প্ররুতি, 
সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান, সামাজিক পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক ও গ্রযুক্তি- 
ভিত্তিক উপাদান, সামাজিক বিবঙন (500i! ০৮০1০?) ও সামাজিক প্রগতি 
(Social Progress), উভয়ের পার্থক্য, সামাজিক পরিবর্তনের বঙ্গে সাংস্কৃতিক 
পরিবর্তনের সম্বন্ধ সমাজে অমম পরিবর্তমজনিত অসঙ্গতি (Cultural lag), 
প্রভৃতি বিষয়ের আলোচন! সমাজবিদ্যার অস্ততু ক্ত। 


(১০) সামাজিক নমস্তার ( 5০০ia! 7০:০91678) আলোচনাকে কোন 
খ 


সমাজবিদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গী, পরিসর ও বিষয়বস্ত ১৩. 


সমাঁজবিদ্‌ উপেক্ষা করতে পারেন না। অমাঁজ-জীবনের যেমন একটা! সুস্থ ও 
বলিষ্ঠ দিক আছে তেমনি তার আছে একট! ব্যাধির দিক। সমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞান 
(9০০81 Pathology) সমাজবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্ত। সামাজিক 
বিশৃঙ্খলা, অপরাধ ও শান্তি, শিশু দুক্কিয়ত| (Juvenile Delinquency), 
ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, বৰ্ণ বিদ্েষ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও তজ্জনিত সমস্ত] পরিবার- 
পরিকল্পনা প্রভৃতি সমস্তার আলোচন! সমীজবিগ্ার অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় 
আলোচনারই অন্তভূক্তি। 

উপরে কেবলমাত্র সমাভবিদ্ভার বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তরই উল্লেখ 
করা হয়েছে। সমাজবিগ্ভার আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি বহর পর্যন্ত প্রসারিত । 
সমাজ-মনোবিদ্যা (3০০18] Ps/০h০l০৪y ) বঙওমানে অন্যতম জ্ঞানের শাখা- 
রূপে স্বীকৃত  সমাজবিষ্ভার কোন কোন সমস্তার আলোচনায় তার মনো- 
বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ ৷ ব্যক্তির চিন্তা; অনুভূতি, 
ইচ্ছা এককথায় ব্যক্তির মনই সমাজজীবনে প্রতিবিিত হয়। কাজেই ব্যক্তির 
মনকে বাঁদ দিয়ে সমাজজীবনের কোন আলোচন সম্ভব নয়। কাজেই সমাজবিদ্‌ 
সমাঁজজীবনের মনন্ততমূলক ভিত্তিকে উপেক্ষা! করতে পারেন না। তাছাড়। 
সমাজবিদ্‌কে সমাজবিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিগ্ভার (Social Sciences), 
যেমন অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃ-বিদ্া এবং তাছাড়াও মনোবিজ্ঞান 
ও সমাজদর্শনের সঙ্গে সম্পর্কের আলোচনা করতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
যে, সমাজবিগ্ঠার আলোচ্য বিষয়বস্তুর সীমারেখা ুসপষ্টভাবে নির্দেশ কর! যে খুবই 
কঠিন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


অনুশীলনী 


১। সমাজবিগ্যা-সমাজের প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সুচক। অন্যান্য সামাজিক বিদ্যার 
দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমাজবিগ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নিরূপণ করে উপরিউক্ত বক্তব্যটির তাৎপয 
নিরূপণ কর । (Sociology—a way of looking at societies. Explain it by pointing 
out the difference between the Standpoints of soclal sciences and Sociology). 

২। সমাজবিগ্ভার পরিধি ও বিষয়বস্ত নির্দেশ কর ! (Indicate the Scope and Subject 
matter of Sociology). 

৩। সমাজের প্রতি সমজিবিগ্তার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর। (Indicate the 
standpoint of Sociology towards society). 


——— 


হিতীশ্ত তঞ্যাক্স 
সঘাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান 


( Sociology, Science and other Social Sciences ) 


১। ব্রিভন্তান হিসেন্বে সম্মাজিন্যা। ( Sociology as a 
Science ) : 

একটি মৌলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সমাজবিদ্দের মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা 
যায় সেই প্রশ্নটি হলঃ সমাজবিগ্ঠাকে কি বিজ্ঞানের অর্থাৎ কিনা প্রারুতিক 
বিজ্ঞানের মর্ধাদা দেওয়া যায়? পদার্থবিদ্যা রসায়নশাপ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান যে অর্থে বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা কি সে অর্থে বিজ্ঞান পদবাচ্য ? সমাজ" 
বিষ্ঠার জনক অগস্ট কৌৎ (42%540০8%%/6) সমাজবিস্ঠাকে ‘বিজ্ঞানের 
রাণী’ বলে অভিহিত করেছেন। তার পর থেকে বহু সমাঁজবিদ্‌ সমাঁজবিদ্যাঁকে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করার পক্ষপাতী । প্রশ্ন হল, যারা সমাজবিগ্যাঁকে 
বিজ্ঞানের অর্থাৎ কিনা প্রাকৃতিক: বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে চান, তাঁদের সেই 
প্রচেষ্টাকে সমর্থন কর! যেতে পাঁরে কি? সমাজবিগ্ভ! কি প্রকৃতই প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান পদবাচ্য ? 

এই প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রকৃতি কি, 
এবং বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্টগুলি কি, বুঝে নেওয়। | প্ররুতির 
কোন বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে যথাযথ, স্ুশৃর্থল, সুনিশ্চিত ও স্থপংহত জ্ঞানকে 
বলা হয় বিজ্ঞান। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে কতকগুলি সাধারণ 
নিয়ম আবিষ্কার করা এবং নিজ নিজ বিভাগের বিষয়বস্ত ও ঘটনাকে এইসব 
সাধারণ নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য । উদাহরণশ্বরপ বলা 
যেতে পারে যে, পদার্থ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন জড় পদার্থের গুণ ও ক্রয়! পর্যবেক্ষণ করে 
এবং পরীক্ষার সাহায্যে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে কতকগুলি দাঁধারণ নিয়ম 
আবিষ্কার কর] হয়। এই সব সাধারণ নিয়মের সাহায্যে পুনরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
জড় পদার্থের গুণ ও ক্রিয়াকে ব্যাখ্য| করা হয়। 

সমাজবিগ্ধাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানরূপে গণ্য করা যেতে পারে কিনা তা বিচার 
করতে হলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয়বস্ত হিসেবে প্রকৃতির একট! বিশেষ অংশকে 


সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান ১৫ 


নির্বাচন করে নেয় । দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সকল প্রকার অপ্রাকৃত 
বিষয়বস্তু বা আঁ লাঁকিকত বর্জন করে প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে তার আলোচ্য 
বিষয়বন্তকে ব্যাখ্যা করে। তৃতীয়তঃ, এই উদ্দেশ্যে প্রকৃতির একরূপতা 
(Uniformity) এবং কার্ষকারণ নিয়ম (Law of Causation )-এই দুই 
প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে এইসব প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরালে যেসব নিয়ম বা 
কুত্র-আঁছে, সেগুলি আবিষ্কার করে ও ব্যাখ্যা করে এবং এই উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ, 
পরীক্ষণ, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ প্রভৃতি পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করে।'চতুর্থতঃ, ইন্দিয়গ্রাহথ 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বস্তুকে যেভাবে আমর! জানি, তাই নিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
আলোচন! করে, বস্তুর অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করে 
না। ব্যক্তিগত আদর্শবোধ ও মতামতের মানদণ্ড প্রয়োগ না করে সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষভাবে গৃহীত তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ করাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর কাজ। 

অনেক সমাজবিদ্‌ মনে করেন যে, সমাঁজবিগ্ভাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
মর্ধাদা দেওয়া যেতে পারে। তাদের মতে, অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতন 
সমাঁজবিগ্ভার আলোচ্য পরিধির একট! সীমারেখা আছে। দ্বিতীয়তঃ, নীতিগত 
দিক থেকে “প্রাকৃতিক তথ্য’ এবং ‘সামাজিক তথ্য বা ঘটনা'র আলোচনার মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই | তৃতীয়তঃঃ জাগতিক ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন সামাজিক 
ঘটনার ব| আচরণের ক্ষেত্রেও তেমনি একরূপত!| লক্ষ্য কর! যায়, যাঁর জন্য সে 
সম্পর্কে সাধারণ সুত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন সামাজিক 
ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত 
কতকগুলি সাধারণ সুত্র আবিষ্কার করা! সমাজবিদ্ধার কাজ । পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞানের 
অন্ুগীলন পদ্ধতি এবং সমাজবিদ্যার অন্রশীলন পদ্ধতির মধ্যে সাদুশু আছে, 
এবং সর্বশেষে সমাঁজবিদ্‌ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতদ্দী নিয়ে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ সম্পর্কীয় 
ধারণাকে বর্জন করে নিরাসক্তভাবে সামাজিক ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ 
করেন। 

বহু সমাজবিদই সমাঁজবিদ্যাঁকে বিজ্ঞানের মর্ধাদ! দেওয়ায় ঘোরতর বিরোধী । 
তাঁদের মতে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের জন্য যে গবেষণাগার দরকার সমাজবিগ্যার 
ক্ষেত্রে তা কোথায়? বিজ্ঞানীকে একট। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ওপর বিশ্লেষাত্বক 
গবেষণ| চালাতে হলে গবেষণার বিভিন্ন উপাদানের ওপর তীর নিয়ন্ত্রণ থাক! 
দরকার যাঁতে যতবার যেভাবে প্রয়োজন পরীক্ষা নিরীক্ষ! চালানে| তীর পক্ষে 
সম্ভব হয়। এবং এর জন্য নানারকম যন্ত্রপাতিরও প্রয়োজন। কিন্তু এঁদের 
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মতে অমাজবিগ্ভার সেরকম গবেষণাগার থাকতে পারে না । কারণ তাঁর কাঁজ 
মননশীল মানুষ ও তাঁর জটিল সম্পর্ক নিয়ে । যদি পুঙ্ান্রপুঙ্ঘভাঁবে বিশ্লেষণ করা 
যায় তাহলে স্বভাবে, প্রকৃতিতে, আচার-ব্যবহারে মানুষে মানুষে কত প্রভেদ লক্ষ্য 
কর! যায়! এমনকি সময়ের ব্যবধানে একজন মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে 
কত বৈচিত্র্য নজরে পড়ে । কাজেই অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সমাজবিগ্ঠার 
গবেষণার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে নাঃ এবং তাদের 
প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করাও যায় না। ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
বিষয় সম্পর্কে যে ফল আমরা আশা করতে পারি, সমাজবিগ্ঠায় তা আদৌ 
সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী নিশ্চিত ভবিষ্যৎবাণী করতে 
পারেন ঘে কোন বিশেষ বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হলে কোন বিশেষ ফল দেখ! 
দেবে। কিন্ত সামাজিক ক্ষেত্রে যে-কোন একটি ঘটনা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের 
অনির্দিষ্ট সংখ্যক ফল দেখ| দেয়, আবার বিভিন্ন ধরণের ঘটনা থেকে হয়ত একই 
ফল দেখা গেল। কাজেই এর! যুক্তি দেখান যে, অন্ান্ত বিজ্ঞানে যেমন বিশেষ 
বিশেষ উপাদানের মধ্যে কার্যকাঁরণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ সুত্র নির্দেশ 
করা সম্ভব, অমাজবিগ্ায় ত| সম্ভব নয়! সেখানে যত নিয়ম তত ব্যতিক্রম । 
অতএব অমীজবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নয়। 

এট| ঠিক ‘যে সমাজবির্দের নির্দিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার নেই। 
কিন্তু তা সত্বেও বিভিন্নরকম সামাজিক সমস্ত! ব| ঘটনাবলী নিয়ে নান৷ 
অস্থবিধা সত্বেও যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর! গবেষণ! চালাচ্ছেন 
এবং তীঁদের এই গবেষ্ণ! ক্ষেত্র সার! পৃথিবী জুড়ে মাঁনবসমাঁজ। তাঁদের মৌলিক 
অন্থবিধা হলে! যে তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু বস্তু নয়» ব্যন্তি। কিন্তু মানুষের 
কতকগুলি স্বাভাঁবিক প্রবৃত্তি আছে। মানব প্রকৃতির মধ্যে যেমন বিভিন্নত| আছে, 
তেমন অভিন্নতীও আছে এবং অবস্থাবিশেষে সাধারণত: মানুষের মধ্যে একই 
ধরনের প্রবণত! দেখ। যায়। যেমন, মানবের স্বাভাবিক সমাজ গঠনের আকাজ্জা, 
পৃথিবীর নানাজাতির মধ্যে সামাজিক সংগঠনগুলির মৌলিক সাদৃশ্য ও পরিবার 
প্রথার সার্বজনীনত|, পরাধীনতায় অনীহ| এবং স্বাধীনতার আকাজ্জা আন্তর্জাতিক 
সহাবস্থান ও শাস্তির জন্য প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক শক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্তারের 
প্রয়াস, নৈতিক বোধে উদ্দ্ধ হয়ে ভালমন্দ বিচার, আদর্শবৌধ প্রভৃতির উল্লেখ 
করা যেতে পারে, মানুষের নানারকম সমস্তার সাদৃশ্য ও সমকালীনতাঁও লক্ষ্য করার 
মত। কাঁজেই সমাজবিষ্যায় যদিও অন্যান্য বিজ্ঞানের মত বাহক অবস্থাগুলিকে 
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প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না তবুও সমাজবিদ্‌ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
বিশেষ বিশেষ পারিপা্িকতায় সামাজিক ঘটনা বা সমস্তাবলী নিরীক্ষণ করে 
থাকেন ও তাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঘটনার 
সাদৃশ্ত লক্ষ্য, কর! গেলে, অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ত নিখুত না হলেও, মোটা মুটি- 
ভাবে তাঁর ভিত্তিতে সাধারণন্থ্র নির্দেশ করা এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও প্রতিষ্ঠা 
করা সামাজবিদের পক্ষে সম্ভব হয়। যেমন, মালিকের সঙ্গে আপোষ না হলে 
শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা! দেবে, শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক স্গতাপূর্ণ না হলে ছাত্র 
অন্স্তোষ দেখ! দেবে, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্য। বাড়লে পরিবার বিভক্তিকরণের 
মাত্ৰ| বাড়বে, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ ন। হলে বেকার সমস্ত! বাড়বে, জীবন 
যাত্রার মানে মোটামুটি সমত| না আনতে পারলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়বে, 
মনোজগতে পরিবর্তন ন৷ আনতে পার! পর্যন্ত হিন্দু সমাজে পণপ্রথা, বর্ণ বৈষম্য, 
অপ্পৃষ্ঠতা ইত্যাদি চলবেই, সমাজবিদ্দের এই সিদ্ধান্তগুলি প্রায় সকলেরই সমর্থন 
লাভ করেছে। 

সমাজবিগ্ভাকে বিজ্ঞানের মর্যাদ। দিতে আপত্তি ধাঁদের তাঁরা আরও বলেন 
যে, গবেষক নিজেই যেখানে গবেষণার বস্তু সেখানে তিনি গবেষণ। চালাবেন কি- 
ভাবে? মাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষ। যে গবেষকের, তিনি নিজেও ত মান্য 
ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্ায়, উচিত-অন্থচিত অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত মূল্য বিচারের 
(Value Judgement) উর্ধে ত তিনি নন্‌ বরং এইসব এতিহের মধ্য দিয়েই 
তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজের ব্যক্তিগত 
আদর্শবোধ ও মতামতের মানদণ্ড প্রয়োগ ন! করে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিক অনুশীলন চালাঁনে। কি তার পক্ষে সম্ভব ? 

এর উত্তরে বলা যেতে পারে, অতীতে সমাজবিদ্দের সমাঁজচিস্তায় যদিও 
কিছুট। নৈতিক-চেতন। উদ্দ্ধ মূল্যায়ণের ভূমিকা ছিল, সমসাময়িক মমাজবিদের] 
ব্যক্তিগত মূল্যবোধের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যতদুর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলী ব! সমস্তাবলী নিয়ে অন্গশীলনের 
কাঁজ চালানোর চেষ্ট। করছেন। কারণ সমাজবিদ্য। আজ বৈজ্ঞানিক মর্যাদা পেতে 
বিশেষ আগ্রহী । 

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, উপসংহারে আমর বলতে পারি যে, 
অমাজবিদ্য। বিজ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে কিনা এক কথায় হ্যা বা 'ন! বলা 
যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিতশান্ত ইত্যাদি প্রাকৃতিক 

H. 9, 9০০1০. 


১৮ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 

বিজ্ঞানগুলি যে অর্থে বিজ্ঞান, সমাজবিগ্ধা কখনই সে অর্থে বিজ্ঞান নয়, হতেও 
পারে না। এ জন্য দায়ী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক বি্যাগুলির 
মধ্যে মূলগত পার্থক্য । তবে সমাজবিদ্ঘ! বিজ্ঞান পদবাচ্য না হলেও বিজ্ঞান 
সমগোত্রীয়, এসত্য অন্বীকার কর! যায় না! কারণ মূলগত অস্থৃবিধা সত্বেও 
আধুনিক সমাঁজবিদেরা৷ সমাজবিগ্ভার গবেষণায় যতদূর সম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
প্রয়োগ করে চলেছেন এবং করে চলবেন। 


২। সমাজবিদ্যা এবং অন্যান্য সামাজিক জিদ 
(Sociology and other Social Sciences) $ 

আমরা জানি যে মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের যে 
জটিলজাল তাই হল সমাজ এবং এই সমাজই হুল সমাজবিগ্ভার বিষ্যবস্ত। 
কিন্তু সমাজবিদ্। ছাড়াও অর্থবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ব প্রভৃতি আরও 
সামাজিক বিদ্ধা। আছে যাদেরও বিষয়বস্ত এই সমাজকে কেন্দ্র করে। আগষ্ট কৌ 
(4888 097/৩) অবশ্য এইসব সামাজিক বিশ্যাগুলিকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় 
মনে করেন, কেননা, তাঁর মতে সমাজকে কখনই টুকরে! টুকরো ভাগে বিশ্লেষণ 
করে গবেষণ। বা আলোচনা কর! যায় না; সমাজ হল একটি সামগ্রিক সত্ব! 
এবং তাঁকে বিচার করতে হলে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে। ' 
অর্থাৎ তার মতে, সমাজবিষ্ভাই হল একমাত্র সামাজিক বিদ্যা! । কিন্তু আধুনিক 
সমাজবিদের! কৌত্-এর সঙ্দে একমত হতে পারেন নি। এর প্রধান কারণ হুল, 
বর্তমান সমাজের আয়তন এত বিশাল এবং তাঁর বিভিন্ন দিকগুলি এত জটিল 
যে, তাঁকে সামগ্রিকভাবে দেখার জন্য যেমন একটি সাধারণ সমাজবিগ্যার প্রয়োজন 
তেমনি তাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য 
বিশেষ বিশেষ সামাজিক বিগ্ভারও (9০০1৪] 5০ien০০5) প্রয়োজন আঁছে। কাজেই 
আজকের সমাজবিদের। সমাঁজবিষ্ার অতিরিক্ত অন্যান্য সামাজিক বিদ্যাগুলির 
উপযোগিত| অস্বীকার করতে পারেন ন! | এই সামাজিক বিগ্যাগুলির মধ্যে সমন্বয় 
সাধন করাই সমাজবিদ্ভার সাধারণ কাঁজ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে,সমাজবিদধা| 
হুল এই সমাজিকবিদ্যাগুলির সমষ্টিমাত্র। বরং বলা যায়, এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে 
নামাঁজিকবিদ্াগুলি তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্য বিসর্জন দেয় এবং স্থষ্টি হয় 
একট নতুন কিছুর_-এই নতুন কিছুটাই হলে| নমাজবিদ্ভ। ৷ অন্যান্য সামাজিক 
বিগ্যাগুলি প্রশঙ্গে একট। মংশ্লেধাত্মক ভূমিকা নিলেও সমাজবিগ্ভার একটা নিজস্ব 
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স্বকীয়ত৷ আছে যা তাকে অন্যান্য সামাজিক বিষ্যাগুলি থেকে পৃথক করে__ 
'সেট। হল তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ কিনা এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী । 

কয়েকটি সামাজিক বিদ্যার বিষয়বস্তঃ পরিধি ও দৃষ্টিকোণ পৃথক পৃথক ভাবে 
আলোচনা করলে সমাজবিদ্যার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য 
হবে। 

(ক) অর্থবিষ্ভা ও সমাজবিদ্য! ৪ মানুষের সামগ্রিক জীবনের যে অংশ 
অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বা জড়িত সেই দিকটাই তার অর্থনৈতিক দিক-_অর্থবিদ্কা 
মানুষের এই অর্থ নৈতিক দিক নিয়েই আলোচনা! করে । অর্থকে কেন্দ্র করে সমাজে 
বসবাঁসকারী ব্যক্তিদের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়াকলাপ, অর্থ বিদ্যার 
গবেষণার বিষয়বস্ত। যদি কোন জিনিস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মান্তষের 
অভাব মেটাতে পারে এবং যদি সে জিনিসের যোগান চাহিদার তুলনায় সীমিত 
হয় তবে অর্থ বিদ্যায় সেই বস্তুর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অর্থবিদ্ধ| 
ধন উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজস্থ মানুষের গোট| অর্থ নৈতিক 
জীবনের উন্নয়ন সাধনের উপায় বার করে এবং উপায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন কাঁজে প্রয়োগ 
করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে। 

অর্থবিদেরা অনেকদিন পর্যন্ত অর্থবিদ্যাকে অন্তান্য সামাজিক বিদ্যার প্রভাব 
থেকে দুরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। সমাজের অন্য সব ঘটনা বা সামাজিক 
পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্‌ করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক কাজকর্ম ও চিন্তা- 
ভাবনা অর্থবিষ্ভার বিষয়বস্তু ছিল; এর উদ্দেশ্য অর্থবিদ্যার স্থাত্ত্্য বজায় রাখা । 
কিন্তু ন্নকালের মধ্যেই তাঁর! বুঝতে পারলেন যে অন্ান্য সামাজিক বিদ্যাগুলির 
মত অর্থবিদ্ভাও একট! সামাজিক তথা ব্যবহারিক বিজ্ঞান_-এরও ভিত্তি 
মানবিক, এরও ভিত্তি সমাজে বসবাসকারী মানুষের আঁচরণ ও ব্যবহাঁর__ 
যদিও ত| ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে । তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে মান্গষের অর্থনৈতিক 
কাজকর্ম, আঁচাঁর-ব্যবহাঁর, চিন্তা-ভাবনা! সবকিছুই মুলতঃ নির্ভর করে সামাজিক 
কাঁঠামো সামাজিক পারিপার্থিকত|__সামাঁজিক মূল্যবোধের ওপর । অতএব 
'কোনি দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থাকে বুঝতে হলে আগে সামাজিক অবস্থাকে 
বোঝা দরকার | সোমবার্ট ( S০৮৭ ), ম্যাক্স ওয়েবার ( Max Weber ), 
ওপেনহাইমার ( Oppenheimer ), প্যারেটে। (Pareto) প্রমুখ অর্থবিদ মনে 
করেন যে আঁখিক পরিবর্তন সাঁমাঁজিক পরিবর্তনেরই একট। দিক। সে কাঁরণে 
তীদের অভিমত হুল সামাজিক পারিপাশ্বিকতাকে অগ্রাহ্য করে অর্থবিদ্ভার 


২০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্য| 


আলোচন৷ ভ্রান্তিজনক এবং অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য । সাম্প্রতিককালে অন্তান্ত 
অর্থবিদরাও এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাছাড়া অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা যেহেতু একটি সামাজিক ব্যবস্থা সেহেতু সামাজিক সংগঠনের আলোচনা! 
ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা সম্ভবপর নয়। সমাজবিগ্যার গবেষণা ও 
বিশ্লেষণ অর্থ নৈতিক আচরণকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে বিশেষভাবে সাহায্য 
করে। অন্যদিকে মানুষের সমাজ জীবনের মান বিশেষভাবে নির্ভর করে তার 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক সম্পর্কের 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। 
অর্থবিদ্ধ| ও সমাজবিষ্ঠার মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য কোন কোন সমাঁজবিদ্‌ 

অর্থবিদ্যাকে সমাঁজবিগ্ভার একট! বিশেষ অংশ হিসেবে গণ্য করেন। টমাস 
(7০৭5) বলেন, “অর্থবিদ্য| হল, বহু বিস্তৃত সমাঁজবিগ্ার একটি শাখা বিশেষ ৷” 

কোন খ্যাত্নাম| আধুনিক অর্থবিদ্‌ মন্তব্য করেছেন যে, অর্থবিদ্ধা, অবশ্যই 
সমাজবিগ্ভার পরিচাঁরিক। হবে ( Economics must be the 11811007214 of 
50001০৪7 )। আবার মার্কস (1৫7), ভেবলেন্‌ ( Veblen) প্রমুখ 
লেখকবৃন্দ মনে করেন যে সামাজিক বিষয়বস্তগুলিকে শেষ পর্যন্ত কতকগুলি 
অর্থ নৈতিক শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়। প্রতিক্রিয়াতে রূপান্তরিত করা৷ যেতে পারে । 
এঁদের দৃষ্টিতে সমাজবিদ্য| হল অর্থবি্যার একটা অংশ ব| দিক । 

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, অর্থবিগ্ভ! ও সমাজবিদ্য| ছুটি ভিন্ন জ্ঞানের 
শাখা» একটাকে আর একটার সন্ধে গুলিয়ে ফেল! কোন মতেই যুক্তিমঙ্গত নয়। 
এই ছুই জ্ঞানের শাখা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্প্কযুক্ত-_এইটাই সকলে 
স্বীকার করেন। 

কিন্তু অর্থবিদ্যা ও সমাজবিদ্যার মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপলদ্ধি করতে গিয়ে 
এই ছুই বিদ্যার মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত থাকা 
প্রয়োজন । 

সমাঁজবিদ্য! এবং অর্থবিদ্যার মধ্যে প্রথম ও প্রধান পার্থক্য হলো! সমাজবিদ্যা 
সমাজে বসবাসকারী মানুষের সামগ্রিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে; কিন্তু 
অর্থবি্ধ। আলোচন! করে মান্মষের অর্থ নৈতিক সম্পর্ক নিয়ে, তাঁদের সামাজিক 
সম্পর্ক অর্থবিগ্ার বিষয়বস্তু নয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বস্তুর পার্থক্য থেকেই ছুই বিদ্যার মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্যটা এসে 
পড়ে-_-সেট! হল তাদের নিজ নিজ বিষয়বস্তুর পরিসর সম্পর্কে । সমাঁজবিগ্ভার 


সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান 


বিষয়বস্তুর পরিধি গোটা সমাজকে কেন্দ্র করে; কিন্ত অর্থবিগ্ঠার বিষয়বস্তুর পরি! 
সমগ্র সমাজের একটা অংশকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ এর পরিধি সমাজবিদ্ঠার 
পরিধির তুলনায় সীমিত। 

তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্যার একটা সাধিক (ঘ71%751) দৃষ্টিভঙ্গী আছে; কিন্তু 
অর্থবিষ্ঠ! কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের যাবতীয় কাজকর্ম, 
আচাঁর-ব্যবহার ও সম্পর্ক আলোচনা করে। 

চতুর্থতঃঃ সমাজবিগ্ভার দৃষ্টি (6০০৪) হল সমাজের উপর, ব্যক্তির উপরে 
নয়। সমাজবিগ্। সাধারণতঃ সমষ্টিগত আচার-ব্যবহাঁর, ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি 
নিয়ে গবেষণা চালায় । পক্ষান্তরে অর্থবিষ্ভার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ব্যক্তির উপরে 
তার অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, চাল-চলন প্রভৃতি এর প্রধান লক্ষ্যবস্ত। 

পঞ্চমতঃ, সমাজবিদ্য| এবং অর্থবিদ্যাঁর অনুশীলন পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন, এক নয়। 

বিষয়বস্তু, পরিধি, দৃষ্টিভঙ্গী, অনুশীলন পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছুটি বিদ্যার 
মধ্যে এত পার্থক্য থাকা সত্বেও খেয়াল রাখা দরকার যে জ্ঞানের এই ছুটি শাখা! 
পরস্পরের ওপর কেবলমাত্র বিশেষভাবে নির্ভরশীল নয়, একে অন্যের পরিপুরকও 
বটে। একটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক, সুসংহত ও বাস্তব জ্ঞান অর্জন করার 
জন্য আর একটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাক! দরকার, তা না হলে সে 
জ্ঞান হবে অসম্পূর্ণ অবাস্তব এবং দুর্বোধ্য । 

গিসবাট (৪15০০৮!) বলেন ‘সমাজে অর্থ নৈতিক প্রক্রিয়ার যতই বিকাশ হতে 
থাকে, এটি মান্যের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে এবং এটি মান্মষের 
সামাজিক জীবনের দ্বার! প্রভাবিত হয়; এই দুই বিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই নিবিড় ।' 

(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্য| (Political Science and Sociolo- 
£৮) 2 রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্টর-সম্প্কীয় বিজ্ঞান। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বরূপ, সংগঠন 
ও বিকাশ, রাষ্ট্রের নীতি, উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকর্ম, বিভিন্ন রাষ্টরনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তাঁত্পর্য, জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের 
প্রতি জনগণের আনুগত্য, কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে জনগণের প্রাপ্য 
অধিকার -এ সবই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিধয়বস্ত। এককথায় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র 
করে মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, কাজকর্ম, আঁচার-আচরণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
আলোচ্যবস্ত। অনেক সমাজবিদ্‌ দাঁবি করেন যে, সমাজবিষ্ভার আলোচ্য বিষয় 
এত বিশাল তাঁর কারণ সমাজবিগ্ভার আলোচনা মানুষ এবং তার সামাজিক 
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এবং রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন নিয়েও আলোচনা করে। ' কাজেই কোন কোন 
সমাজবিদ্‌ বলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল সমীজবিগ্যার একটি শাখামাত্র। সমাজবিদ্যার 
বিষয়বস্তর মধ্যেই রাষ্ট্রাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিহিত। 

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়। চলে না| কেননা রাষট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব আলোচ্য 
বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অন্য কোন বিজ্ঞান আলোচনা করে ন|। 

তাছাড়াও যদি আমরা! প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাই তাহলে আমরা 
জানতে পারি যে প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্র এবং সমাজের আলাদা আলাদা! অস্তিত্ব 
ছিল না; লোৌকচোখে তখন রাষ্ট্র য| মমাজও তাই ছিল। বস্তুতঃ তখন রাষ্ট্রের 
পরিধি ছিল সীমিত এবং লোকদংখ্যাও ছিল খুবই কম। তাই গ্রীক চিন্তা বিদ্র। 
রাষ্ট্র বা লমাজ_এ দুইয়ের কোন পৃথক সত্তা কল্পনা করতে পারেন নি। 
সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সীমিত জনগণের যাবতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন 
একাধারে রাষ্টরই মেটাতে সমর্থ হতো। কিন্ত রাষ্ট্রের আয়তন এবং লোকসংখ্য। 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন রাষ্ট্রের কাজের পরিমাণ ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন রাষ্ট্রের 
পক্ষে এই বিশাল সংখ্যক মান্গষের যাবতীয় অভাব মেটানে। অসম্ভব হয়ে উঠলো | 
ফলে মানুষের বিভিন্ন স্বার্থ, উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ইত্যাদি চরিতার্থ করার জন্য রাষ্ট্র 
ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব হল এবং স্বাভাবিকভাবেই সমাজে 
বসবাসকারী মানুষের আন্গত্য রাষ্ট্র এবং সংগঠনগুলির মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 
গেল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সাবভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র যে অর্থে 
আহুগত্যের দাবি রাখে ঠিক সেই-অর্থে অন্যান্য সামাজিক সংঘগুলি আনুগত্যের 
দাবি করতে পারে ন|। রাষ্ট্রের কাজ জনগণের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
আর তাদের সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন ধরনের এই 
সামাজিক সংগঠনগুলি। সংগঠনগুলির পারস্পরিক ক্রিয়-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 
মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কগুলি সরল থেকে জটিল» জটিল থেকে ক্রমশঃ 
জটিলতর হয়ে উঠল এবং সেগুলির বিচার বিশ্লেষণর জন্য সমাজবিদ্যার উদ্ভব হল । 

অতএব অমীজবিগ্ভার উদ্ভব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক পরে । এই দুই বিগ্ার মধ্যে 
বিশেষ কতকগুলি পার্থক্য বিদ্যমান । 

সমাজবিদ্যা সমাজে বনবাণকারী মানুষের সমগ্র দিক নিয়ে আলোচন। করে কিন্তু 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাদের এই সামগ্রিক জীবনের বিশেষ একটি দিক অর্থাৎ কিনা 
বাষ্ট্রনৈতিক দিক নিয়ে আলোচন! করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামাজিক মানুষের যাবতীয় 
দিক নিয়ে আলোচনা করে না। অর্থাৎ যেকোন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক 


সমাজবিদ্য|, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাঁজিক বিজ্ঞান ২৩ 


সমাজবিদ্যার বিষয়বস্ত কিন্তু একমাত্র রাজনৈতিক সম্পর্কই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার 
বস্তু হতে পাঁরে। 

সমাজবিদ্য। হল সমাজ সম্পর্কে সাধারণ বিদ্য/-_এই বিদ্যা মানুষের সমাজ- 
জীবন সম্পর্কে আমাদের সাধারণ শিক্ষা দেয়। কিন্তু এই সাধারণ সামাজিক 
জীবন সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষ কোন অবদানের অবকাশ নেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্ত] সম্বন্ধে অর্থাৎ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন 
সম্পর্কে আমাদের বিশেষ শিক্ষা দেয়। 
_ মনে রাখা দরকার যে, সমাজবিদ্য| তাঁর আলোচ্য বিষয়বন্তগুলি বিচার 
বিশ্লেষণ করে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ; কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য সামাজিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং তার যাবতীয় আলোচন| ও গবেষণ| চলে রাষ্ট্রনৈতিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে। সমাজবিগ্যার চোখে রাষ্ট্র হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা 
সংঘ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চোখে রাষ্ট্র হল সমাজের সর্বপ্রধান নিয়ামক শক্তি এবং 
রাষ্টরনৈতিক আইনের উৎস । 

এই দুই বিদ্যার মধ্যে আর একটা পার্থক্য হল- সমাজবিগ্ভার আলোচনা 
যাবতীয় সংগঠিত অথবা অসংগঠিত সংগঠন নিয়ে _স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী 
যেভাবেই হোক তাঁর মাধ্যমে কোন সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই তা 
সমাজবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । যেমন একটা ক্ষণস্থায়ী জনতাঁও সমাজবিদ্যার 
বিষয়বস্তু । পক্ষান্তরে রাষ্টরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সংগঠিত কোন রাষ্ট্রনৈতিক 
সংঘ না হলে-_তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য হয় ন|। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আদর্শনিষ্ঠ (0070186%০), সমাজবিদ্যা! বস্তনিষ্ঠ (Positive) । 
অবশ্য অনেক সমাঁজবিদ বলেন যে সমাজবিগ্ঠার ক্ষেত্রে তথ্যের আলোচনাকে 
মূল্যের আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা তাত্বিক বিজ্ঞান, তাঁই ব্যবহারিক উপযোগিতার 
দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। 

পরিশেষে, সমাজবির্‌ কোন সমাজের উপর গবেষণ| করতে গিয়ে সে-সমাজের 
ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সমস্ত ধরনের সংগঠন নিয়ে 
সমীক্ষ। চালাতে পারেন; কিন্তু রাষ্টরবিজ্ঞানী একমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের প্রতি 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। 

এসব পার্থক্যগুলি থাকা সত্বেও সমাজবিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞীনের থেকে সপ্পূর্ণ- 
ভাবে পৃথক হতে পারে নি বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে এই বিজ্ঞান দুটি 


+ 


২৪ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


পরস্পর পরম্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিজস্ব 
আলোচ্য বিষয় থাকলেও কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক প্রশ্ন যেমন-_আইন ও স্বাধীনতার 
মধ্যে সম্পর্ক, রাষ্টরনৈতিক আনুগত্যের স্বরূপ প্রভৃতি যেহেতু সমগ্র সামাজিক 
জীবনের সঙ্গে যুক্ত, সেহেতু সমীজবিদ্ারও আলোচ্য বিষয় । তাই বল! যায় এই 
দুই বিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে কেবলমাত্র ঘনিষ্ঠসম্পরক্ুক্ত নয়, পরস্পর পরস্পরের 
পরিপূরকও বটে। কারণ বাস্তবক্ষেত্রে যেকোন রাষ্রনৈতিক সফলতা বা 
বিফলতা বিখেষভাবে নির্ভর করে সামাজিক পারিপার্থিকতার ওপর । যেমন, 
কোন দেশের সরকার একনায়তান্ত্রিক হবে, ন! গণতান্ত্রিক হবে সেট! বহুলাংশে 
নির্ভর করে সে দেশের সামাজিক কাঠামো) সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক 
পরিবেশের ওপর; যদি দেশের জনগণ মোটামুটিভাবে শিক্ষিত ও রাষ্্রনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন ন| হয় এবং সর্বোপরি যদি পে সমাজে জনগণ স্বাধীনভাবে মত 
প্রকাশের অধিকারে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সেখানে গণতন্ত্র কখনই সফল হতে 
পারে না। বস্তুতঃ আজকের দিনে মান্তষের অধিকাংশ সমস্যাই সমাজবিদ্‌ 
এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দুজনকেই সমভাবে ভাবিয়ে তোলে। সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় 
সরকার আইনের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আনার বা সমাজেরউন্নয়নসাধনের চেষ্ট| 
করেন। কিন্তু আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের সময় যদি সেই সরকার সামাজিক 
এঁতিহ, সংস্কৃতি রীতি-নীতি, অন্তশাসনগুলি উপেক্ষ। করে থাকেন তবে নে-আইন 
কার্ধতঃ কখনই ফলপ্রস্থ হতে পারে ন|। বর্তমানে ভারতে বিধবা-বিবাহ আইন, 
পণপ্রথ|-বিরোধী আইন, অতিথি-নিযন্ত্রণ আইনগুলির মধ্য দিয়ে সরকারের উদ্দেশ্য 
কখনও সিদ্ধ হতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সামাজিক কাঠামোতে বা সমাজস্থ- 
মান্ষের দৃষ্িভ্দীতে ব| মানসিকতায় সেই অনুপাতে পরিবর্তন আসে। সমস্তাগুলি 
একদিকে যেমন রাষ্ট্রনৈতিক সমস্ত অন্যদিকে তেমনি সামাজিক সমস্যাও বটে। 
অতএব সমস্তাগুলিকে যথার্থ ও পূর্ণা্ঘতাবে উপলদ্ধি করতে হলে এবং সেগুলির 
সমাধানের সঠিক উপায় খুঁজে পেতে হলে রাষ্্রবিজ্ঞানীকে যেমন সমস্তাগুলির 
সামাজিক তাৎপর্য বুঝতে সমাজবিদ্রে সাহায্য নিতে হয় তেমনি সমাজবিদকেও 
সমন্তাগুলির রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মোল 
(fundamental) ধারণাগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
সমাজবিদূকে তার বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান সরবরাহ করে, সামাজিক মানুষের 
াষ্্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আচার-ব্যবহাঁর ও সম্পর্ক বুঝতে, ব্যাখ্যা-করতে এবং 
সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। সমাঁজবিদ্ঞাও বিভিন্ন 
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ধরনের সামাজিক তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে নাগরিকের বিভিন্ন 
রাষ্টনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ, আচার-আচরণের সামাজিক তাৎপর্য উপলদ্ধি করতে 
ও সেই অন্থ্যায়ী সর্বসাধারণের সাধারণ উন্নতির জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার খসড়া 
তৈরী করতে সাহায্য করে। 
সমাজবিদ্ভা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের কথ! বলতে গিয়ে গিডিংস্‌ 
(91119 বলেন, “সমাজবিগ্ভার মূল নীতিগুলি যে শিক্ষ। করেনি তাঁকে রাষ্ট 
সম্পর্কীয় মতবাদ শিক্ষ| দেওয়া, নিউটনের গতি সম্পকীয় স্তর যে শিক্ষ। করেনি তাঁকে 
জ্যোতিবিজ্ঞান ব| তাপপ্রয়োগ দ্বার! যন্ত্রাদি চালনবিদ্য| শিক্ষ। দেওয়ার সমান |” 
(গ) ইতিহাস ও অমাজবিষ্তা। (History and 9০০101985) £ ইতিহাস 
ও সমাজবিষ্ভ। এই দুটি জ্ঞানের শাখার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই গভীর । 
উভয়েরই পটভূমিকা মানবসমাজ এবং উভয়েরই আলোচ্য বিষয় সামাজিক 
বিষয়বন্ত (3০০91 ৮eality)। ইতিহাস মানব-সমাঁজে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনাকে 
স্থান ও কাল অনুসারে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে এ ধারাবাহিকতার ইতিবৃত্ত 
রচনা করে। আর সমাজবিগ্য| সমাজের উদ্ভব, গঠন ও বিকাশ, সমাজের রীতি- 
নীতি, আচার-ব্যবহারি, নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্টান-প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ 
ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে । এককথায় সামাজিক মাঘের সমগ্র জীবনই 
সমাজবিদ্ঠার আলোচ্য বিষয় । তবে সমাজবিগ্ভ। বিশেষ করে মান্গষের পারস্পরিক 
সম্পর্ক ও ক্রিয়৷ এবং তাঁর কারণ ও পরিণাম নিয়ে আলোচনা করে। ইতিহাস 
এবং অমাজবিগ্ভার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্য ও আছে। 
ইতিহাসের গতি সাধারণত: অতীতের দ্িকে_-অতীতকে ধরে রাখাই তাঁর 
উদ্দেশ্ত | কিন্তু সমাজবিষ্ঠার লক্ষ্য সাধারণতঃ সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের দিকে । 
সে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে ততটুকুই যতটুকু সেটা! তাঁর বিষয়বস্তু বোঝার 
জন্য প্রয়োজন হয়। সমাজবিদ্ভ। সাধারণভাবে অতীতের ঘটন| নিয়ে আলোচনা 
করে না। 
ইতিহাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রকম শাসনপ্রথা ও তাদের উত্থান- 
পতনের কাহিনী প্রাধান্য পায়। সামস্তপ্রথা ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সমাজে 
বিভিন্ন সময়ে কোথায় কি ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা» নিয়ম, অন্ুশীসন, 
আচার-ব্যবহার ইত্যাদি প্রচলিত ছিল, তাতে ইতিহাসের বিশেষ আগ্রহ নেই। 
বিশেষতঃ পরিবারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের উপর কিসের প্রভাবে 
কি কি পরিবর্তন হয়েছে__এইসব ব্যাপারে ইতিহাঁস বিশেষ আগ্রহ দেখায় না । 


২৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


কিন্ত এই ধরনের বিষয়গুলিই সমাজবিষ্ঠার মূল ব্ষয়বন্ত; সমাঁজবিদ্যা কোন 
রাজত্বের উত্থানপতনের কাহিনীতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয় 

ইতিহাস ও সমাজবিদ্ভার দৃষ্টিভদ্দীর মধ্যে আসল পার্থক্য হল ইতিহান 
সেইসব মানবীয় ঘটনা নিয়ে আলোচনা, করে যারা কালের সঙ্গে পরস্পর 
সম্পর্কযুক্ত । আর সমাজবিদ্য! সেগুলিই আলোচনা করে সামাজিক সম্পর্কের দিক 
থেকে । উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে এঁতিহাঁসিক সমস্ত আনুষঙ্গিক ঘটনাঁসহ 
যখন কোন যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে, সমাঁজবিদ্‌ সমাজস্থ মানুষের উপর 
প্রধানতঃ তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। এতিহাসিক সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে 
পরিবারের বিকাশ নিয়ে আলোচন! করে। সমাঁজবিদের কাজ হুল এই প্রতিষ্ঠানটির 
বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচন! কর! ; তাঁদের মধ্যে আকারগত সাদৃশ্য নিরূপণ করা, 
তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করা যাতে তাদের কেন্দ্র করে পরিবর্তন ও 
কার্ধকারণ সম্পর্কীয় নিয়মগুলি নির্ধারণ কর! যায়। 


ইতিহাস এবং সমাজবিদ্যার মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টিকে অযথা বড় করে দেখে 
কোন কোন লেখক দাঁবি করেন যে, ইতিহাসের কাঁজ বিশেষ এঁতিহাঁসিক ঘটন। 
নিয়ে। আর সমাঁজবিদ্ভার কাজ সমাজসম্পককীয় সাধারণ নিয়ম (general 
15) নিয়ে । একথ| ঠিক যে এই পার্থক্যের বিষয়টি অতিরঞ্জিত হলেও) এর 
মূলে যে সত্যতা নেই ত| নয়। সমাভবিদ্ভার প্রাথমিক কাজ যে সমাজের 
সাধারণ নিয়মগুলিকে অবিফাঁর করা এবং এতিহাঁসিকের কাজ যেভাবে 
এতিহাঁসিক ঘটনাগুলি ঘটে তার ধার বা ক্রমের পুনধিন্যান করা, এঅস্বীকার করা 
চলে না । কিন্তু একথাঁও সত্য যে মমাঁজবিদ্‌ সামাজিক ঘটনা বা! তথ্যকে উপেক্ষ। 
করতে পারেন ন। যেমন পারেন না এতিহাঁসিক এতিহাসিক নিয়ম ব| সত্রগুলিকে 
উপেক্ষ। করতে। ইতিহাস এবং সমাজবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য থাকা! সত্বেও ছুটি 
বিদ্যা! নিজ নিজ বিষয়বস্তুর চর্চার জন্য পরস্পরের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, 
পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বল! চলে। জেনে রাখা দরকার, ইতিহাঁ 
সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন 
ধরনের ঘটন| লিপিবদ্ধ করেতে সচেষ্ট হয় এবং সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
_ ইতিহাসের এই ছুটি ধারার ভ্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাঁস এবং সমাজ- 
বিদ্যার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছে। ফলে আমর! এঁতিহাঁপিক সমাজ- 
বিদ্যা” বা ‘Historical Sociology’ নামে সমাজবিদ্ঠযার একটি বিশেষ শাখা 
পাই। এই বিশেষ শাখায় নানারকম এত্হাসিক ঘটনাকে সমাজতাত্বিক দৃষ্টি- 
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ভঙ্গীতে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস চলে । সমাজবিদ্ভার এই বিশেষ শাখাটি 
ইতিহাম এবং সমাজবিগ্ার ঘনিষ্ট সম্পর্কের পরিচায়ক । 

বস্তু: এতিহাসিক ইতিবৃত্ত রচনা করার মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক, 
অর্থ নৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানারকম ঘটনাকে সময়ের পারম্পর্য 
অন্তযায়ী ধরে রাখার চেষ্টা করেন। ফলে বিভিন্ন সময়ে কিভাবে মানুষের সমাজ- 
জীবনে কি কি পরিবর্তন ঘটছে, কেন ঘটছে এবং তাদের পরিণাম কি হচ্ছে 
সেগুলিও ইতিহাসে পাওয়া যায়। সমাজবিগ্ভার চর্চাকালে সমাজবিদ্‌ এগুলি 
থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। বিখ্যাত এঁতিহাসিকের৷ ইতিহান 
লিখতে গিয়ে প্রসদতঃ বিভিন্ন রকম মানবিক সম্পর্ক, সামাজিক কাঠামোর 
বিভিন্ন ধরন, নানারকম আচার অনুষ্ঠান, প্রথ| এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । এগুলি যে নমাজবিগ্যাকে তথ্য-নির্ভর প্রচুর 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যোগান দিয়ে থাকে এট! অস্বীকার করা যায় না । অন্যদিকে 
এতিহাসিকেরাও ইতিহাস রচনার সময়ে সমাজবিগ্ভার মৌল ধারণ! ও পদ্ধতির 
সাহায্য নিয়ে থাকেন। বহু সমাজবিদ্‌ নানারকম সামাজিক সংগঠন, 
সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক, ক্রিয়া-কলাপ আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির উপর যে 
বিশ্লেষাত্মক আলোচন! ও গবেষণা চালান ত! এঁতিহাসিককে ইতিহাস লেখার 
সময়ে সামাজিক ঘটনাগুলির তাৎপর্য সহজে বুঝতে বিশেষভাবে সহায়ত! করে । 
দেখ। যাচ্ছে সমাজবিগ্ভাকে যেমন সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে যথার্থ, 
পূর্ণাঙ্গ ও সুসঙ্গত জ্ঞান লাভের জন্য তথ্য-নির্ভর ইতিহাসের শরণাপন্ন হতে হয়; 
অনুরূপভাবে নিজ বিষয়বস্তকে সহজে এবং সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য 
সমাজবিগ্ার বিভিন্ন ধারণ। সম্পর্কে ইতিহাধেরও জ্ঞান থাক। প্রয়োজন । অতএব 
এট| খুবই স্বাভাবিক যে নিজ নিজ বিষয় আলোচনা করার সময় একে অগ্ঠের 
কাছে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পেয়ে থাকে এবং এই অর্থে একে অন্যের উপর 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এককথায় ইতিহাস ও সমাজবিগ্ভ। যদিও জ্ঞানের 
দুটি ভিন্ন শাখা, তাদের সম্পূর্ণভাবে আলাদা কর| যায় না। উভয়েই সমাজে 
বসবাসকারী মানুষের জীবন-প্রণালী নিয়ে আলোচন। করে__-কখন'ও একই দৃষ্টি 
কোণ থেকেঃ আবার কখনও ব। ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে । 

তবে এই সম্পর্কের নিবিড়ত| উপলব্ধি করতে গিয়ে ছুটি বিদ্ধ। যে এক নয় 
মেই সত্য সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকা প্রয়োজন, কারণ ত| না হলে ছুটি 
বিদ্তাকে পৃথক পৃথকভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন হতো ন| | 


২৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাঁজবিদ্য। 


(ঘ) নৃতত্ব ও সমাজবিদ্া! (Anthropology and Sociology) 2 অন্যান্য 
সামাজিক বিদ্যার মত নৃতত্বের সঙ্গেও সমাজবিষ্যার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। 
ইংরাজী 48009201085" শব্দটি উদ্ভৃত হয়েছে গ্রীক শব্দ ‘ant॥7০০০৪’ থেকে 
যার অর্থ হল মান্তয। কাজেই নৃতত্ব হল মান্য সম্পকী় বিজ্ঞান । স্মাজবিগ্ার মত 
নৃতত্বেরও বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক । সেজন্য নৃতত্বকে শারীরিক নৃতত্ব (Physical 
Anthropology), প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বতত্ব (Prehistoric Archeology ) 
এবং সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ব (Cultural Anthropology) ইত্যাদি 
পর্যায়ে বিভক্ত কর! হয়। শারিরিক নৃতত্ব জাতিগত গোষ্ঠীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য, 
তাঁদের জৈবিক প্রতিক্রিয়া এবং তাদের উপর পরিবেশগত উপাদানের প্রভাব 
নিয়ে আলোচন। করে। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বতত্ব প্রাগৈতিহাসিক মাননষের 
সামাজিক জীবনের পুর্নগঠনের জন্য সচেষ্ট হয়। সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতব্বই 
বিশেষ করে সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষবস্তু। 

অনেকে সামাজিক নৃতব্বের সঙ্গে সমাজব্গ্যার বিষয়বস্তুর প্রচুর সাদৃশ্ঠ খুঁজে 
পান। সামাজিক নৃতত্ত আদিম মানবসমাজের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাঁদের 
ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং তাঁদের আঁচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় জীবন ও 
সামাজিক সংগঠনের আলোচন! করে থাকে। সমাজবিদ্যাও বর্তমান সমাজের 
নানাবিধ সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি 
মানবসমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের সমাভতাত্বিক মূল্য নিরূপণ করে। এই ছুই 
জ্ঞানের শাখার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য এত বেশী যে অনেকে এই দুয়ের পৃথকীকরণ 
করার পক্ষপাতী তে ননই, এমনকি পৃথকীকরণে ঘোর বিরোধী । এই সাদৃশ্য 
লক্ষ্য করে কেউ কেউ মামাজিক নৃতন্ব এবং সমাজবিগ্ভাকে মিশিয়ে দেবার 
পক্ষপাতি এবং এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে উন্দ্ধ হয়ে কোন কোন নৃতত্ববিদ্‌ সমাজবিগ্যার 
উপর কিছু কিছ গ্রন্থ রচনা করেছেন। কতখানি সার্থক হয়েছেন তা বিতর্বমূলক ৷ 
আমল কথ সামাজিক বিদ্যার এই ছুই শাখার পার্থক্যের বিষয়টিকে অগ্রাহ 
করা যুক্তিযুক্ত নয় কেনন| সামাজিক বিষয়বস্তুর প্রতি উভয়ের দৃ্টিভজী পৃথক এবং 
তাদের অন্তসন্ধানের ক্ষেত্রেও সবসময় অভিন্ন হয় ন| | 

হৃতত্বের আলোচনা মানুষকে নিয়ে, সমাজবিদ্ঠারও অলোচন] মানুষকে নিয়ে, 
যে মানুষ এক সমাজিক জীব। 

সমাজবিদ্ধ। বর্তমান সমাজে বসবাসকারী লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্ক, 
ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ও নানাবিধ সামাজিক সংগঠনের আলোচনায় নিজেকে আবদ্ধ 


সমাজবিদ্যা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান ২৯ 


রাখে। যদিও বর্তমান সমাজই সমাজবিগ্ভার আলোচ্য বিষয়বস্তু তবু একথা 
ভুললে চলবে না যে-_যেমন বর্তমানকে বাঁদ দিয়ে ভবিষ্যতের কোন কিছু 
আলোচনা অবান্তর সেরূপ অতীতকে বাদ দিয়েও বর্তমানের সামগ্রিক পর্যালোচনাও 
মূল্যহীন বলে মনে হয় । তাই সমাজবিদ্দের সমাজবিগ্ভার আলোচনায় অতীতের 
সামাজিক সংগঠনের দিকেও দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে হয় । বর্তমানের দৃষ্টিতঙ্গীতে 
আদিম সমাজে সামাজিক সংগঠন নিশ্চয়ই ছিল না কিন্তু “মানব যে সামাজিক 
জীব” ত| সমাঁজবিদের। আদিম সমাজের সামাজিক সংগঠনের উদাহরণ দিয়েই 
প্রমাণ করেছেন। কাজেই আদিম সমাজের মানুষের এবং তাদের আচার- 
অনুষ্ঠানের ধারণ! ছাড়! সমাভবিদ্ভার জ্ঞানও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নৃতত্ব আদিম 
সমাজের আঁচার-ব্যবহার, প্রথা, ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে তার আলোচন! নিবদ্ধ রাখে । 
সমাঁজবিগ্ভা এগুলি থেকে সামাজিক মানুষের নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান ও. 
সংগঠনের উৎস খুঁজে পান য! সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুকে পরিপুষ্ট করতে সাহায্য 
করে। তবে আমর! যেন ভূল ন! করি যে, সমাজবিদ্য। এবং নৃতত্বের বস্তু এক এবং 
উভয়ের মধ্যে কৌন পার্থক্য নেই । যদি ছুটি বিষয়ের বিষয়বন্ত একই হোত 
তাহলে পৃথকভাবে এই ছুই জ্ঞানের শাখা অধ্যয়নের কোন প্রয়োজনও ছিল না। 
এই দুই বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্ঠ থাকলেও বৈসাদৃশ্ঠও বিদ্যমান । 

সভ্যতার আলো! যখন মানব সমাজে পৌঁছায় নি সেই আদিম মানুষ এবং 
তাদের সমাজ নিয়েই নৃতত্বের আলোচনা, তাই নৃতববিদ্র৷ অতীতচারী কিন্তু 
সমাজবিদ্র! বর্তমান সমাজের পথিকৎ॥  সমাজবিদের গবেষণ| যেমন একদিকে 
অশিক্ষিত মানুষদের নিয়ে আবার শিক্ষিত, স্থুসভ্য মানবসমাজেও তার 
আনাগোনা ৷ নৃতব্ববিদ্র। দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন অতীতের সমাজের প্রতি কিন্ত 
সমাজবিদের! নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন বর্তমান সমাজের দিকে | শুধু তাই নয় 
সমাজবিদ্র! নানারকম সামাজিক ঘটনা এবং কার্যকলাপ বা ক্রিয়া-প্রক্রিয়। 
আলোচনা করার সময় এবং এর ফলে উদ্ভাবিত সমস্তাবলীর প্রতিরোধের 
উদ্দেশ্যে নানাপ্রকাঁর প্রস্তাবও উপস্থাপিত করেছেন কিন্তু নৃতত্বের ক্ষেত্রে 
প্রাগৈতিহাসিক এবং প্রাচীন সমাঁজজীবন সম্পর্কে আলোচনা থাকে মাত্র, 
প্রস্তাব কিন্ত থাকে ন! এবং ত সম্ভবও নয়। 

দুইটি বিষয়ের দৃষ্টিতন্রীর পার্থক্যের জন্য অনুশীলন পদ্ধতিরও পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যাঁয়। সমাঁজবিগ্ার গবেষণ! ক্ষেত্রের পরিধি অনেক ব্যাপক । সমাজবিদ্‌ 
মূলতঃ পরিসংখ্যান, সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ প্রশ্নোতরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন 


৩৪ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


কিন্ত নৃতত্ববিদের গবেষণাক্ষেত্র প্রত্বতাঁত্বিক নিদর্শন, ছোট ছোট সম্প্রদায় এবং পত্র- 
পত্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তথ্যের স্বল্পতাহেতু ত! যাচাই করার স্থযোগও 
সীমিত। 

এসব পার্থক্য থাঁক। সত্বেও আমরা বলতে পারি যে, দুইটি বিষয়ের সম্পর্ক এত 
নিকট যে উভয়ের ভেদরেখ। টান| শক্ত । যদি অশিক্ষিত ও অসভ্য আদিম 
অধিবাসীদের কাছে শিক্ষা ও সভ্যতার আলো পৌঁছে দেওয়া! যেত তাহলে ছুটির 
আলোচনাক্ষেত্র প্রায় এক হয়ে যেত। 


অন্ষুণীলনী 


১। সমাজবিদ্য| কি বিজ্ঞানপদবাচ্য ? (ও Sociology a science ? ) 

২। সমাজবিগ্ভার সঙ্গে নৃতত্বের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর! (Explain the relation of 
Sociology to Anthropology.) 

৩। সমাজবিগ্যা কি অর্থবিদ্যার বা! অর্থবিদ্য| কি সমাজবিগ্ভার শাখ!? উভয়ের সম্পর্ক 
ব্যাখা।কর। (03 Sociology a branch of Economics ? Is Economics a branch 
of Sociology ? Explain their exact relation.) 

৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি সমাজবিদ্যায় একট! অংশ? আলোচ্য বিষয়বস্তর দিক থেকে উভয়ের 
সাদৃশ্য থাকলেও, উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, ব্যাখ্যা কর। (9 Political Science a part of 
Sociology ? The subject-matter of Sociology and Political Science is larzely 
common, but their viewpoints are different’—Explain). 

৫। সমাজবিদ্া। ও ইতিহাসের মধো কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে নির্দেশ কর এবং 
উভয়ের সন্বন্ধ নির্দেশ কর। (0. what respects does Sociology differ from History ? 

Explain the relation between these two subjects). 


তৃত্তীক্স অন্যাস 
সমাজ ও সামাজিক সংগঠনেল প্রকালভেদ 


(Society and Types of social organisation) 


১। মান লঙ্মীজেল্ সস্বক্পপী (Nature of human society) $ 

যখন বহু ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে তখন 
তাকে সমাজ বলা হয় । প্রধানতত, ছুটি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে-কোন জন-সমষ্টিকে 
সমাজ বলা যায়। প্রথমতঃ) বহু লোকের সংঘবন্বভাবে বমবাস এবং দ্বিতীয়তঃ, এই 
সংঘবন্ধতার পিছনে কোন একটি উদ্দেশ্য । এই সামাজিক সম্পর্কই সমাজের ভিত্তি। 

গিসবার্ট (01571) বলেন, “সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে 
সম্পর্কের ছারা প্রত্যেক মানুষ তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে সন্ন্যুক্ত।” কিন্তু মানুষের 
সঙ্গে মানুষের যে কোন সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক নয়। দুটি মানুষ একই পথ 
দিয়ে একই স্থানে চলেছে, কারও সঙ্গে কারও কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু 
মান্য ছুটি একই স্থানে একই সময়ে রয়েছে বা! উভয়ের দৃষ্টি একই বস্তুর উপর 
নিবন্ধ, তাকেও বল! যেতে পারে না যে তাঁদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক 
বর্তমান। কিন্তু যে মুহূর্তে একজন আর একজনকে জানে ব! তাঁর সম্পর্কে 
সচেতন হয় ব| পরস্পরকে অভিন্দন জানায় বা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করেঃ 
তখনই সামাঁজিকতার শুরু হয়। এজন্য গিসবার্ট (৫15১৫৮৫) বলেন, “যামাজিকত৷ 
ব! সমাজ হল একটি মানসিক ব্যাপার ।” 

সামাজিক সম্পর্ক বলতে আমরা বুঝি ছুই বা ততোধিক ব্যক্তির পরস্পরের 
সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং কয়েকটি বিষয়ে অন্ততঃ তাদের মধ্যে যে মিল আছে 
সে-সহ্বদ্ধে তাঁদের মধ্যে অল্পবিস্তর চেতনা থাকা । পারস্পরিক স্বীকৃতি 
(Reciprocal Recognition) তা প্রত্যক্ষই হোক বা পরোক্ষই হোক এবং 
সদৃশ (০০557907059) যে-কোন সামাজিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, সমাজের মধ্যে কেবল সাদৃশ্ত ও সহযোগিতা আছে 
এবং কোনরূপ পরিবর্তন, বৈচিত্র্য ব| পার্থক্য নেই। যে মানুষ নিয়ে সমাজ 
গঠিত, সেই মানুষের পরস্পরের মধ্যে আছে অনেক পার্থক্য । বস্তুতঃ সাদৃস্ 
এবং পার্থক্য, বিরোধ এবং সহযোগিতা, মতের এক্য এবং মতের অনৈক্য 


৩২ উচ্চ-মাঁধ্যমিক সমীজবিদ্ধা 


সবই সমাজে বর্তমান। তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সাদৃ্ঠ, 
সহযোগিতা, মিল__এগুলিই সমাজের প্রধান ভিত্তি। যেখানে সামাজিক সম্পর্ক 
সেখানেই যখন সমাজ তখন যুক্তির দিক দিয়ে আমাদের যে কোন সামাঁজিক 
সংগঠন ও সম্পর্ককে সমাজ বলে অভিহিত করা উচিত৷ কিন্তু সাধারণতঃ 
যে-সব সংগঠন কম স্থায়ী সেগুলির ক্ষেত্রে ‘সামাজিক গোষ্ঠী’ (Social Groups) 
কথাটিকে ব্যবহার করা হয়। কেননা সমাজ বলতে বুঝি ‘সমজাতীয় উদ্দেশ্য 
অন্তুমূরণ করার জন্য কতকগুলি স্থায়ী সম্পর্কের দ্বারা সস্বাযুক্ত ব্যক্তি-সমষ্টি |” 
স্থতরাং এক্য, বহুত্ব, স্থায়িত্ব এবং সংঘবদ্ধতাই হল সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

সমাজের সংস্ঞ। দিতে গিয়ে বিভিন্ন সমাজবিদ্‌ বিভিন্ন দৃষ্টি্দী থেকে 
সমাজের সংজ্ঞ| নির্দেশ করছেন । বস্তুতঃ, সমাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভব্দী 
যেমন হবে, সে-ভাবেই আমর সমাজের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারি । 

সমাজের কাজ কি, এই দৃষ্টিভদী থেকে সমাজের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে । 
জীবনের বিচিত্র ধরনের কার্য সম্পাদনের জন্য, বিশেষ বিশেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য, 
বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, মানুষকে অবশ্যই অন্য মাগষের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে 
বসবাঁস করতে হবে, গোষ্ঠী-জীবন যাপন করতে হবে। তাঁর জীবনের প্রতিটি 
দিকের পরিপূর্ণত। গোষ্ঠী-জীবন যাপনের দারাই সম্ভব। কাজেই এই দিক 
থেকে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বল! যেতে পারে যে ‘সমাজ হল’ পারস্পরিক 
সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠী-সমূহের এক যৌগিক সংগঠন, যে গোষ্ঠীগুলি পরস্পরের 
উপর ক্রিয়া করে এবং প্রতিটি মানুষকে তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে 
সহায়তা করে।” আবার একটা সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই মানুষ 
সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করে। কাজেই কাঠামোর দিক থেকে সমাজের সংজ্ঞা 
দিতে গিয়ে বল! হয় যে, সমাজ হুল “একটা! প্রদত্ত কাঠামোর মধ্যে আচার» 
লোকাচার, আচরণ, নিয়ম, অনুমান, অভ্যাস, বিশ্বাস, আদর্শ_-এই সবকিছুর 
জটিল পারস্পরিক স্ন্ধের যে সামাজিক এঁতিহ তার সমষ্টি? আবার সামাজিক 
প্রক্রিয়ার দিক থেকে সমাজের সংজ্ঞ| দিতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে, সমাজ হল 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সন্বন্ধরপ এক প্রক্রিয়া, যা মিথন্ধিয়৷; যোগাযোগ এবং 
পারস্পরিক ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ায় পরিণতি লাভ করে। উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির 
বৈশিষ্ট্যসমূহকে একত্র করে সমাজের সংজ্ঞায় বলা যেতে পারে যে সমাজ হল এক 
সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে মান্য ও গোষ্ঠার পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া-প্রতি 
ক্রিয়ার জটিল জাল ।” 


সমাজ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকারভেদ ৩৩ 


গিডিংস (৫id৭in৪5) সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “সমাজ হুল 
একই মনোভাবসম্পন্ন কতকগুলি ব্যক্তি যাঁরা তাদের এই একই মনোভাবের 
কথা৷ জানে ও উপভোগ করে এবং সেই কারণে সমজাতীয় লক্ষ্যের জন্য সমবেত- 
ভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। স্থতরাং সমাজ বলতে আমর! বুঝি সমাজতুক্ত 
ব্যক্তিদের পরস্পরের সম্পর্কে মচেতনত৷ এবং তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যর সাদৃশ্য ।” 
কিন্তু কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী, যেমন-__গিনস্বার্গ (97/5978), এ অর্থে 
সমাজকে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেন, পরোক্ষ সম্পর্ক এবং যে-সব সম্পর্ক 
সম্বন্ধে আমর! সকল সময় সচেতন নই সেগুলিও সমাজ জীবনে খুবই মূল্যবান। 
কাজেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সমাজ কথাঁটিকে 
প্রয়োগ কর! যায়, সে-ব্যবহার প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, সংগঠিত হোক 
বা অসংগঠিত হোক, সচেতন হোক বা! নাই হোক, সহযোগিতামূলক হোক বা! 
শত্রতামূলক হোঁক। তিনি ‘সমাজ’ (5০০16) এবং “একটি সমাজ’ (A society) 
_-এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ‘সমাজ’ হল সার্বভৌম, ব্যাপক এবং 
তাঁর কোন নির্দিষ্ট সীম! নেই । একটি সমাজ’ হল সেই সকল ব্যক্তির সমষ্টি বা 
গোষ্ঠী, যারা কতকগুলি আচরণ-পদ্ধতি ব| কতকগুলি সম্পর্কের দ্বার! যুক্ত হয়েছে 
এবং যার| এই বৈশিষ্ট্যের জন্য যে সকল লোক এরূপ কোন সম্পর্কের দ্বার 
সম্ব্বযক্ত হয়নি তাঁদের থেকে পৃথক | যে-কোন রকমের জনসমষ্টিই গোষ্ঠী নয়। 
গোষ্ঠী বলতে বুঝব যার! পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত বা যাদের মধ্যে 
নিয়মিত যোগাযোগ আছে এবং যাদের এমন একটি সংগঠন আছে যা সকলের 
স্বীকৃতি লাভ করে। এমন অনেক জনসমষ্টি আছে যাঁদের উদ্দে্র মধ্যে সাদৃন্ঠ 
আছে এবং যাদের আচরণের ধারায়ও মিল আছে, অথচ যাঁদের কোন সংগঠন 


নেই। 
ম্যাকইভার ও পেজ (Maclver and 742) বলেন, “সমাজ হল আচার 


এবং কার্ষ-প্রণালী, কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্য, নানারকম সমবায় এবং 
বিভাগ, মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ এবং দ্বাধীনতা__এ সকল কিছুর দ্বারা গঠিত 
প্রথা। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জটিল প্রথাকেই আমর! সমাজ বলি। এ হুল 
স্বামাঁজিক সম্পর্কের জাল” 

_ পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সমাজ 
কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ব্যাপক অর্থে ‘সমাজ’ 
বলতে যে-কোন “সামাজিক জম্পর্কাকে বোঝায়। ক্ষুদ্রতর অর্থে 

H. 9. Socio.—3 


৩৪ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 


‘সমাজ’ হল একটি আন্পবিস্তর স্থায়ী সংগঠন (Organizati০n) যার 
মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। সমাজ 
হল মানুষের বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কের জাল, সমাজ হল বৃহত্তর মাঁনবগোঠী-যে 
মানবগোঁঠা একই উদ্দেশ্য ও সবার্থ-াধনের 'জন্ত, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ককে 
আচাঁর-ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য একটি সংগঠনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ 
হয়। মোটামুটি একট। স্থায়ী সংগঠন থাকলেই আমরা ‘সমাজ! কথাটি ব্যবহার 
করি। 

উপরে যে আলোচনা, করা৷ হল, তা হল মানব সমাজের আলোচনা, কিন্ত 
_ সমাজ শুধু মনকে নিয়েই নয়, পশু সমাজের কথাও বলা যেতে পারে, তবে 
এই ছুই সমাঁজের মধ্যে পার্থক্য আছে। পশু সমাজে সামাজিক চেতনা খুবই 
ক্ষীণ এবং পশুদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের বিষয়টিও খুবই পরিবর্তনশীল । , 
পারম্পরিক সচেতনতা এবং স্বাজাত্যবোধ মানবসমাজের অন্তর্ভূক্ত সদস্যদের এক 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, পশু সমাজে পশুর! সহজাত প্রবৃত্তি (instincts)-র 
দ্বারা চালিত হয়ে তাঁদের প্রয়োজন মেটায় । আঁর মানুষ প্রয়োজন মেটায় তাঁর 
শিক্ষালন্ক আচরণের দ্বার৷। মান্নষের সামাজিক সংগঠন এক সাংস্কৃতিক সংগঠন; 
পশ্ুনমাজের সংগঠন তা নয়। মানুষ তার মনোভাব, তার অজিত জ্ঞানকে বংশ- 
পরম্পরায় হস্তাস্তরিত করতে পারে। মান্য ভাষার অধিকারী । তাই ভাষার 
মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এই সাংকেতিক বা 
গ্রতীকমূলক যোগাযোগ (symbolic communication) করার ক্ষমত!| মানব 
সমাজের এক অন্গুপম বৈশিষ্ট্য বলে সমাজবিদ্‌ কিংস্লে ডেভিস (Kingsles 
D9৮5) উল্লেখ করেছেন । 


২.। প্ৰাক্‌-অক্ষ্নজ্ঞানসম্পন্ম এব উন্মত সমাজে 
সামাজিক সহংগঞনেব্র শ্রেলীভেদ (Types of Social 
Organisation in Preliterate and Developed Societies.) 


মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষের পক্ষে জীবনযাপন কর! 
সম্ভবপর নয়। অধুনিকযুগে আমর! নান। ধরনের সামাজিক সংগঠনের পরিচয় পাই 
যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক । অতি 
প্রাচীনকালে যখন সভ্যতার, আলো! মন্তব্য সমাজে প্রবেশ করেনি, তখনও 
কতকগুলি সামাজিক সংগঠনের নজীর আমরা পাই। বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গিতে 
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সমাজের অস্তিত্ব তখন ছিল না কিন্ত জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদই প্রাক-অক্ষরজ্ঞান- 
সম্পন্ন মন্তয্যসমাজকে সংঘবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিল। কাজেই সামাজিক সংগঠনকে 
কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে য! সামাজিক জীবনকে সহজ 
এবং হুন্দর করে তোলে ; যেমন__পরিবার, স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি। অর্থ নৈতিক স্বার্থ 
সাধনের জন্য অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে এবং সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য পঞ্চায়েতের মতন সংগঠনও আমর! দেখতে পাই । 
প্রাকৃ-অক্ষরজ্ঞানমম্পন্ন সমাজে এবং আধুনিক সমাজে যে সমস্ত সামাজিক 
সংগঠনের পরিচয় আমরা পাই তাই আমাঁদের আলোচ্য বিষয় । এখন প্রথমেই যে 
প্রশ্ন মনে জাগে তা হচ্ছে, প্রাক্‌-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজ ও উন্নত সমাজের 
মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করব কিভাবে? নৃতত্ববিদ্র| খাদ্য সংগ্রহের (food 
০০1160001) পর্যায়কে প্রথম ধরণের সমাজের এবং খননকার্ধ এবং কৃষিকার্ষের 
(cultivation) পর্যায়কে উন্নত সমাজের স্তর রূপে চিহ্নিত করেছেন। 
প্রাক-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজের উপজাতি (11991) সংগঠন আলোচন! করার 
আগে উপজাতি সম্পর্কে আঁমাদের ধারণ! পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। হিন্দু, 
সামাজিক সংগঠনে বিভিন্ন জাতি ব! বর্ণের (08366) সম্পর্ক এবং একই জাতি বা! 
বর্ণের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। উপজাতীয় (rib!) 
সামাজিক সংগঠন কিন্ত সম্পূর্ণ অন্য ধরনের । ভারতবর্ষের উপজাতিদের পারস্পরিক 
সম্পর্কের নজীর পাঁওয়। যায় না তবে ভৌগোলিক কারণ অনেক উপজাতিকে একত্র 
হতে বাধ্য করেছিল। উপজাতিদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে জানা যায় যে, উপজাতি 
হুল বিভিন্ন পরিবারের সমষ্টি। তাঁরা একই জায়গায় বসবাস করে; একই ভাষায় 
কথা বলে বা একই প্রতীক (৫1919) ব্যবহার করে। বিবাহ এবং বৃত্তি 
ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরা কতকগুলি নিয়ম পালন করে। যেমন__একই উপজাতির 
অনন্তর! নিজ উপজাতি ছাড়৷ অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে লিপ্ত হয় না। উপজাতীয় 
জীবনের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথ! বল! হল কয়েকজন নৃতন্থবিদ (Anthropolo- 
855) সে-সব বৈশিষ্টযগুলিকে পুরোপুরী স্বীকার করেন ন| | একই অঞ্চলে বসবাস 
কর! যে উপজাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য, রিভারস্‌ (77/95) তীর গ্রন্থে তা অস্বীকার 
করেছেন । নুতত্ববিদ পেরী (7৮777) ও কিন্তু উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন । তিনি বলেন, যাযাবর (০181০) উপজাতি একই অঞ্চলেই 
ঘোরাফের| করত। র্যাডক্রিফ ব্রাউন (77701778 Brown) অষ্ট্রেলিয়ার উদাহরণ 
উদ্ধত করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, সেখানকার উপজাতির একটি অংশ 
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অপর অংশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অর্থাৎ উপজাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে 
নৃতত্ববিদ্দের মধ্যে মত পার্থক্য বর্তমান | এই মত পার্থকের মূল কারণ, তীর 
যে অঞ্চলের সমীক্ষায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন সেই অঞ্চলের 
উদ্দাহরণই তাঁদের মনোগ্রাহী হয়েছে । কয়েকজন আধুনিক নৃতত্ববিদ উপজাতিদের 
একইস্থলে বনবাস করার বৈশিষ্ট্যকেও স্বীকার করে নিয়েছেন । 

প্রত্যেক সমীজেই লোকের! বিভিন্ন দলে, গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়__বিভিন্ন 
বন্ধনের মাধ্যমে । এই সমস্ত বন্ধনের মধ্যে প্রধান হল সেই বন্ধন য| জনন স্ন্ধীয় 
(Reproduction) ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই ভ্ঞাতিসম্প্ীয় 
সংগঠন (Kinship Organisation) গড়ে ওঠে। জনন সম্বন্ধীয় বন্ধন দু’ 
প্রকারের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে। প্রথম প্রকারের বন্ধনের আঁওতায় স্বামী, স্ত্রী 
এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক এবং দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে পিতা-মাতার সঙ্গে 
সন্তানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথম প্রকার সম্পর্ক জ্ঞাতি সম্পর্কের (0021 
Kinship) উপর এবং দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের (Consangui- 
neous Kinship) উপর প্রতিষ্ঠিত। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রক্ত সম্পর্বজনিত আত্মীয়তা (Consangui- 
neous kinship) নির্ধারণের ক্ষেত্রে জৈবিক কারণই যথেষ্ট নয়, সামাজিক স্বীকৃতির 
প্রশ্নই আসল; কারণ প্রাক্‌-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে পিত| কে ত নির্ধারণ করা 
অনেক সময় দুরহ ব্যাপার ছিল। টোড| (7:42) গোষ্ঠীর মধ্যে এই সামাজিক 
স্বীকৃতির জন্য উৎসবের মাধ্যমে তীর-ধনুক উপহার দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল | 

প্রাক-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন যুগে সামাজিক সংগঠন হিসেবে পরিবারের (Family) 
নামি প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। তবে এ সম্পর্কেও নৃতত্ববিদদের মধ্যে মতপার্থক্য 
রয়েছে। বৃতত্ববিদ ওয়েষ্টারমার্ক (77/65/6771) বলেন যে, প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানসম্পর 
সমাজে, বর্তমানে পরিবারের যে সংজ্ঞ। আমরা নিরূপণ করি, সে অর্থে পরিবার 
নিশ্চয়ই ছিল ন৷; কিন্তু পরিবারের একেবারেই অস্তিত্ব ছিল না, ত| বলা যায় না। 
গর্ডেন চাইল্ড (Gorden childe) তার ‘Social Evolution’ গ্রন্থে এই অভিমত 
সমর্থন করেছেন। কিন্তু মর্গান (140720%), ম্যাকলিলান (Maclellan) এবং 
বেকোফেন (Bএch০/৫৷) বলেন যে, প্রাকৃ-অক্ষরজ্ঞাঁনসম্পন্ন সমাজে পরিবারের 
কোনরূপ অস্তিত্বই ছিল না। অনেকে একথাও বলেন যেহেতু বিবাহ এবং 
পরিবার ওতপ্রোতভাবে জড়িত কাজেই পরিবারের উৎপত্তির সন্ধে বিবাহ অনুষ্ঠান 
হিসেবে স্বীকৃত ছিল নৃতত্ববিৰ্‌ লাউই (7,912) বলেন, বিবাহ এবং পরিবারকে 
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পৃথকভাবে চিন্ত করা যায় না এবং উভয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানই যৌন সম্পর্কের 
উপর গ্রতিষিত। 

প্রাকৃ-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে পরিবারের স্বরূপ জানতে হলে বিবাহের ক্রম 
বিবর্তনের সম্পর্কে কিছু জানা দরকার । প্রথম পর্যায় হল আঁদিম অনিয়ন্ত্রিত যৌন 
সম্ভোগ (Primitive 5:0201508105)। এই পর্যায়ে অবাধ যৌন মিলনে কোন বাঁধা 
নিষেধ ছিল না। একদল পুরুষ একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন মিলনে রত হত। এই 
অবস্থায় উৎসাবাঁদিতে যৌন সম্ভোগের সুযোগ প্রদান করা হোত এবং আন্তরিকতার 
প্রতীক হিসেবে পরস্পরের মধ্যে স্ত্রী বিনিময়ের প্রচলন ছিল। নৃতত্ববিদ মলিনা ওস্ষি 
(74917757) এই পর্যায়ের নরনারী সম্পর্ককে বৈবাহিক সম্পর্করূপে আখ্যাতকরতে 
রাঁজিনন। তিমি বলেন যেহেতু পরিবারছাড়া বৈধভাবেসন্তানপালনের কোনসংগঠনই 
নেই সেহেতু এ অবস্থায় বৈধভাবে সন্তান লালন পালনের কোন উপায়ই ছিল ন|। 

বহু-স্বামীক (P০!)৭৷d৮) প্রথ| দ্বিতীয় পর্যীয়ভুক্ত অর্থাৎ এই পর্যায়ে একটি 
স্্রীলৌকের সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হত। যথেচ্ছাচার যৌন 
মিলনে যে অবৈধ শিশুর জন্ম হোত তার প্রতি পিতৃত্বের অবজ্ঞাই মীতৃতান্ত্রিক 
সমাজের জন্ম দেয় । কিন্তু এই অবস্থারও অবসান ঘটল। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ 
বহু-বিবাঁহকাঁরী (7১0158877%) পর্যায়ে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীলোকের সাথে 
যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত হত।  নৃতত্ববিদ্‌ মর্গান (4০৮৪) বলেন এইভাবে বর্তমান 
পরিবারের অর্থাৎ এক-বিবাঁহকারী (70008877013) পরিবারের উদ্ভব হয় 
অর্থাৎ যৌন-সম্পর্ক একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 
পূর্বেই বলা হয়েছে, গ্রাকৃ-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
নৃতত্ববিদদের মধ্যে মতদৈধ রয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্ভোগ (১0০00150019) 
পর্যায়ে পরিবারের যে কোন অস্তিত্ব ছিল ন! ত প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। 

পরিবারের পরই সামাজিক সংগঠন হিসেবে গোষ্ঠী (0182) উল্লেখযোগ্য যা 
রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে সংগঠিত । গোষ্ঠীর সদন্তর মনে করে যে তাঁরা একই 
বংশোড়ূত। সেজন্য একই গোষ্ঠীর সদস্তদের মধ্যে কোন রকম বৈবাহিক সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠা থেকে তারা বিরত থাকত। লাঁওই (০1৩) গোষ্ঠীর সশ্তদের একত্রে 
বসবাসের নীতিও স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, আমেরিকা, আফ্রিকা 
এবং এশিয়ার গোষ্ঠীর মধ্যে তা লক্ষ্য কর! যায় না। তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহ 
যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ একথাও বল! চলে না, কারণ কিছু কিছু উপজাতি, যেমন 
"আরব উপজাতিদের নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহের প্রচলনের নজীরও চোখে পড়ে । 


৩৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্য| 


গোষ্ঠী (01৭) বলতে মাতৃতাস্তিক এবং পিতৃতান্তিক গোষ্ঠীই বুঝায় । 
পিতৃতান্ত্রিক গোঠীর আগেই মাতৃতান্তিক গোষ্ঠীর উদ্তব। সেজন্ত আমেরিকার 
নৃতব্ববিদের| গোঠী (01) বলতে মাতৃতান্ত্িক গোষ্ঠীরই ইংগিত দিয়েছেন। 
নৃতত্ববিদ লাঁওই (7502) সেভন্য গোষ্ঠী ব| 0188-এর জায়গায় 51৮’ কথাটি 
ব্যবহার করেছেন এবং পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য ‘Father 5ib' এবং 
Mother Sib’ কথ। দুটি ব্যবহার করেছেন । 

0189 বৰ৷ গোষ্ঠীর সঙ্গে উভয় সংগঠনই বহিগোষ্ঠী বিবাহ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত 
(০৯০8৪70০005) অর্থাৎ উভয় সংগঠনের সদস্তর| নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে যৌন 
সম্পর্কে লিপ্ত হোত না এবং উভয় সংগঠনই উত্তরাধিকার সুত্রে একপাক্ষিক 
(unilateral) নীতিতে বিশ্বাসী ৷ কিন্ত পরিবারের সঙ্গে গোষ্ঠীর পার্থক্য হল 
গোষ্ঠীর আঁকার এত বৃহৎ হতে পারে যে তাঁর সদস্তর! সব সময় একই আত্মীয়তার 
সম্পর্কে আবদ্ধ নাও হতে পারে । 

গোষ্ঠী জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা করলে বুঝতে পারি, 
প্রাত্যহিক জীবনে স্স্তরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে যেতে কুঠাবোধ 
করত ন|। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে কেবলমাত্র বিবাহই যে নিষিদ্ধ তাই নয়, 
আইনগত এবং রাজনৈতিক জীবনে একাত্ববোধের নীতিই তাঁরা প্রয়োগ করত, যে 
নীতি তাঁদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

যখন গোঁঠীয় দলগুলি (81০৪5) কোন কারণে একত্রে মিশে যায় তখন ত 
[%7/ নামে পরিচিত। যখন উপজাতির সব গোষ্ঠী দুইটি 21018: গঠন করে 
তখন যে দ্বিসংগঠন গড়ে ওঠে তাঁকে ১1০19 বলে । চ127815 সংগঠন বহিগোষ্ী 
বিবাহকারী (5০880108$) নাও হতে পারে অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের মধ্যে 
বিবাহ নিষিদ্ধ নয় । উপরিউক্ত আলোচন! থেকে আমর! বুঝি যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
সংমিশ্রণে Phratry গঠিত হয়। কেন এরকম হয় তার কারণ দেখিয়ে লাওই 
(L০wi৫) চার প্রকারের সম্ভাবনার কথা৷ বলেছেন । 

প্রথমতঃ, বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের স্বাতন্ত্য বিসর্জন না দিয়েও একত্রে মিলিত 
হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ» যখন একটি গোষ্ঠী বৃহৎ আকার ধারণ করে তখন তাঁদের, 
একতাঁর বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন না করেও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হতে পারে । 
তৃতীয়তঃ, লাওই আমেরিকাকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করে সেখানকার 
সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, গোঠীগুলি ও 74০1গুলি 
নানাকারণে পৃথকভাবে উদ্ভূত হতে পারে কিন্তু পরে তারা৷ সংগঠিত হয়েছে এমন 


সমাজ ও সামাজিক সংগঠনের প্রকারভেদ ৩৯ 


নজীরও রয়েছে। চতুর্থতঃ, রিভাঁরদ্‌ (৪i৮৫৮৪) টোড| গোষ্ঠীর উদাহরণ থেকে 
বলেন যে দুটি ছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠীর অবলুপ্তি ঘটেছে যা আগে একটি মাত্র বৃহদাকাঁর 
গোষ্ঠীর্পে বিরাজ করত। একটি গোষ্ঠীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সদস্তর| অন্য গোষ্ঠীর 
সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সমগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ যখন একপ্রকার অসম্ভব 
হয়ে পড়ল তখন তাঁরা একত্র হতে বাধ্য হল। 

কৃষিকার্ষের এবং গ্রাম্য সম্প্রদায়ের (village community) উন্নতির সাথে 
সাথে সমাজে শ্রেণী (01955) এবং জাতি (০9506) বিভাগ স্থল্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রাক্‌- 
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন যুগের সমাজের মত উন্নত (De৮el০০d) সমাজেও নানারকম 
সামাজিক সংগঠনের আবির্ভাব হয়েছে। তবে প্রাক্‌-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজের 
সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে উন্নত সমাজের সামাজিক সংগঠনের মূলগত পার্থক্য হলঃ 
গ্রাকক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজের সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি মোটামুটি একই ধরনের 
এবং সংখ্যাও সীমিত, কিন্ত উন্নত সমাজের সামাজিক সংগঠন যেমন বিভিন্ন প্রকারের 
তেমনি তাঁর কার্ষাবলীও বিচিত্রমুখী। উন্নত সমাজে নানারকম সামাজিক সংগঠনের 
যে পরিচয় পাই ত| গঠিত হয় কখনও স্বতংস্ফু্তভাবে এবং কখনও কখনও সংগঠনের 
জন্য সতর্কতাও অবলম্বন কর! হয় । এইভাবে একদিকে যেমন পরিবার এবং সম্প্রদায় 
(০০০00707115) গড়ে ওঠে, অন্যদিকে সেরপ রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ইত্যাদি গড়ে 
ওঠে। এই সমস্ত বহুমুখী সংগঠন মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
এবং জীবনযাত্রার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। খাগ্য, আশ্রয় এমনকি যে সমাজে মানুষ 
বাস করে সেই সমাজকে রক্ষার কর্তব্যেই মানুষ সংগঠিত হয় এবং এই ইচ্ছাই মূর্ত 
হয়ে উঠে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে । উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সংগঠনের স্বন্তর! 
পরস্পর বৌবাঁপর| এবং শ্রমবিভাঁগের ভিত্তিতেই সংগঠনকে প্রাণবন্ত করে তোলে । 

উন্নত সমাজের সামাজিক সংগঠন হিসাবে পরিবার (28119) উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সদস্য হয়ে মানুষ সমাজে বসবাস করে। 
পরিবারেই তাঁর জন্ম এবং পরিবাঁরেই সে তার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে। 
ষ্ঠ সমাজ জীবন যাপনের জন্য যে সব অনুষ্ঠান-প্রতি্ান সৰ্বজনস্বীকৃত তার 
মধ্যে বিবাহ এবং পরিবার সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ 


পরিবারের কার্ধাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সন্তাঁন-প্রজনন। আদিম সমাজে 
ষ্ঠ পরিবারের অভাবে অবৈধ শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটত। পরিবার ছাড়া নরনারীর 
যৌন মিলন সমাজ-স্বীকৃত নয় । কাঁজেই বৈধ উপায়ে যৌন মিলন এবং অন্তাঁন- 
প্রজনন পরিবারের প্রধান কাজ। এছাড়াও নব-জাত শিশুর সামাজিকীকরণেও 


৪5 উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবারে শিশুটি যে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করে তাই তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায়তা করে। ন্েহ, ভালবাসা ইত্যাদি মানসিক 
বৃত্িগুলি পরিবারেই বিকশিত হয়। কাজেই পারিবারিক সম্পর্ক যতখানি 
দীর্ঘস্থায়ী অন্যান্য সংগঠনের স্থায়িত্ব সেই পরিমাণে কম বলা চলে । 

সামাজিক সংগঠন হিসেবে উন্নত সমাজে পরিবারের পরই গ্রামীণ সম্প্রদায় 
(village community) উল্লেখযোগ্য | সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং ক্ষ্র 
পরিসরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। গ্রাম্য সম্প্রদায়কে 
মোটামুটি স্বয়ংসন্পর্ণই বল! চলে কারণ, একদিকে যেমন খাদ্য সরবরাহ এর প্রধান 
কাজ অন্যদিকে শিক্ষা-দীক্ষ। প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। অবলম্বন কর! এবং দুস্থ 
ব্যক্তিদের সাহায্য কারও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের নৈতিক দীয়িত্ব। এককথায় সুন্দর 
জীবন-যাপনের আবশ্যকীয় সামগ্রী গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সদস্যদের যোগান অন্যতম 
প্রধান কাজ। 

মানুষের প্রয়োজনের কোন শেষ মেই। কাজেই কৃষিভিত্তিক গ্রামের পক্ষে 
জনগণের প্রয়োজন মেটানে| সম্ভব হল ন|। তখনই শিল্পকেন্দিক শহরের স্ষ্ট 
হল। ফলে পরিবতিত প্রয়োজন মেটাতে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে 
নানারকম প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। তখন একই ব্যক্তি নানান 
প্রতিষ্ঠানের সদস্তপদ গ্রহণ করে। কারখানার শ্রমিক-মালিক বিরোধের ফলে 
যেমন নানাধরণের শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠে তেমনি মানুষের মানসিক চাহিদা 
পরিতৃপ্ত করার জন্যও বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনও গড়ে ওঠে । 

মান্ধষের প্রয়োজনের যেহেতু কোন সীমারেখা নির্দেশ কর! যায় না, কাঁজেই 
নিত্য নতুন প্রয়োজন মেটাতে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি নানা ধরনের 
সংগঠনের উদ্ভব হয় ক্রমে ক্রমে । 

উন্নত সমাজের সংগঠনগুলির কিছু কিছু ত্রুটি আছে ঠিকই তবু সংগঠনের 
সুবিধার কথা চিন্ত। করলে অস্থবিধাগুলি বিরাট কিছু মনে হয় না। শিক্ষার 
প্রমারে, রাজনৈতিক চেতনার উন্নেষে, ধর্মীয় জীবনের বিকাশ সাধনে এবং সুস্থ- 
সবল জীবনযাপনের পক্ষে সামাজিক সংগঠনগুলি উন্নত সমাজে শুধু যে অত্যাবশ্যক 
তাই নয়, এগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 


অনুশীলনী 
১। মানব সমাজের প্রকৃতি ব্যাখা! কর । (Explain the nature of human society.) 
২। প্রাক-অক্ষকজ্ঞানসম্পন্ন এবং উন্নত সমাজে সামাজিক সংগঠনের শ্রেপীভেন আলোচন! 
কর। (Discuss the types of social organisation in preliterate and 
developed societies.) 


চতুর্থ অন্থ্যান্ত 
কয়েকটি প্রান্স্তিক প্রত্যয় 


(A few preliminary concepts) 


(ক) সংস্ত্তুতে 2 (Cultore) £ 

(1) সংস্কৃতি বলতে কি বুঝি? (What is the meaning of 
01879) £ ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি ক্ত্রতর ও ব্যাপকতর, দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রতর 
অর্থে সংস্কৃতি বলতে আমর বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ । ডিউই 
(7092)) বলেন, “সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোন একটা! কিছু যার অন্থশীলন 
করা হয়েছে, য! পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমাজিতের 
বিরোধী ৷” নৃতব্ববিদ্রা “সংস্কৃতি' শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করেছেন । 
এই অর্থে আমাদের জীবনের সব দিকগুলিই সংস্কৃতির অন্ততুক্তি। জ্ঞান, বিশ্বাস, 
কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, মান্ষের অজিত বিভিন্ন অভ্যাস সবই সংস্কৃতির 
অন্তর্ভুক্ত । এই ব্যাপকতর অর্থে যখন সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন তাঁর 
দুটি দিক আছে, পাখিব ও আধ্যাত্িক। 

মানুষের প্রতিটি কাজ প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক তা তার 
সামাজিক এবং প্রান্তিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষ ও তাঁর পরিবেশের 
মধ্যে যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়৷ চলেছে তাঁর মূলে রয়েছে মান্ধষের কোন-না- 
কোন প্রয়োজন । যালগষের এই প্রয়োজনকে ছুটি দৃষ্টিভঙ্দী থেকে বিচার কর! 
যেতে পারে । প্রথমতঃ, পাঁথিব প্রয়োজন__যার জন্য মানুষ জমি চাঁষ করে, 
খাদ্য উৎপাদন করে, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে, প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে 
খনিজ সম্পদ নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি করে। 

কিন্তু মানুষের আঁরও এক ধরনের প্রয়োজন আছে । সে প্রয়োজন হল, 
সৌনর্য-সম্পর্কীয় এবং আধ্যাত্মিক (Aesthetic and Spiritual) এরই 
জন্য মানব সঙ্গীত শিক্ষা করে, কবিতা লেখে, সাহিত্য রচনা করে। পািব বস্ত 
সম্পর্কে যেমন মীন্গষের আগ্রহ হল, কি ভাবে এই জিনিমগুলি উৎপন্ন করা যায়, 
তেমনি উৎকর্ষমূলক প্রয়োজন সম্পর্কেও মানুষের আগ্রহ কম নয়। সে কারণে 
দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও আমর দেখি রীতি-নীতি, আচার- 
ব্যবহারের বৈচিত্র্য, প্রচলিত প্রথা, নান! ধরনের অনুষ্ঠান, বহু রকমের প্রতিষ্ঠান 
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এবং এগুলি মানুষের সঙ্গে তাঁর সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে 
প্রভাবিত করে; একে আমর! মানুষের সাংস্কৃতিক দিক বলতে পারি। 

গিসবার্ট (i৪৫৮!) বলেন, «এ সকল বস্তু এবং আচরণের ধারা, পাঁধিব ও 
অপাধিব স্বার্থ এবং সন্তোষ_.এ সকল কিছুর জটিল সমগ্রতাকেই প্রাচীন এবং 
আধুনিক ৃতব্বিদ্রা ‘সংস্কৃতি’ নামে অভিহিত করেছেন» টাঁইলর (79101) 
বলেন, “সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের অজিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, 
সংস্কার ও অন্যান্ত যে-কোন বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ” মলিনাওক্ষির 
(Malinowski) মতে সংস্কৃতি হল মানুষের তৈরি বস্তু ও একটি উপায় 
যার মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্য সাধন করে। নর্থ (0.0. North) সংস্কৃতির 
সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন, “সংস্কৃতি হল মানবের হৃষ্ট সে-সব উপায় 
যেগুলি তাকে তার অভাব মেটাতে সহায়ত৷ করে।” সরোকিন (P. 4. 
S০rokin)-এর মতে ছুটি ব্যক্তির চেতন ও অচেতন ব্যবহারের যে পারস্পরিক . 
প্রতিক্রিয়| তার ফলে সুষ্ট ও পরিবতিত য| কিছু তার সমগ্রতাই সংস্কতি। তার 
মতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, বর্ম, কলা সবই সংস্কৃতির অন্ততুক্তি।” লাপেয়ার 
(R. T. Lapiere)-এর মতে “সংস্কৃতি হল, কোন সমাজের সভ্যর| বংশ পরম্পরায় 
যেসব আচার, প্রথ| ও অনুষ্ঠান উত্তরাধিকারস্ুত্রে লাভ করে পেগুলি। সংস্কৃতি 
সম্পর্কে ডিউই (D৫৫৮) বলেন, “এ হল ধারণ। ও কলার মূল্যাবধারণ এবং 
মানবীয় অন্নরাগ জাগ্রত করার জন্য অন্নশীলন।” হোয়াইটছেড (Whitehead) 
বলেন, “সংস্কৃতি হল চিন্তার ক্রিয়াশীলত| এবং সৌন্দর্য ও মানবীয় অনুভূতিতে 
সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ৷” 

সংস্কৃতির যে বিভিন্ন সংজ্ঞ| দেওয়া হল মেগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 
যে, সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র মার্জিত রুচি, ব্যবহার বা অভ্যাসের উৎকর্ষ 
বোঝায় না, সংস্কৃতি তার থেকেও বেণী কিছু। সংস্কৃতি হল মানুষের আচরণের 
সমষ্টি । মান্তষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কৰ্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্জ|, 
কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ সব কিছুই সংস্কৃতির অন্ততুক্তি। 
বিভিন্ন মানুষের মধ্যে উদ্দেশ্য ব| লক্ষ্যের বিরোধিতা দেখা দেয়। মান্য তার 
ব্যক্তিত্বের অনুশীলনের মাধ্যমেই এ বিরোধিত৷ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং এমন 
এক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতে পারে যাতে সকলে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ম্যাকেঞ্জি 
(Mackenzie) অংস্কতি বলতে এই ব্যষ্টগত ব্যক্তিত্বের (Individual 
Personality) অনুশীলনকেই বুঝেছেন। 


কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রত্যয় ৪৩. 


শিক্ষার ব্যাঁপকতর এবং সঙ্ীর্ণতর দু'ধরনের তাৎপর্য আছে এবং ব্যাপকতর 
অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাই হল ‘সংস্কৃতি’ । 

কিংদ্লে ডেভিস (Kingsley 70৫9) মনে করেন মানুষ এক অনুপম সত্তা» 
এবং তাঁর কারণ সে সামাজিক বলে নয়, অন্যান্য অনেক প্রাণীও সামাজিক । 
তার মতে মান্য অনুপম সত্তা, কারণ সে সংস্কৃতির অধিকারী । সংস্কৃতির 
জন্যই তাঁর বুদ্ধি অনেকগুণ বেড়ে গেছে । তার বাকক্ষমত| তাঁর সংস্কৃতিরই অন্গ। 
তার সামাজিক জীবন সংস্কৃতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই সংস্কতিই মানুষের জীবনে 
নিজেকে নানাভাবে শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত করে দিয়েছে এবং মান্তষের সব অঙ্গুপম' 
বৈশিষ্টগুলিকে সংস্কৃতির সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংস্কৃতির অধিকারী 
হওয়ার জন্য শুধুমাত্র মানুষ নয়, তাঁর সমাজও হয়ে উঠেছে অন্ুপম | 

অনেকে আবার সংস্কৃতিকে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়! জিনিস 
বলে মনে করে, কিন্ত এ ধারণা ভ্রান্ত। প্রতিটি ব্যক্তিরই সংস্কৃতিবান হওয়ার 
অধিকার আছে এবং নিজের চেষ্টায় সে সংস্কতিসম্পন্ন হতে পারে। বস্তুতঃ. 
সংস্কৃতির মধ্যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ছুটি দিকই আছে। “সংস্কৃতি মানুষের 
পশুভাবকে দূর করে। সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই মানুষের সঙ্গে নিয়তর প্রাণীর 
পার্থক্য। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি জানে কিভাবে বুদ্ধিমানের মতো আঁচরণ করতে 
হয়, সে পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতে পারে। জ্ঞান মানুষের 
বুদ্ধিকে উন্নত করে, সংস্কৃতি তার হৃদয়কে গঠিত করে। সংস্কৃতির সঙ্গে সামাজিক 
লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্মান। মংস্কৃতিসম্পনন ব্যক্তি একনিষ্টভাবে তার সামাজিক 
দায়িত্ব পালন করতে পারে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হলে সমাজের 
সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত। ব্যক্তির সংস্কৃতি সমাজের জীবনকে 
প্রভাবিত করে, আর ব্যক্তির জীবন সমাজের সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয় । 
সংস্কৃতিকে অনেক সময় কৃত্রিম বলে গণ্য করা হয়। কিন্ত বিশ্বের বিভিন্ন 
ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাধারণ উপাদানগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে» 
মান্রষের অনেক প্রয়োজনের মতন সংস্কৃতিও স্বাভাবিক, কৃত্রিম কিছু নয়। 

এই প্রদঙ্দে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে । গোঠীভেদে” 
সমাজভেদে সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ দুষ্ট হয়। এর কারণ হল সংস্কৃতি হল এঁতিহের 
ব্যাপার, সেহেতু পরিবর্তনশীল। সংস্কতিগত এই পরিবর্তনশীলতার সাহাষ্যেই 
আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কেন বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন দেশের সামাজিক 
জীবনের মধ্যে এত পার্থক্য । আবার একই অঞ্চলেও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনশীলতা' 


ও৪ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


দুষ্ট হয়। কোন এক অঞ্চলে পঞ্চাশ বছর আগেকার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে 
বর্তমানের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। 

(i) সংস্কৃতি এবং সভ্যতা! (Culture and Civilisation) 2 “সংস্কৃতি 
ও দভ্যতা” শব্দ দুটিকে অনেক সময় সমার্থক শব্বরূপে ব্যবহার কর! হয় যদিও 
তাঁদের সমার্থক শব্ধরূপে ব্যবহার কর! চলে না। নৃতন্ববিদ্র| ‘সংস্কৃতি’ শব্দটিকে 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা, 
আচার-ব্যবহার এবং সমাজের সভ্য হিসেবে মানুষের অঞ্জিত অভ্যাঁস ও কর্মক্ষমত| 
সবই সংস্কৃতির অস্তভুক্ত। “সভ্যত।” বলতে তীর! বোবোন মন্তুয্য সমাজের উন্নত 
স্তরে, শহরে এবং রাষ্ট্রে মান্তষের যে কর্মকুশলতাঁর আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁর সমষ্টি । 

কোন কোন লেখক মনে করেন, মানুষের আচরণের দুটি দিক আছে__- 
বাইরের দিক এবং ভেতরের দিক। আচরণের বাইরের দিক হল সভ্যতা, 
তার ভেতরের দিক হল সংস্কৃতি । এসব লেখকদের মতে সংস্কৃতির মাধ্যমেই 
আমাদের প্ররুতি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, 
কাজকর্ম, শিল্পকলা, নীতিবোধ, ধর্ম, আমোদ-প্রমোদ সব কিছুর মাধ্যমেই 
‘আমাদের সংস্কৃতির প্রকাশ। বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণ ও মূল্য হল লক্ষ্য এবং 
বস্তু ও ক্রিয়। হল এই লক্ষ্য লাভ করার উপায়; আর মান্য যত রকম যন্ত্র বা 
উপায় নির্ধারণ করেছে সেগুলি সব মিলিয়ে হল মানুষের সভ্যত| | পাঁ্ধিব ও 
শিল্প-সংক্রান্ত যত রকম ব্যবস্থ। বা কৌশল এবং মানুষের জীবনকে পরিচালিত 
করার জন্য যত আঁখিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, সবই সভ্যতার অন্ততুক্তি। 

বিভিন্ন লেখক “সংস্কৃতি ও “সভ্যতার” মধ্যে প্রভেদ করেছেন । জার্ধান 
দার্শনিক কান্ট (12%1)-এর মতে নৈতিকত। সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় উপাদান ; সংস্কৃতি 
মনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সভ্যতার সনদে ব্যক্তির বাহ্‌ আচরণের সম্পর্ক। মেথু 
আরনন্ড (Metthew 477912)-9 মনে করেন যে, সংস্কৃতি হল অভ্যন্তরীণ 
প্রক্রিয়া, যেহেতু মানুষের সমগ্র পূর্ণতাতেই সংস্কৃতি নিহিত, আর সভ্যতা বাইরের 
ব্যাপার,. ঘা! বাহ্‌ ঘটনার উপর নির্ভর । ডঃ আলফ্রেড্‌ ওয়েবার (Dr. Alfred 
7/০)-এর অভিমতান্তমারে সংস্কৃতি হল সমাজের শিল্পগত, ধর্মীয়, দার্শনিক 
স্থষ্টি। আর সভ্যতা হল মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্তাগত জ্ঞান এবং 
তারা৷ প্রাকৃতিক শক্তির উপর যে নিয়ন্ত্রণ এনে দেয় তাই ৷’ 


ম্যাকাইভার (০/৮৫৮)-এর মতে সংস্কৃতি হল লক্ষ্য, সভ্যতা হল সেই লক্ষ্য 
লাভের উপায়। তাঁর ভাষার, সভ্যতা হল সংস্কৃতির যন্ব, শরীর বা পরিচ্ছদস্বরপ ৷ 


কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রত্যয় ৪৫ 


সভ্যতা রাজনীতি, অর্থনীতি এবং যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, আর 
সংস্কৃতি নিজেকে প্রকাশ করে কলাঃ সাহিত্য, ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে । 
আমাদের সংস্কৃতি হল আমর! যা তাই, আমাদের সভ্যতা হল আমরা যা ব্যবহার 
করি।” 

গিসবার্ট (01589%) বলেন, “সভ্যতা হল বাহিক ও যান্ত্রিক জনকল্যাঁণকর 
উপাঁয়ের সঙ্গেই এর সম্পর্ক । কিন্তু সংস্কৃতির কাজ যেহেতু লক্ষ্য নিয়ে, সেহেতু 
এ হুল অভ্যন্তরীণ, আঁদ্দিক এবং সম্পূর্ণ ।' তাই তিনি বলেন, “সভ্যতা হল যা 
আমাদের আছে, সংস্কৃতি হল আমরা যা তাই ।৮£ 

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় ৷ 
যথা £ 

(ক) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ কর। যেতে পারে কিন্তু 
সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। সত্যতার পরিমাপ 
করতে গিয়ে আমর! বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, যেমন _ হাতে বোন! তাতের 
তুলনায় যান্ত্রিক তাঁতের ক্ষমতা! অনেক বেশী । আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে মতবিভেদের' 
জন্য কোন ভাল চিত্র কারও কাছে সুন্দর, কারও কাছে অস্থন্দর | 

(খ) সভ্যতার অব্দীনগুলিকে সহজেই বোৰা যায়, উপলব্ধি কর! যাঁয়।' 
সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মানুষ অত সহজে উপলব্ধি করতে পারে ন|। সাধারণ 
লোক সামান্ত শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও ব্যবহার বুঝে 
নিতে পারে । কিন্তু কোন লোককে কবিত| লেখা বা ছবি আকা ভালোভাবে 
শেখালেই যে সেই বিষয়ে সে দক্ষত| লাভ করবে তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। 

(গ) সভ্যতার গতি যেমন দ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন ক্রুত নয়। সংস্কৃতির 
গতি অনেক সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে একটা! থমথমে নিশ্চল ভাব দেখা দেয়। 
কখনও বা সংস্কৃতি হয় পশ্চাদগামী । 

(ঘ) সত্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হল বড় কথ|। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
পরিণতির থেকে কাঁজটাই হল বড় সেটাই হল লক্ষ্য। তাছাড়।ঃ সভ্যতার 
ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র» সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিত| তত তীব্র নয় ।' 
মানুষ দৌনর্বকে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে, বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে 
ব্রতী হতে পারে, ধর্ম সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতাও বিভিন্নভাবে হতে পারে ; এগুলি. 


০৮ 
1. ‘Civilisation is what we have, culture is what we are’— 


_Gisbert: Fundamentals of Sociology 


:৪৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


একত্রেও বিরাজ করতে পারে। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতম 
সভ্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। 

(ঙ) সভ্যতা হল ক্ৰমবধ্িফু, কেননা মানুষ পুরাতনের পরিবর্তন ব| উন্নতি 
সাধন করতে পারে কিন্ত সংস্কৃতি ত| নয়। কারণ সংস্কৃতি সকলকেই নতুন করে 
অর্জন করতে হয়। সভ্যত| উত্তরাধিকারহুত্রে লাভ কর! যেতে পারে, কিন্ত 
সংস্কৃতি অর্জন করতে হয়। 

পূর্বোক্ত পার্থক্যের মধ্যে সবগুলিই যে যুক্তিযুক্ত তা বল! চলে না। সংস্কৃতি 
ও সভ্যতার পার্থক্য লক্ষ্য ও উপায়ের পার্থক্যের সমতুল্য তাও বল! চলে না। 
কারণ সভ্যতার অবদানগুলির স্বতঃ ও পরতঃ উভয় প্রকার মূল্যই থাকতে পারে। 
বিজ্ঞানের অবদান যেমন বাহ্লক্ষ্য সাধন করে, তেমনি তাঁর নিজন্ব মূল্য 
আছে। সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার গতি নিরবচ্ছিন্ন, এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত 
নয়। হবহাউস (Hobhouse) এবং হোয়াইটহেড (Whitehed)-এর মতে 
নৈতিকতা ও ধর্মের সন্মুখ গতি লক্ষ্য করা যায়, কোন নিশ্চল ভাব দেখ। যায় ন|। 
সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার অবদানগুলির বিনিময় সহজতর, এ অভিমতও 
যুক্তিযুক্ত নয়। আধুনিক ॥আবিষ্কাপগুলির বিনিময় যেমন সহজ এই আবিষ্কারগুলির 
পিছনে যে জ্ঞানের ব্যাপার রয়েছে, ত| তেমন সহজে অপরকে জানানে| যায় না। 

সভ্যত| ও সংস্কৃতির মধ্যে প্রভেদ থাকলেও একটির সঙ্গে আর একটির সম্পর্ক 
খুবই ঘনিষ্ঠ। জাতি এবং ব্যক্তির সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংস্কৃতির 
উন্নতি সাধিত হয় এবং সভ্যতার অবদানকে উপেক্ষা করে সংস্কৃতি নিজেকে 
বিকশিত বা উন্নত করতে পারে ন|। কাজেই “সংস্কৃতি ও “সভ্যতা” সমার্থক শবদ 
নয় ব| এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সভ্যতাকে সংস্কৃতির একটি দিকরপে 
গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। 

(11) সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্য (The Social Significance of 
Culture) £ আমর ইতিপূর্বে বলেছি যে, সংস্কৃতির সামাজিক এবং ব্যক্তিগত উভয় 
দিকই বর্তমান। সাধারণতঃ মনে করা হয় সংস্কৃতি হল ব্যক্তিগত ব্যাপার, মানুষকে 
নিজের চেষ্টার সংস্কতিসম্পন্ন হতে হয় এবং অল্নসংখ্যক ব্যক্তিই এর অধিকারী 
হতে পারে। তবে সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে কোন বিরোধ নেই, সকলেরই এতে 
অধিকার আছে। মানুষ তার প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে 
মত্ত হয়, কিন্তু সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় বিরোধিতা দেখ! যায় না। 
বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, দর্শন_-এ সবের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ দেখা 


কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রত্যয় ৪৭ 


যায় তাহল সভ্যতার বিভেদ বা বিরোধ, সংস্কৃতির বিরোধ নয়। প্রয়োজনীয় 
বস্তুর জন্য মানুষে মান্তষে যে বিরোধিতা এবং যে প্রতিযোগিতা দেখ! যায়, 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থে 
সংস্কৃতির বিরোধ আমর! লক্ষ্য করি দে কেবল তার প্রাথমিক অবস্থায়; 
সংস্কৃতির প্রকৃত তাৎপর্য উপলদ্ধি করতে পারলেই এ বিরোধিত| মিলিয়ে যায় । 
সংস্কৃতি যদিও ব্যক্তিগত অনুশীলনের ব্যাপার তবু এর একট! সামাঁজিক 


দিক আঁছে। সংস্কৃতির প্রথম শুরু গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। তারপর এই 


সংস্কৃতি অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং ফলে এই সংস্কৃতি 
সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে বিশেষ কয়েকজন লোকের মধ্যে । সাহিত্য, কলা, দর্শন 
__ এসবের প্রকৃত সমবাদার অল্প লোকই, তবে এসব জটিল বিষয়কে সহজতর করার 
চেষ্ট! কর! হচ্ছে যাতে অধিক সংখ্যক লোক এসবের রমাস্বাদ করতে পারে । 

কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করলেই সংস্কৃতির সামাজিক তাঁৎপর্ষের বিষয়টি 
উপলব্ধি করা যায় । প্রথমতঃ, সমাজকে বাঁদ দিয়ে সংস্কৃতি বেঁচে থাকতে 
পারেন৷ । আবার প্রতিটি মনুষ্য সমাজের একটা সংস্কৃতি আছে। সংস্কৃতি 
যেমন ব্যক্তির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তেমনি সামাজিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও সাধন করে। 
সংস্কৃতি, সামাজিক সংহতি সংরক্ষণে সহায়তা করে। সংস্কৃতি সমাজের এক্য 
ও কল্যাণের পরিপোষক। সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে, আর সমাজ 
সংস্কৃতিকে বীচিয়ে রাখে। সংস্কৃতি মান্গষের মনে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে 
তাঁর সামাজিক আঁচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কৃতি সমাজের সভ্যদের মধ্যে 
«আমরা-তাঁব' (৩-০০/08) জাগিয়ে তুলে সবাইকে এক এঁক্য ও বন্ধুত্বের 
বন্ধনে বেধে ফেলে। সামাজিক এঁক্য দৃঢ় করার ব্যাপারে সংস্কৃতি সংহতি 
শক্তিরপে ক্রিয়া করতে পারে। আবার সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন 
সমাজের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হুদূঢ হয়। কাজেই সংস্কৃতি সামাজিক এক্য 
ছাঁড়াও, আন্তজাতিক এক্য স্থষ্টি করার পক্ষে সহায়ক । 


(খ) সন্প্ৰদা্ৰ (Community) 


(9) সম্প্রদায় বলতে কি বুঝি? (What is Community ?) 8 
ম্যাকাইভাঁর ও পেজ (Maclver and Page) সম্প্রদায়ের (Community) সংজ্ঞা 
নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, “যখন কোন ছোট বা বড় গোষ্ঠীর অন্তভূ্ত 
সভ্যরা এমনভাবে বসবাস করে যে তারা কোন বিশেষ স্বার্থের অংশীদার ন! হয়ে 


৪৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


সাধারণ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে, তখন সেই 
গোষ্ঠীকে আমরা সম্প্রদায় বলি।” যেমন- গ্রাম্য সম্প্রদায়, সরে সম্প্রদায় 
ইত্যাদি। তাদের মতে সম্প্রদায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এর 
মধ্যে মানুষের সবরকম সামাজিক সম্পর্ককে খুঁজে পাওয়। যাঁবে। মানুষের পক্ষে 
কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে তার সব প্রয়োজন মেটান সম্ভব নয়, কিন্ত 
সে কোন উপজাতির (715০) অন্তভূক্তি হলে তা মেটান সম্ভব । 

ম্যাকাইভার (৫]৮৫৮)-এর মতে সম্প্রদায়ের ভিত্তি হল ছুটি। যথা, 
(ক) অঞ্চল (1:০০811) 2 যে-কোন সম্প্রদায় একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বমবাঁসকরে। 
এমন কি জিপসীদের মত ভবঘুরে যাযাবরের দলের বসবাস করার (সাময়িক হলেও) 
একটি বিশেষ অঞ্চল আছে। একই অঞ্চলে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি 
একটি নিবিড় সমাজবন্ধনে বাঁধা । সম্প্রদায়ের অন্তু ক্ত ব্যক্তিরা যে অঞ্চলে বসবাস 
করে, ক্রমশঃ সেই অঞ্চলে তাদের প্রয়োজনগুলি মেটাবার ব্যবস্থা! করে নেয়। সেই 
নির্দিষ্ট অঞ্চল ক্রমশঃ তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে সক্ষম হয়। 

(খ) স্বাজাত্যবৌধ (Community Sentiment) 2 স্বজাত্যবোধ হল 
একই সপ্রদায়ের অন্তত ক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা 
(Feeling of belonging together)| বস্ততঃ, একই সম্প্রদায়ের অস্তভূক্তি 
বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষাগত, আচারগত, রীতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের 
সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 

ম্যাকাইভার-এর অভিমতান্গদারে এই স্বাজাত্যবোধ ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত অথচ 
তিনটি পৃথক অনুভূতির ব| মনোভাবের সংমিশ্রণে গঠিত | এই তিনটি 
অন্নভূতি ব| মনোভাব হল, ‘আমর’ মনোভাব (We-feeling), “নদি কর্ণ 
করার মনোভাব (Role-feelin৪) এবং ‘নির্ভরতার’ মনোভাব (Dependency- 
feeling) | “আমর” এই মনোভাবের জন্য সম্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরম্পরের 
সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা! অনুভব করে। একই উদ্দেশ্যের উপস্থিতি সম্প্রদায়ের 
অস্ততৃক্ি সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। নির্দিষ্ট 
কর্ম করার মনোভাবের জন্য সমপ্রদায়ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি মনে করে যে, সম্প্রদায়ের 
মধ্যে তার একটি নিদিষ্ট ভূমিক! আছে, সংপ্রদায়ের মধ্যে থেকে তাকে কতকগুলি 
নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে । “নির্ভরতার” মনোভাবের জন্ঠ সম্প্রদায়ের 
অন্ততুক্তি প্রতিটি ব্যক্তি মনে করে যে, তার দৈহিক এবং মানসিক প্রয়োজনগুলি 
মেটাবার জন্য সে সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর। এই স্বাজাত্যবোধ স্বত্ফুঙ্ভাবেই 
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সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত হয়! কিন্তু সময় সময় এই স্বাজাত্যবোঁধ থা করার 
জন্য সক্রিয় পন্থা! অবলম্বন কর! হয়। 

সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় দেখ! যায়; 
প্রাচীনকালে শিকারী সম্পদায়ের (Hunting Community) অস্তিত্ব ছিল, 
যার! খাদ্যের অন্বেষণে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। 
অর্থাৎ এদের জীবনযাপনের রীতি ছিল যাযাঁবরদের মত। মেষপালক সম্প্রদায় 
(Pastoral Community) শিকারী সম্প্রদায়ের তুলনায় বৃহত্তর । এই 
সম্প্রদায়ের কাজ ছিল পশু-পালন। এই সম্প্রদায় বিশেষ করে তৃণাচ্ছাদিত 
অঞ্চলেই বপবান করত, যেহেতু এই অঞ্চলই পশু-পালনের কাজের জন্য অধিক 
উপযোগী । শিকারী সম্প্রদায়ের তুলনায় এই মেষপালক সম্প্রদায় অধিকতর 
স্থায়ীভাবে এক স্থানে বসবাস করত। আবার মেষপালক সম্প্রদায়ের তুলনায় 
কৃষক সম্প্রদায় অধিকতর স্থায়ী এবং সংগঠিত সম্প্রদায় । কুষিকার্ধ সম্পাদন 
করার জন্য কৃষকদের স্থনি্দি্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হত; যার জন্য তারা 
তাদের জমির সঙ্গে বাধ! পড়ে যেত এবং কৃষকের! এক স্থানে সমবেত হওয়ার 
জন্য সম্প্রদায়ের সুষ্টি হত। গ্রাম্য সম্প্রদায় হল সবচেয়ে আদিম সম্প্রদায় | 


সম্প্রদায় ছোটও হতে পারে, বড়ও হতে পারে । মানুষের পক্ষে উভয় 
প্রকার সম্প্রদায়ের প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ, বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ক্ষুদ্র 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয় ন|। সমাজের মধ্যে গ্রাম্য সম্প্রদায় 
ও শহুরে সম্প্রদায় পাশাপাশিই অবস্থান করে। ছোট সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির 
সঙ্গে ব্যক্তির নিবিড় যোগাযোগ সম্ভব, কিন্তু বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে 
ব্যক্তির সম্পর্ক পরোক্ষ এবং বাহ । বন্ততঃ একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় একটি বৃহত্তর 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত হতে পারে, যেমন--একটি গ্রাম একটি জাতির অন্তর্ভূক্ত । 
সম্প্রদায় স্থিতিশীল নয়» গতিশীল; সে সবসময়ই এগিয়ে চলেছে। সমাজ- 
বিজ্ঞানী নিউমিয়ার (Neumey৫r) বলেন, “হয় সম্প্রদায় বেড়ে চলে এবং 
সামনের দিকে এগিয়ে চলে, অথব। মে পিছিয়ে পড়ে (either it grows 
and moves forward or it 160021655৩5)” | 


ম্যাকাইভার (Mae৮)এর মতে উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের অভিন্নতাই 

সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগতি রক্ষ। করে। এজন্য সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি উপ-গোষ্ঠীর 

(5U০-৪৮০UP5) স্বার্থের মধ্যে যদি বিরোধ ব! ছন্দ দেখা দেয় তাহলে সম্প্রদায়ের 
H. 9, Socio—4 


৫০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্য| 


সংহতির মধ্যে ভাঙন ধরে। সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিভাগ সম্প্রদায়ের এক্য ও 
ংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক । আরও এক কারণে সম্প্রদায়ের সংহতি বিনষ্ট 
হতে পারে_ সম্প্রদায়ের অন্তর্হুক্ত কোন একটি গো্ঠা যদি অন্য গোষ্ঠীর উপর 
নিজের প্রভৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শান্তি ত| বিনষ্ট 
হয় এবং সম্প্রদায়ের সংহতিও নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রভুত্ব নানাপ্রকার হতে পারে; 
যেমন--সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অর্থ নৈতিক | সম্প্রদায়ের অস্ত ্ত 
বিভিন্ন গোঁগী যদি নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি সংগঠন বলে মনে ক'রে 
অপরের থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে তাহলে গোষ্ঠীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ ত| আর সম্ভব হয় না। তাঁর ফলেও সম্প্রদায়ের এক্য ও সংহতি 
অনেকাঁংণে ক্ষপ্ন হতে পারে । অবশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিভাগের অস্তিত্ব 
থাকলেও একই জাতীয় আচার, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, ধর্ম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
এঁক্য ও সংহতি রক্ষা করতে পারে। সেজন্য সংপ্রদায়ের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ 
থাকলেও একই সাধারণ জীবনযাত্রার রীতি সম্প্রদায়কে স্থায়ী ও উন্নত করতে 
পারে। 

(i) সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য ( Distinction between 
Community and Society) 2 ইংরেজি ‘Society’ এবং ‘Community’ 
শব্দ দুটিকে অনেকেই সমার্থক মনে করেন। ম্যাকাইভার (M৭৫৮৮) তার 
‘C০mmUNY’ গন্থেং উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা নির্দেশ করেছেন। 
তীর মতে ‘5০০i৪৫)’ ব| ‘সমাজ’ কথাটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলে বোঝায় 
মানুষের ইচ্ছাকৃত যে-কোন পারস্পরিক সম্পর্ক (every willed relationship 
of man to man) | ‘Community’ বা ‘লম্প্রদায়’বলতে তিনি বোঝেন সংঘবদ্ধ 
জীবনযাপনের জন্য একটি স্থান বা অঞ্চল ; যেমন__গ্রাম, শহর, জেলা, দেশ 
বা তার চেয়েও বড় কোন অঞ্চল যেখানে অবস্থিত এমন কোন জনসমষ্টি যার 
ব্যক্তিদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (conmon characteristics) 
যেমন-__আচীর-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি বর্তমান আঁছে। অবশ্য একটি 
সম্প্রদায় অন্য আর একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অংশ হতে পাঁরে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে পার্থক্য সে পার্থক্য জাতিগত নয়, মাত্রাগত। 


1. Maclver : Community, Page 23 
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(গ) চনহ (Association) £ 

(i) সংঘ কাঁকে বলে? (What is an Association) 2 ম্যাকাইভার 
(Maclver) বলেন, “সমবেতভাবে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য 
কোন গোষ্ঠী যখন সংগঠিত হয় তখন তাকে সংঘ বলা হয়” 

মানুষ তিনভাবে তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। প্রতিটি মান্য অপরের 
কথ চিন্তা না করে স্বতন্ত্রভাবে নিজের উদ্দেশ্য পুরণ করার জন্য সচেষ্ট হতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ অপরের সঙ্গে বিরোধিতা করে নিজ উদ্দেশ্য সাধন 
করতে পারে। তৃতীয়তঃ, অনেকে জমবেতভাবে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
সচেষ্ট হতে পারে । যখন কোন গোষী সমবেতভাবে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
সংগঠিত হয় তখনই সংঘের আবির্ভাব ঘটে, যেমন--কোন ফুটবল ক্লাব, শিক্ষা 
সমিতি, গৈন্তদল ইত্যাদি। পৈন্যদল একটি সংঘ, যেহেতু জাতিকে বহিঃশক্তির 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই সৈনিকদের উদ্দেশ্য। 

যে-কোন জনসমষ্টিকেই সংঘ বলে অভিহিত করা চলে ন|। একটি 
উদ্বাহরণের সাহায্যে ম্যাকাইভার বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। পথের ধারে দাড়িয়ে 
যে জনতা আগুন লাগ! দেখছে তাঁকে সংঘ বলা যেতে পারে না । একই স্বার্থ 
তাঁদের একজায়গায় সমবেত করেছে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক 
স্থ্ট হয়নি। কিন্তু যদি পথের জনতা মনে করে যে সমবেতভাবে সকলে 
সহযোগিত| করে আগুন নেভাবে তখনই সেই জনসমষ্টি সংঘে পরিণত হবে, 
তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে । 

মানুষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিচিত্র ধরনের | কিন্তু একক প্রচেষ্টায় সব সময় 
মানত সহজে এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না। এই উদ্দেশ্য লাভ সহজতর 
হয় যদি সমবেতভাবে মানুষ এই উদ্দেশ্য লাভ করতে চায়, সকলের সহযোগিতায় 
যদি উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করতে চায়। কাজেই মান্য তার নান। ধরনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করার জন্য সংঘ গঠন করেছে । এই সব সংঘ নান! ধরনের হতে পারে, যেমন 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য বিষয়ক, ধর্মীয়, বৃত্তিগত 
ইত্যাদি। কাজেই সংঘ হল ক্রিয়াসম্পাদনকারী গোষ্ঠী, বিচিত্র অথচ সুনির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করার জন্য যাদের আবির্ভাব এবং যেগুলি সমষ্টিগত কার্য ও ক্রিয়ার 
মাধ্যমে দেই উদ্দেশ্য পরিপূরণ করতে চায়। অগবার্ণনিমকফ (Ogburn- 
Nimo) সংঘের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে সংঘ হল অপেক্ষাকৃত 
বিশিষ্ট উদ্দেগ্যকে কেন্দ্র করে গঠিত। গিসবাট (01588) বলেন, ‘সংঘ হল একটা 
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মানুষের গোষ্ঠী যা কৌন বিশেষ ব| কতকগুল নির্দিষ্ট ব| সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য এঁক্যবদ্ধ হয় | 

সংঘের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আমরা স্মরণ রাখতে পারি । 

প্রথমতঃ, এক ব| একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সংঘের আবির্ভাব। 
সংঘের সভ্যদের উদ্দেশ্য একজাতীয় হয়| দরকার । দ্বিতীয়তঃ সংঘ একটি সংগঠন, 
পথে সমবেত জনতা সংঘ নয়। সাধারণতঃ সংঘের প্রতি দায়িত্বশীল, এমন 
কর্মকর্তার (৪2০০1) মাধ্যমে সংঘ ক্রিয়া করে। ম্যাকাইভার-এর মতান্ুসারে এই 
বিষয়টিই সংঘকে একট! বৈশিষ্ট্যক্থচক প্রকৃতি দান করে এবং এর বিশেষ একটা 
আইনগত মর্যাদা আছে। তৃতীয়তঃঃ কোন কোন সভ্যের ব| সব সভ্যের উদ্দেশ্য 
নয়, এমন কোন উদ্দেশ্য সংঘের থাকতে পারে না । তবে সংঘ হিসেবে এর নিজন্ব 
কৰ্মপদ্ধতি থাকতে পাঁরে। সংঘের নিজস্ব সম্পত্তি থাকতে পারে য| সভ্যদের 
সম্পত্তির সমষ্টি নয়। সংঘের নিজন্ব অর্থভাঁগার থাকতে পারে, য| সভ্যরা 
এই অর্থ খুশীমত নিজেদের মধ্যে বণ্টন করতে পারে ন|। সংঘের নিজন্ব অধিকার» 
দায়-দায়ীত্ব বা ক্ষমত| থাকতে পারে য| সংঘের সভ্যর| ব্যক্তিগত সামর্থ্যে প্রয়োগ 
করতে পারে না । একট! রাজনৈতিক দল, একটা! ক্লাব, একটা! ট্রেড ইউনিয়ন” 
তার সংগঠনগত এবং ক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যের জন্য কিছু বিশেষ স্থবিধ। ভোগ করতে 
পারে, ব| তাঁর বিশেষ ধরনের কর্মপদ্ধতি থাকার জন্য বিশেষ ধরনের কণ্ব্য 
থাকতে পারে । বিশেষ ধরনের' কর্তব্য করার জন্য ব| স্থথ স্থৃবিধ। ভোগ করার 
জন্য সংঘ হয়ে পড়ে এক যৌথ সংস্থা এবং যখন উপরিউক্ত বিষয়গুলিই 
আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে, তখন সংঘ হয়ে পড়ে আইনবলে গঠিত এক যৌথ 
সংস্থা । চতুর্থত+ সংঘের লক্ষ্য বা উদ্দেগ্রের ধারাবাহিকত| থাকে, সে-কারণে 
একট। পর্যটক দলকে সংঘ নামে অভিহিত কর! যায় না । পঞ্চমতঃ, সংঘের কম 
বেশী একটা স্থায়িত্ব থাকে । যষ্ঠতঃ, সংঘ তার সভ্যদের ভাবের আদান 
প্রদানেরও একট। মাধ্যম । 

(8) সংঘ এবং সম্প্রদায় (Association and Community ) $ 
সংঘ হল এমন একটি জনসমষ্টি যা এক ব। একাধিক উদ্দেশ্টসাধনের জন্য 
সংঘবদ্ধ হয় ব| সংগঠিত হয়। ' সম্প্রদায় হল স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠি যার। একটি 
নির্দিষ্ট অঞ্চলে বদবাম করে এবং যাদের সভ্যদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ আছে । 
সম্প্রদায়ের অস্তভু ক্ত ব্যক্তির! কোন বিশেষ স্বার্থের অংশীদার ন! হয়ে সাধারণ 
জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে। গ্রাম্য সম্প্রদায়, শহুরে 


কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রত্যয় ৫৩ 


সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদাহরণ | সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 
হল একাধিক । সংঘের মধ্যে মানুষ তার সব সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পায় না। 
ধরা যাক, ফুটবল ক্লাব । এই সংঘের অন্তভূক্তি সভ্যবৃন্দ সংঘের মধ্যে থেকে তাঁদের 
কোন উদ্দেস্ঠসাঁধন (যেমন _ খেলাধূলা ) করে । সংঘের বাইরে অসংখ্য প্রয়োজন 
আছে যা তারা এই সংঘের মধ্যে থেকে মেটাতে পারে না। সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মানুষ তার সবরকম সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পায়। সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিরা 
সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই তাদের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে । এ দিক থেকে 
সম্প্রদায় হল স্বয়ংসম্পূর্ণ ( 5el-contained )| কিন্তু সংঘের অন্ততুক্তি সভ্যর! 
তাদের উদ্দেশ্ঠসাধনের জন্য সংঘকে উপায় হিসেবে গ্রহণ করে এবং সে হিসেবে 
উদ্দেশ্য হল সংঘের বহিভূর্ত বিষয়। 


সুতরাং দেখতে পাওয়| যাচ্ছে, সংঘকে সম্প্রদায় বলে অভিহিত কর! যেতে 
পারে না। এ হল সম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি একট! সংগঠন । একাধিক সংঘ একটি 
সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত হতে পারে, যার ফলে সংঘের সভ্যর| ব্যক্তিগত এবং 
সামাজিক উভয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করতে পারে। সংঘের থেকে সম্প্রদায় অনেক 
বেশী ব্যাপক । ধর! যাক্‌, একট! ক্রিকেট ক্লাব। ক্রিকেট ক্লাব সম্পর্কে এমন 
প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ক্লাবটা কিসের জন্যঃ কি কারণে এর অস্তিত্ব, এর লক্ষ্য কি? 
এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরও আমর! পেতে পারি । কিন্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে এ জাতীয় 
প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়1, সংঘের একট! বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে । 
কোন ব্যক্তি যদি সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে চায় তবেই সংঘের সভ্য হয়। যে 
লোক খেলাধুল। ভালবাসে, নে কোন ক্রীড়া-সংঘের সভ্য হয়। যে গানবাজন! 
ভালবাসে বা পছন্দ করে মে কোন সংগীত প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়। এই কারণে 
ম্যাকাইভার ও পেজ ! Maclver and Page) বলেন, “কোন সংঘের সভ্য 
হওয়ার তাৎপর্য সীমিত। একথা সত্য যে, কোন একটি সংঘ আমাদের সম্পূর্ণ 
আন্রগত্য আকর্ষণ করতে পারে.*.কিস্ত বিশেষ ধরনের কোন সুবিধার জন্তই 
আমর! সংঘের অস্তভূক্ত হই।” একই সম্পরদায়ে একাধিক সংঘ থাকতে পারে 
এবং একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক সংঘের সভ্য হওয়ার পথে কোন বাধ৷ নেই । 


কোন একটি সম্প্রদায় বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি হতে পারে। প্রাচীনকালে 
সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে যে প্রভেদ তা সুনির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু বর্তমানে সমাজের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং মানুষের প্রয়োজন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাজাতীয় 
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সামাজিক গোষীর স্থষ্টি হয়েছে যার ফলে সম্প্রদায় ও সংঘের প্রভেদটুকু আর 
সুনির্দিষ্ট নেই। 

কোন একটি গোষ্ঠী বা জনসমষ্টি কি সম্প্রদায়, না সত্ঘ--এ স্থির করাও কঠিন 
হয়ে পড়েছে । সংঘের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সংখ্য| যতই বেড়ে যেতে থাকে ততই 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কমে আমে । কোন ধর্মীয় সংঘকে সম্প্রদায়রপে 
গণ্য কর! যেতে পারে না। ভারতে যে হিন্দু বা মুঘলমান গোষ্ঠী আছে, তাদের 
অনেক সময় সম্প্রদায় বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের সম্প্রদায় 
বলে গণ্য করা যায় না। একই কারণে এ সব গোষ্ঠী পরস্পরের উপর এবং 
বৃহত্তর পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 


(বশ) অনুষ্ঠান ( প্ৰতিষ্ঠান ) (Institution) 8 


() অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝ? (What isan Institution) ৪ 
সাঁধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই মানুষ সংঘ গঠন করে। এই 
সব সংঘের কতকগুলি স্থায়ী এবং কতকগুলি অস্থায়ী । পরিবার, গীর্জা এবং 
রাষ্ট্র হল স্থায়ী সংঘ। স্থায়ী সংঘগুলি তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কতকগুলি 
কর্মপদ্ধতি, বিধি বা নিয়মের উপর নির্ভর করে, যেগুলি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ 
সম্পন্ন করার জন্য ও সংঘের বিভিন্ন সভ্যদের সামাজিক মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য প্রয়োজন হয়। এই সব অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি এবং কর্মপদ্ধতিগুলি 
স্থায়ীরপ লাভ করলে সামাজিক অনুষ্ঠানে (3০০11 113৮1011073) পরিণত হয়। 
কোন কর্তৃপক্ষ এই সব অনুষ্টান প্রচলন করেন এবং সামাজিক গোষ্ঠীর ব! সংঘের 
সভ্যবৃন্দ এগুলিকে স্বীকার করে নেন। যেমন-__পরিবাঁরের বিবাহ-প্রথা, গীর্জার 
দীক্ষাদান পদ্ধতি, রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি, কারখানার বেতন পদ্ধতি ইত্যাদি। 

ইংরেজী ‘Institution’ কথাটি ছুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। Institution’ 
কথাটির একটি অর্থ হল প্রতিষ্ঠান। যে-কোন ধরনের সংঘই হুল প্রতিষ্ঠান ॥ 
পরিবার, রাষ্ট্র__-এ সবই প্রতিষ্টান, যেহেতু এগুলি মানুষের দ্বারা তৈরি সামাজিক 
এক-একটি কাঠামে| (Social 90101) | বানেস (H. E. Barnes) তীর 
‘Social Institution’ গ্রন্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্য| দিতে গিয়ে বলেছেন, 
“সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল সামাজিক কাঠামো এবং যন্ত্র যার মাধ্যমে জনসমাজ 
মানুষের প্রয়োজন মেটাবাঁর জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ সংগঠন, পরিচালন 
এবং সম্পাদন করে।” 


কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রত্যয় ee 


দ্বিতীয় অর্থে 115/7//10% কথাটির অর্থ হল অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি, 
কৰ্মপদ্ধতি ইত্যাদি । এই অর্থে 750100০7--এর অর্থ হল সংঘ ব! প্রতিষ্ঠান 
নয়, যে প্রচলিত বিধি অন্ুষায়ী সংঘগুলি গঠিত হয় ও তাদের কার্যকলাপ 
পরিচালিত হয় তাই। এই অর্থে বিবাহ-প্রথ| হল [॥5i6॥৪i০৷, পরিবার বা রাষ্ট্র 
নয়। ম্যাকাইভার এবং পেজ (Maclver and Page), গিসবা্ট Gisbert), 
এলউড (Ell০e৭), হেয়েস (৪. 0, Hayes) প্রমুখ সমাজবিদ্রা এই অর্থে 
‘Institution’ কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। ম্যাকাইভার এবং পেজ, ‘Institution’ 
কথাটির অর্থ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, “সেই সব প্রচলিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে 
গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য স্থচিত হয়।” 

গিসবার্ট (Gisbert)-e ‘Institution’ বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি স্থায়ী ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকেই বুঝিয়েছেম। এলউড 
(০. A. Ellowed) ‘Institutiou বলতে বোঝেন, সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষের ছার! 
অনুমোদিত, সংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত একত্র বসবাস করার অভ্যাঁসসিদ্ধ পদ্ধতি ।” 

হেয়েস (5.0. Hayes) এর মতে ‘Institu|৮i০n’ হল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য 
লাভের জন্য কোন সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বার! গৃহীত কর্মপদ্ধতি। 

স্থতরাং পূর্বোক্ত লেখকবৃন্দ 1/5/1//19. কথাটির অর্থে বুঝেছেন কোন 
প্রচলিত বিধি বা কর্মপন্থ। | সাধারণতঃ 15/1//10% বলতে আমর যে 
প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি, তার সঙ্গে এর! একে সমার্থক বলে মনে করেন নি। 

সমাজের সংরক্ষণ এবং তার ক্রিয়াকলাপ চালনার জন্য এই সব অনুষ্ঠান, 
প্রচলিত বিধি বা কর্ণপন্থার একান্ত প্রয়োজন | বস্তুতঃ, এগুলির মাধ্যমেই 
সমাজ তার সভ্যদের শারীরিক এবং মানসিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে সব 
কার্ধকলাপের প্রয়োজন ষেগুলিকে সংগঠিত করে ও পরিচালিত করে। বানে 
(877৫9)-এর ভাষার, অনুষ্ঠানগুলি হল যন্ত্রবিশেষ যার মাধ্যমে সমাজ তার কার্য 
পরিচালন! করে। 

এই সব অনুষ্ঠান ব| কর্ম-পদ্ধতি সমাজকে প্রাণবান ও গতিশীল করে রাখে । 
এদের জন্যই সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। এগুলির জন্যই ব্যক্তির আচরণ 
জটিলত। মুক্ত হয়। এই সব অনুষ্ঠান ব্যক্তির কর্মপদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার 
ক'রে তাঁদের একটি নির্দিষ্ট আঁকার দান করে। যে-কোন ব্যক্তিকে জীবনের 
বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে আচরণ করতে হয় । সামাজিক অনুষ্ঠান ব! কর্ম- 
পদ্ধতিগুলি একই প্রক্কৃতিধিশিষ্ট আচরণ-পদ্ধতি ব্যক্তির সামনে তুলে ধরে তাকে 


৫৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় স্বতঃস্ফুভাবে এবং স্থশৃঙ্খলভাবে আচরণ 
করতে সহায়তা করে। 

বস্তুতঃ, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সমাজ-জীবনে ব্যক্তির ভূমিকা নির্ধারণ 
করে। এগুলির মাধ্যমে সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা হয় । অবশ্য একথা অস্বীকার কর! 
যায় ন! যে, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং 
অনেক সময় এগুলি এতই কঠোর হয় যে, ব্যক্তির আত্মবিকাঁশের পথে এগুলি 
প্রধান অন্তরায় হয়ে দীঁড়ায়। সময় সময় এই সব অনুষ্ঠানের বেড়াজাল থেকে 
মান্য মুক্তি চায় বা এর বিরূদ্ধে প্রতিক্রিয়া করে। অবশ্য এই সব সামাজিক 
অনুষ্ঠান ব| কর্মপদ্ধতি যদি অত্যন্ত কঠোর ও উৎপীড়নমূলক মনে হয় তবেই 
ব্যক্তির মধ্যে এই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সামাজিক অন্নষ্ঠানগুলি 
নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে স্থিতিশীলত| আনয়ন করে যাঁর জন্য 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাঁজ সহজতর হয়। এই সব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠান 
সমাজের সভ্যদের মধ্যে সামাজিকতার স্থষ্টি করে গোষ্ঠীর নৈতিকত| বজায় 
রাখতে সহায়তা করে। 

(i) অনুষ্ঠান ও সংঘ (Institution and Association) 2 
Institution হল প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি বা সামাজিক ব্যষ্টিসমূহের মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের রীতি (established forms of relation between 
social beings) | সংঘ তার চাইতে ব্যাপক, কেবলমাত্র প্রথ| নয়, এ হল 
প্রচলিত বিধি ব| কর্মপদ্ধতির উৎস । সংঘের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (subjective) 
এবং ব্যক্তি-সাপেক্ষ (০৮1৩০৮) উভয় প্রকার দিক আছে। সাধারণের 
ইচ্ছায় যেমন প্রচলিত বিধি গড়ে €ঠে, তেমনি সংঘও গড়ে ওঠে । কিন্তু সংঘের 
বেলায় কোন সাধারণ স্বার্থ এই সাধারণ ইচ্ছাকে সংগঠিত করে। প্রচলিত বিধি 
হল উপায় মাত্র। সংঘ প্রয়োজন অনুমারে প্রচলিত বিধি বা কর্মপদ্ধতিকে 
পরিবতিত করতে পারে, বাঁতিন করে দিতে পারে, নতুন বিধি গড়ে তুলতে 
পারে। নে কারণে Institution ব| প্রচলিত বিধিকে কোন মতেই বাইরের 
জিনিস বলে মনে করা৷ যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকইভাঁর (7401/67) বলেন, “কোন 
অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির (11301010107) তাৎপর্য তাঁর বাহাংশে খুঁজে পাওয়া 
তেমনি ভুল, যেমন-__হুল হচ্ছে কোন আচরণ ও তাঁর বহিঃগ্রকাখকে এক মনে 
কর1। প্রচলিত বিধি হল সামাজিক কার্ধের সংগঠিত ধারা এবং সেহেতু এদের 
একট! বাইরের দিক আছে, যে দিকটি দেশে ও কালে প্রকাঁশিত।” অনষ্ঠান বা 


কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রত্যয় ৫. 


প্রচলিত বিধিরও একটা বাইরের দিক আছে। যেমন__কলেজ-গৃহঃ যেখানে 
ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । তবে 775/7%/79% বা! প্রচলিত বিধির 
অভ্যন্তরীণ দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এই বিধি সমাজের সভ্যদের 
সামাজিক জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। 

মানুষ সংঘ গঠন করে, কিন্তু সংঘ গঠন করলেই সংঘের কাঁজ চালাবাঁর জন্য 
এবং সংঘের ব্যক্তিদের পারম্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি নিয়ম 
বা কার্ধধারা'র প্রয়োজন হয়। এই নিয়ম বা কার্ধধারাই হল Institution বা 
সামাজিক বিধি। প্রত্যেকটি সংঘেরই তাঁর নিজন্ব নিয়ম, পদ্ধতি বা কা্ধধারা 
আছে। পরিবারের বিবাহ আছে, গীঞ্জার উপাঁসনা-পদ্ধতি আছে, রাষ্ট্রের আইন 
সংক্রান্ত বিধি আছে । আমর! ব্যক্তিরা সংঘের অন্তভূ্ত, কিন্ত কোন প্রচলিত 
বিধির ([nstituti০n) অন্তভূক্তি নই | সময় সময় সংঘের সঙ্গে বিধিকে আমর! 
গুলিয়ে ফেলি, কিন্তু ম্যাকাঁইভার (M৭০৮৮) বলেন, এ দুটোর মধ্যে কোন 
গোলমাল হবার কারণ নেই। পরিবার হল একটি সংঘ, বহুবিবাহ হল একটি 
সামাজিক প্রথা বা বিধি। যখন কোন সংগঠিত গোষ্ঠীর কথ। চিন্ত! করব, তখন 
সেটি হল সংঘ এবং যদি তার প্রথা বা নিয়মের কথ! চিন্ত! করি তখন সেটি হল 
বিধি (17501180109) | যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি শিক্ষক এবং ছাত্র তখন 
সেটি হল সংঘ | যখন শিক্ষায়তন বলতে বুঝি শিক্ষ! সম্পৰ্কীয় বিধি-ব্যবস্থ| সেটা 
হল বিধি বা অনুষ্ঠান । আমর! “রাষ্ট্রের ব| পরিবারের অস্তরভূ ক্ত' এমন কথা বলি” 
কিন্তু আমরা “বিবাহের বা সম্পত্তি ব্যবস্থার অস্তভূ্ত' এমন কথ! বলি না। সংঘের 
উদ্দেশ্য ব| লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে ব| লক্ষ্যকে লাভ করার পদ্ধতি--এ উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য কর! গ্রয়োজন। পরিবারের প্রধান উদ্দেশ্য হল বংশ রক্ষা করা; 
কিন্তু বিবাহ, সম্পত্তি ব্যবস্থা-_-এগুলি হল এর প্রধান প্রথ| বা নিয়ম । মেরকম 
ধৰ্মীয় সংঘগুলির উদ্দেশ্য হুল ধর্ম সম্পর্কীয় প্রয়োজন মেটান, কিন্তু উপাসনা 
পুজাপদ্ধতি হল এর পদ্ধতি বা প্রথা । সংঘ থাকলেই তার কার্ষপদ্ধতিও থাকবে । 

ম্যাকেঞ্রি (Mackenzie) বলেন, “যদিও কোন বিশেষ প্রকারের সংঘ 
(a mode of association) এবং এর উপায়ের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করা যায়, 
কোন অগ্রষ্ঠান এদের উভয়ের মাঝামাঝি স্থানে আছে বলে উভয়ের বৈশিষ্ট্যের 
অংশ গ্রহণ করে ।”” 


সংঘ (As50ciati০n) এবং অনুষ্ঠান, প্রচলিত পদ্ধতি ব! প্রথ| (Institution) 
-_এই উভয়ের প্রভেদটুকু মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন | সমাজ-জীবনের পক্ষে 


৫৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাঁজবিদ্া 


বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন অপরিহার্য, কিন্ত বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এবং 
অনষ্ঠানই সামাজিক সংগঠনগুলিকে গতিশীল করে রাখে । গিসবার্ট (01597) 
বলেনঃ Associations are things, institutions are modes and 
Ways" অর্থাৎ “সংঘ হল বস্তু, অন্ষ্ঠান হল এর বিভিন্ন পদ্ধতি।” সংঘতেই 
আমাদের জন্স হয়, সেখানেই আমর! প্রতিপালিত হই এবং বড় হই কিন্তু আমর! 
অন্্ঠানের মধ্য দিয়েই কাজ করি । গিসবার্ট (01988%)-এর মতে যদিও সমাজ- 
জীবনের এ ছুটি উপাদান গভীরভাবে সংযুক্ত, তবু একটির বৈশিষ্ট্য অপরের 
বৈশিষ্ট্য নয়। 

এই সব অনুষ্ঠান ব| প্রচলিত বিধির মধ্যে কোন কোনটি স্বত্ুর্তভাবেই 
উদ্ধত হয়েছে। যেমন -সম্পত্তি ব্যবস্থা, সরকার ইত্যাদি । আবার কোন 
কোন প্রচলিত বিধি বিশেষ চেষ্টার ফলে উদ্ভত। যেমন_ উত্তরাধিকার, কর প্রথা 
(Inheritance tax)। অবশ্য কালক্রমে এইসব প্রচলিত বিধি বা অনুষ্ঠানের 
যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। 

(iii) বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Various 
Modes or forms of Social Institutions) 2 লামাজিক অনষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীভুক্ত কর! যেতে পারে। সামাজিক অশ্ষ্ঠান-গ্রতিষ্ঠানগুলি 
যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে, সমাজজীবনে প্রয়োজনের 
দিক থেকে, তাদের সাধারণত] (৪enerality) এবং সীমাবদ্ধতার (restriction) 
দিক থেকে আমর! তাদের শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। যে উদ্দেশ্য তাঁরা সিদ্ধ 
করে সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে যদি তাদের শ্রেণীভুক্ত করি তাহলে অক্ণঠান- 
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ হবে নিয়রূপ । 

(ক) পারিবারিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Domestic Institution) $ 
পারিবারিক অশ্ষ্ঠান-প্রতিষ্টানের প্রধান লক্ষ্য জৈবিক প্রয়োজন মেটান, যদিও 
জৈবিক প্রয়োজন ছাড়া তার! অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে। পারিবারিক অন্ুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব! গুরুত্বপূর্ণ । পরিবারের প্রধান 
কাজ বংশধারা অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়ত কর|। শিশু প্রতিপালন কর! এবং বৃহত্তর 
জীবনের জন্য শিশুকে গঠন করার দায়িত্ব পরিবারের | 

(খে) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিঠান (Educational Institutions) 5 
ব্যাপক অর্থে সব শিক্ষামূলক অন্র্ঠান-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত 
বুদ্ধিত ও নৈতিক ক্ষমতাগুলিকে বিকশিত করে তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুগঠিত 
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করা। শিক্ষামূলক অনষ্ঠান-প্রতিষ্টাপগুলি ব্যক্তির চরিত্র গঠন করে এবং. 
বৃহত্তর সমাঁজ-জীবনে তাঁর দায়িতগুলি পালন করার জন্য তাঁকে যোগ্য করে 
তোলে। ক্ষুত্রতর অর্থে শিক্ষামূলক অন্ষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্য 
লাভের জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে ব্যক্তিকে শিক্ষ| দিয়ে থাকে এবং জীবনে যাতে 
মে তাঁর নির্বাচিত পেশা! অনুসরণ করতে পারে তার জন্য তাকে যোগ্য করে 
তোলে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্ঠালয় প্রভৃতি হল বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ, যেগুলি ব্যক্তির জীবন গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! 
গ্রহণ করে । 

প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় ম্যাকেঞ্ডি (Mackenzie) 
গঠনমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের (Formative  [7901011075) আলোচনা 
করেছেন। 

কতকগুলি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল শুধু কোন এক 
ধরনের সামাজিক এক্যকে টিকিয়ে না রেখে সামাজিক এঁক্য গঠন কর! | এই 
সব গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান মূলতঃ শিক্ষামূলক, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষাবিষয়ক 
উদ্দেশ্য খুব সুনির্দিষ্টভাবে পরিস্ছুট হয় না। যেমন, পরিবার, এর প্রধান 
উদ্দেশ্য হল শিক্ষামূলক, তবে তা ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্য একে পূর্ণ করতে হয়। 

(গ) অর্থনৈতিক আনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান (Economic Institutions) 2 
সমাজে কতকগুলি অনুষ্ঠান যেমন-_গঠনমূলক, তেমনি কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে 
যাঁরা রক্ষণমূলক ; যাদের উদ্দেশ্য যতটা না! মান্তষের জীবনকে গঠন কর! তার 
বেশী মানুষের জীবন রক্ষা করা। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খান্ত, পানীয়, 
আশয়, নিদ্রা, প্রভৃতির প্রয়োজন । অর্থনৈতিক অন্রষ্ঠানগুলি মানুষের এসব 
প্রয়োজন মেটায়। অবশ্য “এ অনুষ্ঠানগুলিকে মানুষের আরও নানারকম 
প্রয়োজন বা দাবী ; যেমন খেলাধুলা, গানবাঁজন1, যৌগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি 
মেটাতে হয়। সে-সব অনুষ্ঠানগুলিকেই আমরা অর্থনৈতিক বলে অভিহিত 
করতে পারি যেগুলি আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য যে-সব অভাব, সেগুলি 
দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই কার্যকরী হয়। 

(ঘ) শিল্পসম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Industrial Institutions) £ 
বেড়ে ওঠার প্রয়োজন ছাড়াও মাল্গষের আরও কতকগুলি প্রয়োজন আছে, 
যেগুলির সঙ্গে তার জৈবিক ও বুদ্ধিগত দিকের সম্পর্ক আছে। তার জ্ঞান 
অর্জনের জন্য পুস্তক পাঠের প্রয়োজন, ঘর সাঁজানোর জন্য চিত্রের প্রয়োজন, 


৬০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 


গৃহনির্মাণের জন্য উপাদানের প্রয়োজন, সঙ্গীত অন্রণীলনের জন্য বাঁগঘন্ত্ের 
প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন | বিভিন্ন 
শিল্পসম্পর্কীয় অনষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-_যেমন মিল, কারখানা, শ্রমিক সংঘ, মান্সষের 
এসব প্রয়োজন মেটাবার চেষ্ট। করে। 

(ও) সরকারী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Governmental Institutions) £ 
সমাজের মধ্যে নানা ধরনের সংঘ আছে। এই সংঘগুলিকে যদি নিয়ন্ত্রিত 
এবং সংযোজিত করা না হয় তাহলে বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিরোধিতার ফলে 
তাঁরা আদদর্শভ্রষ্ট হবে এবং ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি এবং এক্য ব্যাহত 
হুবে। মানুষ একটি স্বীকৃত শাসনব্যবস্থার সাহায্যে বিভিন্ন সংঘগুলিকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় এই শাসন-ব্যবস্থ ন্যস্ত ছিল সমাঁজপতিদের 
উপর। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বিরোধিতার ফলে এবং 
অভ্যন্তরীণ অশান্তি দূর করার জন্য একটি সুসংহত শাপনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা! 
দেখা দিল। ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব বিভিন্ন সংঘ 
এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রসারিত করল। মানুষের অধিকার ও কর্তব্য 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সথনিদিষ্টভাবে নির্ধারিত হল । মানুষের প্রতি ন্যায়সঙ্গত 
আচরণ-ব্যবস্থ। প্রবতিত হল। মানুষ যাতে স্বীকৃত এাসন-ব্যবস্থ। মেনে চলে 
তার জন্য প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ কর! দরকার, তাই দেখ! দিল পুলিসী ও 
সামরিক ব্যবস্থা | 

"_(চ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিঠ্ান (Cultural Institutions) : 
মান্গষের তিনটি দিক আছে-(১) বর্ধনশীল দিক (Vegetative aspect), 
(২) জৈবিক দিক (Anil ৪99৩০1) এবং আর একটি হল তার (৩) বিচার- 
বুদ্ধির দিক (Rational aspect) | মানুষের অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষ উপলব্ধি করল যে তার বিচারবুদ্ধির বিকাশের দিকটিই আসল উদ্দেশ 
বা লক্ষ্য এবং অপর দুটি সেই উদ্দেশ্-নাধনের উপায় মাত্র । বিচার-বুদ্ধির 
অন্নশীলনকেই মান্য করে নিল মুখ্য উদেশ্ত । তার ফলে দেখা! দিল নতুন এক 
ধরনের সংঘ। কেবলমাত্র শিক্ষা! দেবার উদ্দেশ্টেই সংঘ গঠিত হল না; 
জ্ঞান, বুদ্ধির এবং চরিত্রের বিকাশের জন্যও সংঘ গঠিত হয়। মানুষের যে 
আবেগ তার জৈবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে সেই আবেগ এক 
নতুন রূপ পরিগ্রহণ করল। সে আবেগ সুন্জ এক চিন্তামূলক আবেগ ও 
মনোভাবের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করল। ললিতকলার মাধ্যমে মানুষ নিজের 
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এই আবেগ বা মনৌভাবকে প্রকাশ করতে লাগল। শিক্ষা ও কলার অনুষ্ঠান 
বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আবিভাব ঘটল। কলা 
ও সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের স্থজনমূলক প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে এবং সুনির্দিষ্ট ও 
সুসন্গত উপায়ে মানুষের স্থকোমল ও সুন্ম্ম অনুভূতি এবং আবেগকে প্রকাশ করার 
জন্য অন্ষ্ঠান-গ্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে । এই জাতীয় অনষ্ঠান-গ্রতিষ্ঠানই 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য সংঘ, সঙ্গীত সভা, চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি 
এই জাতীয় অন্রষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ । 

এনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্গান মান্গষের জীবনের এক্য এবং মূল্য 
সম্পর্কে চেতনাকে গভীরতর করে বিভিন্ন মনুন্য সমাজের মধ্যে বিরোধিতাকে 
দূরীভূত করে, যার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক 
সম্পর্ক উন্নত ও দৃঢ় হওয়ার জন্য আরও অনেক নতুন নতুন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
আবিভাব ঘটে । 

(ছ) ধৰ্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Religious Institution) 2 
অন্তান্ত সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতে| ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান , 
সামাজিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক| গ্রহণ করে। ধর্মমূলক অনষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-গ্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য করা৷ যেতে পারে। ধর্ম 
কোন পরমসত্তায় বিশ্বান স্চনা করে, যে সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি ব্যক্তিগত সংযোগ 
স্থাপনের জন্য সচে হয়। ধর্মের অভ্যন্তরীণ দিক হল ব্যক্তির বিশ্বাস, ধারণ।” 
অনুভূতি ও আবেগের দিক এবং ধর্মের বাহ দিক হল কতকগুলি আচার ও 
অনুষ্ঠান _যেমন উপাসন| পদ্ধতি, যাঁর মাধ্যমে ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ 
পায়। ধর্মের এই বাহ্‌ দিক থেকেই কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টানের 
আঁবিভাব ঘটে যেগুলি বাহ আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে । গীর্জা, মন্দির, 
মসজিদ, ধর্ভা প্রভৃতি অনষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ | যদিও ধর্ম ব্যক্তিগত 
বিশ্বাসের বিষয় তবু ধর্মের একট! সামাজিক দিক আছে। বনু ধর্মীয় অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের কেন্দ্ররূপেও কার্য করে। 

(জে) আমোদ-প্রমোদ সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠীন (Recreational 
Institution) 8 খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 
আছে, যেগুলিকে সাংস্কৃতিক অন্ুষঠান-প্রতিষ্ঠান রূপে গণ্য কর! যেতে পারে। 
ফুটবল ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, নাট্যসংঘ, সঙ্গীত-সংঘ প্রভৃতি এই জাতীয় অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। 
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(৬) আচান্র (Custom) 2 

(i) আচার কাকে বলে (৮1787500569?) 23 আচার বলতে 
বুঝি সামাজিক আচরণের অভ্যাঁসলন্ধ পদ্ধতি বা ধার1। যেমন, পরিচিত ব্যক্তির 
সঙ্গে দেখা হলে আমর পরম্পরকে শুভেচ্ছ। জ্ঞাপন করি। এ সব আচাঁরগুলির 
সামাজিক সম্পর্কের প্রতি আমরা উদাসীন নই | যদি কোন কারণে কোন আচার 
ভঙ্গ কর! হয় তাহলে তার ফলে আমাদের মধ্যে মনস্তাপ দেখা দেয়। 

গিসবার্ট (9159) আচারের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা৷ উল্লেখ করেছেন; 
যথা__আচরণের ধারাবাহিকতা (2 constant way of acting), সামাজিকতা 
(social in character) এবং আদর্শগত মূল্য (normative value) 
সেহেতু সাধারণ অভ্যাস থেকে একে পৃথক কর| যেতে পারে ; যেমন, 
ধূমপানের অভ্যাম। আচার হুল আচরণের অভ্যাসসিদ্ধ রপ। তবে আচার 
ব্যক্তি বিশেষের অভ্যাস নয়, সম্প্রদায়ের অভ্যাস । যদিও আচার ও 
অভ্যাসের মধ্যে বাহ্‌তঃ সাদৃশ্য আছে, দুটোকে অভিন্ন গণ্য করা উচিত হবে 
না। এচ্ছিক ক্রিয়া অর্থাৎ বিশেষ এক ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি থেকেই 
অভ্যাসের উৎপত্তি। অভ্যাসের দরুন ব্যক্তির পক্ষে কোন কাজ সম্পাদন করা 
সহজতর হয় | যেমন, রাত্রে শয্য! গ্রহণ করার আগে কফি খাওয়। হল অভ্যাদ, 
আচার নয়। অভ্যাম হল ব্যক্তিগত বিষয়, তাঁর কোন সামাজিক অন্মোদনের 
প্রয়োজন হয় ন|। সাধারণ অভ্যাসের সন্দে আচারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই 
“একে “অনুমোদিত অভ্যাস” বলে অভিহিত কর| হয়। আচার হল নৈর্ব্যক্তিক 
এবং আচারের সঙ্গে সামাজিক অনুমোদন যুক্ত। 

আচারের বিশেষ সামাজিক তাৎপর্য আছে এবং সে-কারণে আচার লঙ্ঘন 
কর! হলে ব্যক্তিকে সমাজে নিন্দিত হতে হয়। আদিম সমাজে প্রচলিত আচার 
লঙ্ঘন করার বিষয়টিকে অপরাধ বলে গণ্য কর] হত এবং অপরাধীদের কঠোর 
শাস্তি দেওয়। হত। আচার মেনে চল! গোষ্ঠীর কন্যাণের উপযোগী কার এবং 
এই বিষয়টি গোষ্ঠীর সভ্যদের কাছে আচারকে স্বতঃক্ফৃত করে তোলে। যে সমাজে 
সভ্যর! বিশ্বাদপ্রবণ এবং অমননধীল, সে সমাজে ব্যক্তিরা বিনা আপত্তিতেই 
আচার মেনে চলে। কাজেই আচার হল মাধিক, অভ্যাস সার্ধিক নয়। আচারের 
আদর্শগত বৈশিষ্ট্য আছে, য অভ্যাসের নেই। 

আচারের একট! ব্যক্তিগত দিক আছে। আচার বসতেই আমর 
বুঝি কতকগুলি স্বীকৃত কর্ণপন্ধতি যেগুলি মানুষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্র 
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একত্রে করে থাকে। অনুষ্ঠান (75009000) বলতে আমর! বুঝি নিয়ন্ত্রণের 
পদ্ধতি ($ystem of control), য| ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমার বাইরে চলে 
যায়। এই নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হল অতীত এবং বর্তমান, ব€মান এবং ভবিষ্যতের 
মধ্যে যোগস্থত্র য। মানুষকে তার পূর্বপুরুষ এবং বংশধরের সঙ্গে সম্পর্কঘুক্ত করে । 

(ii) আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between 
Custom and Institution) 2 আচার (Custom) এবং অনুষ্ঠানের (Institu- 
007) মধ্যে যে পার্থক্য তা জাতিগত নয়, মাত্রাগত। অনুষ্ঠানেরও একট! 
সামাজিক এবং আদর্শগত মূল্যের দিক আছে, কিন্তু আচারের তুলনায় অনুষ্ঠান 
অধিক নৈৰ্্যক্তিক (17009973091) এবং কম স্বত:ক্ফুত ($p0ntaneous) | সমাজে 
আচারের থেকে অনুষ্ঠানের স্বীকৃতিই বেশী। যেমন, উত্তরাধিকার ও ভদ্রতা । 
সমাজ অনুষ্ঠান হিসেবে উত্তরাধিকাঁরকেই বেশী স্বীকৃতি দেঁয়। উত্তরাঁধিকারের 
দ্বারা পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষা হয়। কিন্ত আচার হিসেবে ভদ্রতার গুরুত্ব অত 
বেশী নয় । এ ছাড়া অধিকাংশ অনুষ্ঠান সুনির্দিষ্ট) আচার সাধারণতঃ তেমন 
সুনির্দিষ্ট নয়। আঁচার অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে যখন আচার সাধারণের 
স্কুল্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে। 

(6) লোক্কাচাঁন্র (Folkways) 8 

আচার এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে রয়েছে আর 
একটি বিষয়ের আলোচনা সেটি হল লোকাঁচার (Folk৭y৪) এবং লোকনীতি 
(0053) । ডবলু. জি. সামনার (//.৫. $॥n৫৮) ১৯০৬গ্রষ্টাব্দে প্রকাশিত তার 
770110/4)5' গ্ৰন্থটিতে এই সম্পর্কে মনোরম ও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তীর 
অভিমতান্ুসারে মানুষ তার পূর্বপুরুষ পশুদের কাঁছ থেকে উত্তরাধিকারস্কত্রে লাভ 
করেছে দৈহিক-মানসিক প্রলক্ষণ, সহজাত প্রবৃত্তি, দক্ষতা ব| আর কিছু না৷ হলেও 
প্রবণতা বা '্বভাব ঘা তাকে খাদ্য যোগান, যৌন জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য ব 
আত্মগরিমা সংক্রান্ত সমন্তার সমাধানে সহায়ত করে। উপরিউক্ত সমস্তাগুলিকে 
কেন্দ্র করে যেমন নানা ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঘটল মতবিভোদ, তেমনি 
দেখা দিল মতের এঁক্য। এই যে মতের এক্য, মতের সাদৃশ্ঠ, পারস্পরিক মত- 
বিনিময়_-এ সবই লৌকাচাঁর উৎপন্ন করে। আচার এবং অনুষ্ঠানের তুলনায় 
লোকাঁচারের ব্যাপকতা অনেকবেশী।লোঁকাঁচাঁর হল কতকগুলি স্বতঃক্ষুত আচরণের 
রীতি। সমাজে লোকাঁচারের আবির্ভাবের পূর্বে যে সব সামাজিক আচরণ 
পরিলক্ষিত হত, লোকাচারগুলিকে তাদের কোনিটিরই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না| 
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ভৌগোলিক অঞ্চলের বসবাসকারী প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য কর! যায়_ 
প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গেসংগতিবিধানের প্রচেষ্ট!, জীবিক| সংগ্রহের ব্যন্তত] এবং 
এমন আচরণপদ্ধতির উদ্ভাবন যা বিরোধিতার মনোভাব দূরীভূত করে সহযোগিতার 
মনোভাব স্ষ্টি করে । এরই ফলে কতকগুলি আচরণ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে । এই সব 
আচরণ পদ্ধতি খাদ্য উৎপাদন, খা প্রস্থতকরণ, খাদ্যদংরক্ষণ, খান্যগ্রহণ, ব্যক্তির 
নিরাপত্তা, ব্যক্তি যে গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত তার নিরাপত্তা; বিবাহ, যৌন জীবন, 
শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, দেহসঙ্জা এবং জীবনের আরও বনু 
বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায়। সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আচরণ পদ্ধতিগুলি 
এক হিসেবে সকলের দ্বার! অন্তস্থত হয় এবং গোষ্ঠাজীবনে তাদের সার্ভে 'মিকতার 
জন্য তার। লোকাচার নামে অভিহিত হয়। হাত জোড় করে নমস্কার করা, 
বিবাহিত মেয়েদের মাথায় ঘোমট। দেওয়। ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য লোকাচার। 
করমর্দন কর।, গলাতে নেকটাই পর| ইউরোপীয় সমাজে বছুপরিচিত লোকাচার। 

লেকচার: হল মান্থষের পরিবেশের সঙ্গে অজানিত, স্বতঃসদুর্, অসমনয়- 
মূলক সংগতিবিধান, মামুলি কাজের প্রায়শই পুনরাবৃত্তি; যে কাঁজগুলি 
বহুমংখ্যক ব্যক্তি হয়ত এক্যবন্ধভাবে ব| একই প্রয়োজনের মুখোমুখী হলে একই 
ভাবে সম্পাদন করে। 

লোকাচার হল ম্যাকাইভার এবং পেজ এর কথায় সমাজের দ্বার! অনুমোদিত 
এবং গৃহীত আচরণ পদ্ধতি। চলিত রাঁতি, শিষ্টাচার এবং সমাজে বসবাঁদ করার 
জন্য মানুষের দ্বার! উদ্ভাবিত আচরণের বিচিত্র রীতি এই লোকাঁচারের অন্তর্গত । 
এই সব রীতিগুলি কার্যকর হওয়ার জন্য সমাজজীবনে কম বেশী স্থিরতা 
লাভ করে। সামাজিক এতিহের অংশরূপে এর! বংশানুত্রমে হস্তাস্তরিত হয়। 
এর! হয়ে পড়ে সমাজের অভ্যাস এবং প্রথ|-_সামনার (Sumner)-এর 
ভাষায় এর পরবর্তী বংশধরদের পক্ষে আদর্শ হিসেবে কার্ধকর হয় । সমাজে যখন 
এমব লোকাচার স্থায়ী হয়, তখন তার! নানাভাবে ব্যক্তি ও সমাজের কর্মপদ্ধতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। এসব লোকাচার অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। তারা কোন সজ্ঞান 
" পরীক্ষা-প্রচেষ্টার ব| বিচারবুদ্ধিসন্মত পরিকল্পনার ফলশ্রুতি নয়। কোনরকম 
বৌদ্ধিক মনন ব| উদ্দেশ্য ছাড়াই এর! বংশপরম্পরায় হস্তাস্তরিত হয় । এই 
সব লোকাচারের আবির্ভাবের পর তার। সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয় । কখন 
এবং কিভাবে তাদের উদ্ভব, বলা খুবই কঠিন। এরকম অস্থ্মান কর! যেতে পারে 
যে, কোন গোষ্ঠী কোন সমস্ার সমাধান কল্পে তার আচরণকে ভুল ও সংশোধন 
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পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত এগুলি লোকাচারে এসে 
উপনীত হয়েছে। উদাহরণম্বরূপ উল্লেখ কর! যায়, আদিম সমাজে পাঁড়া- 
প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ ও তাঁদের ধনসম্পদ্ লুন করার রীতি ছিল লোকাচার। 
বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের জলবায়ু অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ 
পরিধান করাও লোকাচারের দৃষ্টান্ত ৷ রৌদ্র এবং বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার 
জন্যই হয়ত মন্তকে শিরাবরণ পরিধান কর!_-এই লোকাচারের উদ্ভব। কোন কোন 
ক্ষেত্রে শক্রর কাছ থেকে নিজের মস্তক রক্ষা করাও হয়ত এই লোকাচারের উদ্দেশ্য 
হতে পারে। এই সব আচারণ-ধার, যাঁদের লোকাচার নামে অভিহিত কর! 
হয় একট। গোর জীবনযাত্রার সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পরে যে 
তাঁদের পরিবর্তন হলেও, এই পরিবর্তন হয় খুব ধীরে ধীরে । সাধারণতঃ এই সব 
লোকাঁচারের বিকল্প আচরণ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বড় বেণী কেউ উৎস্থক 
হয়ে ওঠে না। ব্যক্তি স্বতঃক্ষূতভাবেই এই সব আচরণ পদ্ধতি মেনে চলে । 
এই অর্থে ব্যক্তির আচরণ সমাজ নিয়নত্রিত। 

লোকাচার মেনে কি হবে, সাধারণতঃ এই প্রশ্ন কেউ বড় একট! করে ন| | 
কাউকে লৌকাচার মেনে চলার জন্য বাধ্য করতে হয় না। লোঁকাচারের 
মধ্যে যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার রয়েছে ত! ঘটে ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে 
এবং স্বতঃস্ষু্তভাবে। ব্যক্তির মধ্যে এমন অনুভূতি কখনও দেখা দেয় না যে, সে 
যখন কোন লোকাচার মেনে চলছে তখন তাকে এ জাতীয় কিছু করতে বাধ্য 
কর! হচ্ছে। কাজেই যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এর পেছনে কার্ধকর হয় ত! স্থসংবন্ধ 
বা বিধিবদ্ধ কিছু নয়। অ-বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ন্ত্ররই এর পেছনে কাজ করে। 
প্রতিটি ব্যক্তি লোকাচার মেনে চলুক ত! তদারকী করার জন্য কোন সাংগঠনিক 
ব্যবস্থা কিছু থাকে না; কারণ, তার প্রয়োজন হয় ন! । যে লোক লোকাচাঁর 
মানে না, তাকে হয়ত একটু হাঁসি-বিদ্রপের সম্মুখীন হতে হয়! কাজেই 
ব্যঙ্গ, ঠা, বিদ্রপ, রটন| এসবই লোকাচার মেনে চলার ব্যাপারে নিয়ামকের 
কাজ করে। এর কারণ হল, সমাজের সমষ্টিগত প্রয়োজনের উপর অধিকাংশ 
লোকাচারের বিশেষ কোন প্রভাব নেই। যে লোক লোকাচার মেনে চলে 
না ব| তা’ উপেক্ষা করে, তেমন ব্যক্তি সমাজ-জীবনে অশান্তির স্ুটি করেছে 
এমন মনে করাও হয় না। লোকাঁচার না মানার জন্য সমাজ তাকে তার জন্য 
ধিক্কার দেয় না বা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করে না, ব| সমাজ তাকে একঘরে করে 
রাখে না। 

H. 9. Socio.—5 


৬৬ উচ্চমাধ্যমিক সমাঁজবিদ্ধা 


আমূল কথা হল, সমাজে কে লোঁকাঁচার মেনে চলছে, কে চলছে না, 
এই নিয়ে বড় একটা কেউ মাথ৷ ঘাঁমায় ম|| সমাজে সব লোকই যে 
লোঁকাচাঁর মেনে চলছে তা নয় । তবে লোঁকাচাঁর একেবারে মেনে না চলাঁও সম্ভব 
নয়, কারণ তাহলে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বলতে কিছুই থাকবে না। 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সময় সময় কোন কোন লোকাচারের 
গ্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে সমাজ সচেতন হয় । সমাজ মনে করে যে কোন কোন 
মানবিক মূল্যের দিক থেকে এই সব লোকাচার মেনে চল! খুবই প্রয়োজনীয় । 
কাজেই সামাজিক জীবনে যখন এই সব লোকাচাঁর বিচারমূলক মননের বিষয়বস্ত 
হয়, তখন কোন কোন লোকাচার সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং নৈতিক তাৎপর্য 
যুক্ত হয়। যারা এই ষব লোকাচারকে উপেক্ষা করে তার! সমাজে নিন্দিত 
হয়। কোন সম্প্রদায়. হয়ত এদের সমাজের পক্ষে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে গণ্য করতে 
পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কোন অপরিচিত মহিলাকে সম্বোধন করার 
সময় সন্তরমনচক শব্দ ব্যবহার না করে, তাহলে তাঁর এ জাতীয় আচরণ খুবই 
নিন্দার বিষয় হবে। 

তবে একথা! স্বীকার ন! করে পারা যায় ন! যে, সমাজে এঁক্যবদ্ধ, গ্রীতিপদ 
এবং সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য লোকাচার খুবই সহায়ক। মোটামুটি 
কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করবে, পূর্ব থেকে জান থাকলে তার 
আচরণের সঙ্গে সংগতিবিধান করে চল! সম্ভব হয়। এর ফলে সমাঁজ-জীবনে 
ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সহজ ও সরল হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিও 
আচরণের একরূপতার গুণে বিরোধ-মুক্ত হয় ও সমাজের স্বচ্ছন্দ গতিতে সহায়ত! 
করে। সমাজবিদ্‌ কিংস্লে ডেভিন (King5!৫) 4১15) বলেন, “মানুষের 
অস্তিত্বের আছ্যন্ত যদি কোথাও নিহিত থাকে ত রয়েছে লোৌকাচারে, কেনন! 
আমর! তাদের নিয়ে শুরু করি এবং সব সময় তাঁতেই ফিরে আমি ।” 


(ছ) জোনবকলীত্তি (Mores) $ 

যখন লোকাচারকে শুধুমাত্র আচরণের নির্দিষ্ট রীতি রূপে গণ্য মা করে, 
আচরণের নিয়ামক্রপে গণ্য কর! হয়, তখন তাঁদের লোঁকনীতি রূপে গণ্য 
কর! হয়। লৌকনীতি হল সেই সব লোঁকাঁচার, যেগুলি অবশ্য পাঁলনীয়। 
প্রতিটি সামাজিক রীতি ব! প্রথা, প্রতিটি লোঁকাচার কিছুমাত্রায় সামাজিক 
নিয়ামকের কাজ করে। অতি সাধারণ ধরনের শিষ্টাচারমূলক আচরণের মধ্যেও 


কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রত্যয় ৬৭ 


নিহিত রয়েছে কোন কিছু সঠিকভাবে সম্পাদন করার ব্যাপার। কাজেই 
লোকনীতি লোকাঁচার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কিছু নয়। সামাজিক আচার- 
আচরণ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র রূপে যে সব লোকাচার ক্রিয়া করে সেগুলিই হল লোক- 
নীতি। গোষগ্ী-আঁচরণের মানদণ্ড, গোষ্ঠীর ভাল-মন্দ উচিত বোধ, গোষ্ঠীর 
কল্যাণের পক্ষে কি উপযোগী__লোকনীতি তাই প্রকাশ করে। 

আসল কথ| হল, কোন বিশেষ লোঁকাচারের সঙ্গে যখন উচিত, অনুচিত, 
ভাল-মন্দের মূল্য সম্পর্কীয় অবধারণ (value judgments) যুক্ত হয়, তখন 
লোঁকনীতির উদ্ভব ঘটে ৷ সাম্নার (507) বলেন যে, যখন লোকাচারের সঙ্গে 
যুক্ত হয় গোঠাগত কল্যাণের চেতন৷ » উচিত অন্চিতের মানদণ্ডের ধারণা, তখনই 
তাঁরা লোকনীতিতে পরিণত হয়। যেমন, বিশেষ ধরনের বন্ত্র পরিধান কর! 
লোঁকাচারের ব্যাপার, কিন্তু বস্তু পরিধানের রীতিটাই হল লৌকনীতি। 

লোকনীতি অবশ্ঠই পালনীয় কেনন| সমাজের ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাঁণ» 
্যায়-অন্ঠায়ের প্রশ্ন লোকনী তির সঙ্গে জড়িত। লোকাচারের সঙ্গে এই জাতীয় প্রশ্ন 
তেমন জড়িত নয়।' কাজেই লোকাচার মেনে ন! চললে ব্যক্তি নিন্দার পাত্র হন 
না; কিন্তু লৌকনী তকে উপেক্ষ। করলে ব্যক্তিকে নিন্দ। কর! হয়, অনেক সময় 
ব্যক্তিকে এর জন্য শাস্তি পেতে হয়। 

সভ্য সমাজে নরনারী ভদ্রজনোচিত পোশীক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে, 
এটাই লোঁকনীতি, যদি কেউ তাঁকে লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে নিন্দিত হতে 
হয়। সময় সময় তাকে শাস্তিও পেতে হয়। তবে লোকাঁচারের মত, 
লোকনীতিও সমাজে প্রবতিত হয় কোন বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বার! নয়। কাজেই 
লোকনীতি মেনে চলার জন্য কোন বিধিবদ্ধ চাপ স্থষ্টি কর! হয় না। 

সমাজ-জীবনের একট! বিশেষ স্তরে মানুষ চিন্ত। করে দেখেনি যে লোঁকাচার 
সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত কল্যাণের পক্ষে উপযোগী, কি উপযোগী নয়। কিন্তু পরবর্তা- 
কালে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চার হল, মানুষ সমষ্টিগত কল্যাণের কথা 
চিন্তা করতে লাঁগল। তখন তার! দেখল সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য কোন 
কোন আচরণ ভাল এবং মনে করল বিধিনিষেধের দ্বার! ব্যক্তিগত আচরণের 
নিয়ন্ত্রণ সমাজের সাধারণ কল্যাণ রক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজন | তখন কোন 
কোন লোকাচার লোকনীতিতে রূপান্তরিত হল। 

ম্যাঁকাইভার এবং পেজ-এর অভিমতান্থসারে লোঁকনীতির মাধ্যমেই একটা 
গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। গোীর ব! সম্প্রদায়ের 


৬৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 


মভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে লোকনীতি কার্যকর হয়। লোকনীতি 
একাধারে যেমন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি আচরণ বিশেষকে নিষিদ্ধও 
করে। 

এমন অনেক লোকনীতি আছে য| হুম্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, কোন্‌ বিশেষ 
অবস্থায় ছুটি ব্যক্তির মধ্যে যেমন স্বামী এবং স্ত্রী, ভাতা এবং ভাগিনী, পিতা 
এবং পুত্র, চিকিৎসক এবং রোগী প্রভৃতির সম্পর্ক কিরূপ হবে । 

গোষ্ঠী জীবনের প্রকাশ ঘটে যেমন লোকনীতির মাধ্যমে, তেমনি গোরা 
জীবনের আচরণের সীমারেখা নির্দেশ করে এই সব লোকনীতি। গোষ্ঠীজীবনে 
যাতে সদস্তরা আঁচরণের মাধ্যমে: গোষ্ঠীজীবনের সঙ্গে সামগ্রম্ত বিধান করে, 
লোকনীতি সেই উদ্দেশ্যে সদন্তদের প্রভাবিত করে। এইসব লোকনীতি 
প্রতিটি ব্যক্তির মাঁনসিক প্রবণতা যেমন একাধারে গঠন করে তেমনি সংযত 
করে। লোকনীতি মেনে চলার জন্ ব্যক্তি প্রসংশিত হয়» আর লঙ্ঘন করার 
জন্য হয় নিন্দিত। লোকনীতি মেনে যারা কাজ করে তাঁদের কাজ সমাজের 
অনুমোদন লাভ করে, যারা তা করে না, তাদের কর্মপদ্ধতি সমাজ অনুমোদন 
করে না। 

লোকনীতি সমাজ ভেদে পৃথক হয়। উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, ভারতে 
অসবর্ণ বিবাহ কোন সমাজে অনুমোদিত, কোন সমাজে নিন্দিত। কোন 
গোষ্ঠী প্রাকৃবিবাহ প্রণয়ে উৎসাহদান করে, আবার কোন গোষ্ঠী তার নিন্দা 
করে। 

সাধারণতঃ লোৌকনীতির সমালোচনা কর! হয় না, লোৌকনীতিকে সমালোচনার 
বিষয়বস্তু কর! হলে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান যায়। লোকনীতিকে 
লঙ্ঘন কর। হলে ব্যক্তিকে দণ্ড পেতে হতে পারে । এই দণ্ড শারীরিক শাস্তি প্রদান 
ব| সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা বা! একঘরে কর1__নানাভাবে প্রকাশ পেতে 
পারে। কাজেই অনেক সময় সমাজের সভ্যরা শাস্তির ভয়ে এই লোকনীতি মেনে 
চলে। কাজেই লোৌকনীতির মধ্যে কিছুট! বাধ্যতার ভাব আছে। তবে তাঁরা! 
আইনের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, কেনন! লোকনীতি লঙঘনের জন্য কোন বিধিবদ্ধ 
দণ্ডদানের ব্যবস্থা নেই । 

লোকনীতি ব্যক্তির আঁচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে । বস্তুতঃ লোকনীতি গোষ্ঠীর 
সংহতি রক্ষায়ও বিশেষ সহায়ক হয়। 


কয়েকটি প্রারম্ভিক প্রত্যয় ৬৯ 
অনুশীলনী 


১] সংস্কৃতি কাকে বলে? সংস্কৃতির বৈশিষ্টাগুলি কী? (What is Culture ? What 
are the characteristics of Culture ?) 

২। সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে প্রভেদ কর। (Distinguish between Culture and 
Civilization.) 

৩। সম্প্রদায় কাকে বলে? সম্প্রদায় ও সমাজের মধো প্রভেদ কী? (What is 
Community ? Distinguish between Community and Society ?) 

৪। সংঘ কাকে বলে? অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? (What is an 
Association? How dossit differ from Institution ? ) 

৫1 আচার কাকে বলে? আচারের সঙ্গে অভ্যাসের ও অনুষ্ঠানের পার্থক্য কোথায়? 
(What is custom ? How does custom differ from habit and institution ? ) 

৬। লোকনীতি বলতে কি বোঝ? সামাজিক জীবনে তাদের প্রয়োজনীয়তা কি? 
( What ৫০ you understand by Mores ? Are they necessary for social life ? ) 

৭। লোকাচার ও লোকনীতির মধ্যে পার্থক্য কর | (Distinguish between Folkways 
and Mores.) 


পৰম অপ্র্যাক্স 
ব্য্তি, সাজ ও সঃদ্কাতি 


(Individual, Society and Culture) 


১। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relation 
between Individual and Society) 2 

ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি_এদের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করার পূর্বে প্রথমে 
ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা৷ দরকার। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের 
আসল সম্পর্ক কি, এই প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাবিদ্দের মধ্যে 
মৃতদ্বৈধ রয়েছে। তবে একটি প্রশ্নে সকলেই একমত পোষণ করেছেন যে, ব্যক্তির 
সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট । মানুষ জন্মায় এবং মানুষের মৃত্যু হয় কিন্ত 
সামাজিক গতির কোন পরিবর্তন নেই। একটি ব্যক্তি একটি সংগঠন বা সংস্থা 
পছন্দ করে বা অন্যটি করেনা, এ প্রশ্ন গৌণ । আসল কথ, স্থষ্টর আদিম কাল 
থেকে যে-কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানেই সে লালিত পালিত হোক ন! কেন, সমাজ বা! 
পরিবেশ ছাড়া সে আদৌ স্থায়িত্লাভ করতে পারত ন|। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের 
সম্পর্কের কথা যখন বল! হয় তখন কোন বিশেষ ধরনের সমাজের কথ| আমর| 
চিন্তা করি নাঃ ত! যে-কোন সংগঠনের রূপই গ্রহণ করতে পারে-যেষন 
পরিবার, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রও হতে পারে। তবে একথাও সত্য যে সমাজ ছাড়া 
যেমন ব্যক্তির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারেনা, সেরকম ব্যক্তি ছাড়া সমাজেরও 
কোন অস্তিত্বের কথ| ভাবা যায় না। মানুষ নিয়েই সমাজ । সমাঁজই মানুষের 
জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। এ সমাঁজই মানুষকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন 
করে তোলে। জন্মের সময় একটি শিশু রক্তমাংসের পিণ্ড ছাড় আর কিছুই 
থাকে না। সমাজই তার মানসিক উন্নতি সাধন করে এবং তাঁর সামাঁজিকীকরণের 
মাধ্যমে তাঁকে এক আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। সামাজিক পরিবেশ 
ছাড়া ব্যক্তিত্ব গঠিত হতে পারেনা | ‘অহং’ সম্পর্কে সচেতনতা এ সমাজের সৃষ্টি ॥ 
একটি শিশু তখনই হাসে যখন তাঁর মা৷ তাঁকে দেখে হাঁসে এবং পরবর্তীকালে 
পরিবারের সাস্তাদের, খেলাধূলার সাথীদের এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার 
ফলে তাঁর যে অভিজ্ঞত| হয়, সেই অভিজ্ঞতাঁবশতঃ তাঁর চরিত্রের মধ্যে উদারতা» 
স্বার্থপরতা, মহাঁনুভবতা, সাঁহমিকতা, পরশ্রীকীতরত1, ক্রোধ এবং আন্তরিকতা! 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৭১ 


প্রভৃতি নানা দৌষগুণের বিকাশ হয়। এইভাবে “ভাল” "মন্দ" ‘উচিত’ অনুচিত" 
সম্পর্কে তার ধারণ! জন্মায় য| বস্তুতঃ সমাজেরই স্থষ্টি। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের 
সম্পর্ককে কেন্দ্র করে একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। এখানে কয়েকটি প্রধান 
মতবাদ সংক্ষেপে আলোচন! কর! হচ্ছে £ 

(ক) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory) যে 
সমস্ত মতবাদ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছে সামাজিক 
চুক্তি মতবাদ তাদের মধ্যে অন্ততম। সপ্তদশ শতাব্দীতে টমাস হবম্‌ (Thomas 
70905) তীর বিখ্যাত ‘লেভিয়াথাণ’ (Leviathan) গ্রন্থে বলেন যে, মান্য 
আদিম যুগে প্রাক্-মামাজিক অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) বাস 
করত। এই “প্রকৃতির রাজ্যে (5:4০ ০£ nature) হানাহানি, মারামারি মানুষের 
জীবনকে জঘন্য, দারিদ্র, পাশবিক এবং ক্ষণস্থায়ী করতে বাধ্য করেছিল। ব্যক্তি 
ছিল তখন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র । ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তখনও পর্যন্ত কোন পারস্পরিক 
সম্বন্ধ গড়ে ওঠেনি । এই অস্বাভাবিক অবস্থ। থেকে অব্যাহতি পাবার জন্তে তারা 
একট। সামাজিক চুক্তি করে সমাজ গঠন করে। এর ফলে ব্যক্তির দায়িত্বহীনতা, 
পাশবিক আঁচরণ এবং অহং প্রবৃত্তির বিনাশ ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী 
দার্শনিক রুশো (R০॥$৪৫৭%) স্বীকার করেন যে, মান্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সমাজ হুষ্টি 
করেছে। প্রক্বতির রাজ্য ছিল ভূ-স্বর্গ, কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
সুচনা এবং মান্সষের চিন্তার ক্রমবিকাশ এই প্রকৃতি রাজ্যের সাম্য ও সখ শাস্তি 
বিনষ্ট করল। অবশেষে মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন 
করে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীনস্থ করল। সামাজিক 
চুক্তি মতবাদের অপর একজন সমর্থক হলেন জন লক্‌ (John Locke) | তাঁর 
মতে গ্রকুতিতে সকল মানুষই স্বাধীনতা! নিয়ে জায় । প্রাক্‌-সামাজিক প্রকৃতির 
রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খল! বিরাজ করত। এ অবস্থায় মাগ্থষের জীবনযাত্র। প্রাকৃতিক 
আইন ও স্বাভাবিক আইনের ছারা নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্ত এই আইন প্রয়োগ 
করার জন্য বা আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তি দেবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। 
এজন্য মানুষ একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করল এবং সমাজ গঠন করল। 
ব্যক্তিই সমাজ তৈরি করেছে প্রয়োজনের তাঁগিদে.। 

ম্যাকাইভার এবং অন্তান্ত সমাজবিদের! সামাজিক চুক্তি মতবাদকে 
ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। ম্যাকাইভার মনে করেন যে-_এই মতবাদ কোন 
এতিহাঁসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রাক্‌ সামাজিক মানুষের কোন চুক্তি 


৭২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্ধা 


সম্বন্ধে যে জ্ঞান ছিল তার কোন এতিহাঁসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমাজ 
বহিভূত ব্যক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন সামাজিক চুক্তি মতবাদে স্বীকৃত হয়েছে 
যা নিতান্ত বাস্তবতা বঞ্জিত। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ ন্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমাজ সৃষ্টি 
করেছে বলে সামাজিক চুক্তি মতবাদে যে তথ্য পরিবেশন কর! হয়েছে সমাজ- 
বিদের! তা মেনে নিতে পারেন নি। কারণ সমাজ ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 
ধারণ! করা একান্তই অনংগতিপূর্ণ* কারণ সামাজিকীকরণ পদ্ধতির ছারাই তার 
ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সমাজ-বহিভূি প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে 
সামাজিক চেতন! সঞ্চারের কথা ভাবা যায় না। প্রাক্-সামাজিক প্রক্কতি-রাজ্যের 
কথা কল্পনা ছাড়! কিছুই নয়। তাছাড়া সমাজ-জীবনের পূর্বে সামাজিক চুক্তির 
কল্পন| যেন ‘খোঁড়ার সামনে গাঁড়ীকে জুড়ে দেওয়ার মত ব্যাপার’ | ম্যাকাইভার 
আরও বলেন যে, সমাজ আগে, কি ব্যক্তি আগে--এ প্রশ্ন নিরর্থক | কারণ সমাজ 
ছাঁড়া ব্যক্তির ধারণা যেমন অবাস্তব, সেরকম ব্যক্তি ছাড়াও সমাজের চিন্তা 
অসম্ভব । সমাজ এবং ব্যক্তি পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারেন! । 

(খ) জৈব মতবাদ (0188010 17৩09) 8 এই মতবাদ অন্যায়ী 
সমাজ একটি যন্ত্রবিশেষ যার গঠনে এবং কার্যকলাপে জীবের সঙ্গে মিল খুঁজে 
পাওয়া যায়। এই মতবাদ অনুযায়ী জীবদেহের সঙ্গে তার বিভিন্ন অংশের যে 
সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে অনুরূপ সম্পর্ক বর্তমান । ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের 
সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, আঙ্গিক । এই মতবাদ অনুসারে সমাজ ব্যক্তির যান্ত্রিক সমষ্টি 
নয়, পরম্পর নির্ভর এমন অংশের সমন্বয়ে একটি জীবন্ত জীবদেহ | সমাঁজ-দেহের 
আকার ও কার্যকলাপ জীবদেহের মতনই। ব্যক্তিই হল সমাজদেহের কোধবিশেষ। 
জীবদেহের ব| সমগ্রের জন্যই কোষের অস্তিত্ব সমাজ ব| সমগ্রের জন্তাই ব্যক্তির 
অস্তিত্ব। জীবদেহের বিভিন্ন অংশের যেমন পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমাজ 
বাদ দিয়ে ব্যক্তিরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই ।ক্রটনূলি, ম্পেন্সার, স্পেংলাঁর ছিলেন 
এই মতের প্রবক্তা । স্পেনসার বলেন, মানবদেহ এবং সমাজ, প্রারম্ভিক পর্যায়ে 
উভয়ের কার্যকলাপ খুবই সরল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে উভয়ের কার্যই জটিলতর হয়ে 
পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই অংশগুলি স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে, যেমন মানবদেহের 
অংশবিশেষ অর্থাৎ চোখ, কান, পা, হাত যদিও পরম্পর নির্ভরশীল প্রত্যেকেই 
স্বাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করে । সেইরকম ব্যক্তিরা নিজনিজ কাধ সম্পাদন করে 
এবং সমাজের স্বার্থে যৌথভাবে কার্য সম্পাদন করে । জীবদেহ এবং সমাজ উভয় 
ক্ষেত্রেই অংশের সন্তোষজনক ক্রিয়ার উপর সমগ্রের সুস্থতা নির্ভর করে। 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৭্ত 


এই মতবাদের প্রধান ক্রটি হল, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে মানবদেহ 
এবং কোষের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করা৷ যুক্তিযুক্ত নয়, কাঁরণ উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য বিদ্যমান । ব্যক্তির জীবন্ত সত আছে; তার মন্তিদ্ধ আছে এবং 
সে স্বাধীনভাবে চিত্ত। করতে পারে। অপরপক্ষে মানবদেহের কোঁষগুলির নিজস্ব 
সত্তা কিছুই নেই। ব্যক্তির মত তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা, অভিপ্রায় বা সম্বল্প নেই। 
কাজেই সমাজকে যন্ত্রবিশেষ মনে করা ভুল। সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তির একটি 
হবতন্্র জীবন আছে যাকে সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দেওয়। যায় না। 
এই মতবাদ সামাজিক এঁক্যের উপর এতথাঁনি গুরুত্ব আরোপ করে যে, সমাজস্থ 
প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণকে উপেক্ষ। করে। ম্যাকাইভার বলেন যে, যখন 
অভিজ্ঞতার কোন প্রশ্ন ওঠে তখন সমাজন্থ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার কথ! এবং তাঁদের 
আঁশ আকাজ্জীর কথাই বল! হয়। যখন সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থের কথ! বলা ' 
হয়, তখন সেই স্বার্থের কথ! বলা হয় যা! তাঁর সদস্যর! অনুভব করে । এই মতবাদও 
ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের ব্যাপারে সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্য। দিতে অসমর্থ । 
তবু জৈব মতবাদকে পুরোপুরি অন্বীকার করা যায় না, কারণ জৈব মতবাদে 
সমাঁজস্থ ব্যক্তিদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতীর কথ। স্বীকারকরা হয়। তবে সমাঁজের 
সঙ্গে জীবদেহের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও পূর্বোক্ত কারণে এ সাদৃগুকে খুব 
বেশী দূর টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সমাজের সঙ্গ জীবদেহের যে তুলনা 
তাকে একটা রূপক হিসেবেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। জনৈক সমালোচকের 
কথায়, “সমাজকে যদি জীব বলতে হয়, এ হল বহু জীব নিয়ে একটি জীব, যাঁর 
প্রত্যেকটিরই একটি ন্বতন্থব জীবন আছে ।” 


(শ) ভাববাদ বা গোষ্ঠী চেতন! বাদ (Idealism or Group-Mind 
০0:%) & ভাববাঁদীদের মতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক । 
ভাঁববাদীরা সমাজকে জীবদেহ রূপে কল্পন। ন। করে সমাজকে একটি মন বা এক 
বৃহত্তর চেতনারপে কল্পনা করেছেন। এই মতবাদ অস্রসারে সমাজ একটি বৃহত্তর 
মন (greater mind) য| ব্যক্তিমনের নিছক সমষ্টিমাত্র নয়। সমাজস্থ সভ্যদের 
মন ছাড়াও সমাজের একট! অতিরিক্ত মন আছে। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাঁল 
(McDougall) সমষ্টিগত চেতনার স্বত্ত অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। খ্যাতনামা 
সমাজবিদ্‌ এমপিনোস (8%1893) মনে করেন সমাজের একটি সমষ্টিগত চেতনা 
আছে। ফরাসী সমীভবিজ্ঞানী দুরখীম্‌ (Durkhim)-এর মতে সমাজ তাঁর 
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অংশের সমষ্টির তুলনায় বৃহত্তর এবং ব্যক্তিমন ছাড়াও সামাজিক মনের বা! সমগ্টি- 
গত চেতনার একট। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। 

সমালোচনায় বল! যেতে পারে যে, ভাববাদীর! সমাজ এবং ব্যক্তির নিবিড় 
সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি উভয়ের সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বলে 
অভিহিত করেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্ত ব্যক্তিমন ছাড়াও ‘গোষ্ঠীমন’ 
(group mind\, সামাজিক মনের (5০০81 Mind) স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিষয়টিও 
নানারকম বিতর্কমূলক দার্শনিক ও মনস্তত্বমূলক সমন্তার স্থষ্টি করে। স্থতরাং 
‘গোষ্ঠীমন' ব। ‘সামাজিক মনকে" রূপক হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । 

উপরিউক্ত আলোচনা! থেকে বোঝা যায় যে, সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং 
জৈবমতবাদ পরম্পর বিরোদী। সামাজিক চুক্তি মতবাদ অনুযায়ী সমাজ ও 
ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্ততার অভাব রয়েছে এবং জৈব মতবাদ অনুযায়ী সমাজ ও 
ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই । সামগ্রিক দিক থেকে সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক 
নির্ধারণে উভয় মতবাদ অসমর্থ হলেও এই দুই মতবাদীর! সমাজের সঙ্গে জনগণের 
পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারেন নি। ম্যাঁকাইভার এবং পেজ 
বলেন, সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই উভয়ের উপর নির্ভরশীল ম্যাকাইভার আরও 
বলেন যে, এমন কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই যে সামাজিক ব্যক্তি নয়। সমাজ 
হল, ব্যক্তির সংগঠন। সমাজ ও ব্যক্তির জীবনের বাইরে কোন জীবন নেই। 
য| ব্যক্তির উদ্দেশ্য তাই সমাজেরই উদ্দেশ্ত। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অথবা 
উভয়ের কল্যাণের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। যা! সামাজিক নীতি তা একান্ত 
ব্যক্তির নীতি বলেই গণ্য হয়। লিওপোল্ড ভিজে (Leopold 77০5) অন্তুরূপ 
বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেন, ব্যক্তি বনাম সমাজের যে প্রশ্ন ত| নিতান্তই 
অবান্তর প্রশ্ন । তিনি বলেন, কাউকে যখন আমরা! ব্যক্তি আখ্য। দিই তখন তাকে 
‘একক’ প্রাণী হিসেবে ধরে নিই। তাকে যখন বিরাট কিছু ভাবি তখনই ভুল হওয়ার 
সম্ভাবন। দেখা যায়। সমাজের ক্ষেত্রেও একই কথ প্রযোজ্য । সমাজকেও যখন 
প্রাধান্য দিই এবং বিরটিকায় জীব বলে কল্পনা করি তখনই ভুল হয়। আলোর 
সঙ্গে ছায়ার থে সম্পর্ক» ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সেই একই সম্পর্ক । একটিকে 
বাদ দিয়ে অপরটির চিন্ত কল্পনাতীত। ব্যক্তি সমাজের উপর নির্ভর করে, 
সমাজ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের সকল সময় স্মরণ রাখতে 
হবে যে, মমীজস্থ ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব আছে। তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্য ও স্বাবীনত। 
আছে _দমাজের সঙ্গে তাকে একেবারে লীন করে দেওয়া কোনমতেই যুক্তিযুক্ত 
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নয়। কোন একটি সৈন্যদলের সঙ্গে সেই দৈশ্ঠদলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সৈনিকের 
যে সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কও তাঁই। সৈন্যকে বাদ দিয়ে সৈশ্যদলের 
কথা কল্পনা করা যায় না, সেরকম ব্যক্তিকে বাঁদ দিয়ে সমাজের কল্পনা কর! 
যায় না, কিন্তু সৈনদ্লের অন্তভূক্তি হলেও প্রতিটি সৈনিকের একট! নিজস্ব সত্তা 
বা অস্তিত্ব আছে যাঁকে দৈন্তদল থেকে আলাদা করে দেখা যায় । ঠিক তেমনি 
সমাজের মধ্যেও ব্যক্তির একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, স্বাতস্্য আছে, যাকে কোন 
মতেই উপেক্ষা কর! যেতে পারে না। 

কাজেই আমর সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক এবং উভয়েই উভয়ের উপরে নির্ভরশীল । 


২। ল্যক্তি, সমাজ ও সংক্ক্রৃতিন্র পারস্পরিক 
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উপরিউক্ত আলোচনার জন্য প্রয়োজন প্রথমেই বুঝে নেওয়া» সংস্কৃতি কাকে 
বলে? মানুষ সামাজিক জীব কিন্তু সামাজিক জীব হয়েই সে জন্সায় না 
জন্াবস্থায় তাঁর সঙ্গে পশুজগতের বিশেষ পার্থক্য সুচিত হয় ন|। প্রাথমিক অবস্থায় 
পণ্ড জগতের মত নিতাস্ত কতকগুলি জৈবিক প্রয়োজন (99০৫) দ্বারাই সে 
পরিচালিত হয়। সমাজ হল পারম্পরিক সম্পর্কের এক জটিল জাল। জন্ম থেকে 
মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে নানাধরনের জটিল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। এক- 
দিকে সমাজ যেমন পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জাল, অপর দিকে সমাজই হল 
ংস্কতির জন্মদাতা । জলাশয় ছাড়! মাছের যেমন কোন অস্তিত্ব থাকে ন| সেরূপ 
সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতির প্রশ্নও অবাস্তর 
সংস্কৃতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক জানতে হলে সংস্কৃতি কি ত! জান! প্রয়োজন । 
সমাজ হল একটি গোঁঠী আর সংস্কৃতি হল সেই গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহারের 
পদ্ধতি। সংস্কৃতি: বলতে কেবলমাত্ৰ মার্জিত রুচি, ব্যবহার বা অভ্যাসের উৎকর্ষ 
বোঝায় না, সংস্কৃতি তার থেকেও বেশী কিছু । সংস্কৃতি হল মাচ্গষের আচরণের 
সমষ্টি মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলঙা, তার বিশ্বাস, আশা, আকাজ্জা, 
কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত । 
মানব সমাজের যেমন সংস্কৃতি ছাড়া কোন অস্তিত্ব নেই সেরূপ সংস্কৃতি সমাজ 
ছাড়া কার্য করতে পারে না। অনেক সময় বস্তুগত সংস্কৃতি (material 
culture) এবং অ-বস্তুগত সংস্কৃতির (Non-material culture) মধ্যে পাৰ্থক্য 
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করা হয়। বস্তুগত সংস্কৃতি বলতে প্রয়োজনের উপকরণ হিসেবে ঘ ব্যবহার করি 
তাই বোঝায়। অ-বস্থগত সংস্কৃতি বলতে আদর্শ, মূল্য, ধর্মেবিশ্বাস ইত্যাদি 
বোঝায়। সংস্কৃতিকে আমর! বস্তুগত এবং অ-বস্তগত এই দুই ভাগে ভাগ করি 
আমাদের সুবিধার জন্য | কিন্তু মূল কথা হল, সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী জীবন ছাড়া সংস্কৃতির 
‘অস্তিত্বই অসম্ভব | একটি.অপরটির পরিপূরক। সংঘবদ্ধ জীবনকে যদি সমাজ বলি 
তাহলে সংস্কৃতি হল সেই সংঘবদ্ধ জীবনকে ধরে রাখার গ্রন্থিবিশেষ । একটি 
শিশুর সামাজিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংস্কৃতির প্রভাবেই বিকশিত হয় 
এবং সেই বিকাশ সাধনের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কের প্রভাবকে অশ্বীকার করা চলে না। 
তাই বিখ্যাত জাৰ্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (ihe) বলেছেন, “সমাজে মানুষের 
সংস্পর্শে এসেই একটি মানুষ “মানুষে পরিণত হয়” ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ 
এবং সেই সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের গ্রন্থি হল সংস্কৃতি। কাজেই 
একটি অপরটির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে 
যে ধারণ! একটি শিশুর মধ্যে বিকশিত হয় ত! প্রথমে সে তাঁর পিতা-মাতার 
কাছ থেকেই আয়ত্ত করে। কোন্টি কর! “ন্যায় এবং কোন্টি “অন্যায়? 
নে বোধও তার জন্বো। এই সাংস্কৃতিক মানসিক গঠনে একদিকে যেমন 
পরিবারের ভূমিকা রয়েছে অপরদিকে বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের 
অবদানিও কম নয়। সেজন্য মনস্তত্বিদর! প্রমাণ করেছেন যে, সমস্তাজর্জরিত 
পরিবারে একটি শিশুর সামাঁজিকীকরণ কোন রকমেই সম্পূর্ণ হতে পারে না । 
যে অভিজ্ঞত। একটি বাক্তি সামাজিক সম্পর্কের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অর্জন করে 
তাঁর একটি সহজ সাংস্কৃতিক গঠন আছে এবং এই সমাজই হল সে সংস্কৃতির 
ধারক এবং বাহক। কোন একটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কিভাবে গড়ে উঠেছে 
ত| নিরূপণ করতে হলে আমাদের জানতে হবে, কি ধরনের সাংস্কৃতিক 
পরিবেশে সে বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং সেই কারণেই দেখ! যায় সমাজভেদে 
যেমন সংস্কৃতির পার্থক্য স্থচিত হয় সেরকম ব্যক্তিত্বেরও পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়। 

যদি আমর! একটি সমাজ থেকে অন্য সমাজে যাই তাহলে বিভিন্ন সমাজের 
ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বের গুণাবলীর বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । যেমন, 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বা সময় সম্পর্কে সচেতনতার কথা উল্লেখ করা! যায়। বিভিন্ন 
সমাজের লোকেদের মধ্যে এই ব্যাপারে পার্থক্য লক্ষ্য করা যাঁয়। এই পার্থক্যের 
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মুলগত কারণই হল সংস্কৃতিগত পার্থক্য । আচার, আইন, ধর্ম, শিল্প এবং দর্শন 
কতকগুলি মূল্যবোধের জন্ম দেয় ঘা ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হয় । কৌন 
সংস্কৃতিতে প্রতিযোগিতার উপর এবং কোন সংস্কৃতিতে সহযোগিতার উপর 
অধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। এমনকি একই সমাজের সংস্কৃতির পার্থক্যহেতু 
ব্যক্তিত্বের পার্থক্য সুচিত হয়। জৈবিক প্রয়োজনে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য 
লক্ষ্য কর! যায় না; কিন্তু তাদের ব্যবহারে এবং চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে যে 
পার্থক্য সুচিত হয় তা মূলতঃ সংস্কৃতিগত পার্থক্যের জন্য । বিভিন্ন সমাজে 
সংস্কার বা কুসংস্কার সম্পর্কীয় ধারণার বিষয়ে একই কথা প্রযোজ্য । : রঙ্গশশীল 
এবং প্রগতিশীল পরিবারে সংস্কৃতির জন্য সদস্তদের ব্যক্তিত্বেও পার্থক্য লক্ষ্য কর 
যায়। অববস্তগত সংস্কৃতি ছাড়াও বস্তুগত সংস্কৃতির প্রভাবও অপরিসীম্‌। যেমন 
ঘড়ির উদ্ভাবন সময় সচেতনতা! এবং নিয়মান্ুবতিতার উদ্রেক করে। 

পরিশেষে, আমর! বলতে পারি ব্যক্তি, সমাজ এবং সংস্কৃতির বিশ্লেষণ, 
পৃথকভাবে কর! হলে নেই বিশ্লেষণ সার্থক হয় না। কারণ উভয়ই পরস্পরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে আঁবদ্ধ। ব্যক্তির সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে, আর 
ব্যক্তির জীবন সমাজের সংস্কৃতির দ্বার! প্রভাবিত হয়। 


ত। ব্যক্তি সমাজেন্র SE (The Individual as a social 
product) : 

ব্যক্তি সমাজের স্থট্টি_-এই উক্তির যথার্থ তাৎপর্য বুঝে নিতে হলে প্রথমে 
ব্যক্তি বলতে আমর! কি বুঝি, দেখ! যাক £ 

ব্যক্তি কথাটির শারীরিক (P১৪০৭!) এবং জৈবিক (৮০০৪০৭!) অর্থ 
আছে। শারীরিক দিক থেকে ব্যক্তি বলতে বুঝি ‘বিশেষ’ বা ‘একক’ । ‘জৈবিক’ 
দিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণের 
মাধ্যমে । ব্যক্তি তার পরিবেশকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করে ॥ 
কিন্ত ‘ব্যক্তি’ কথাটির সামাজিক অর্থই আমাদের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । 
সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তি কেবলমাত্র জীবন্ত রক্তমাংসের পিণ্ড নয়, সমাজের 
একজন সভ্য মাত্র নয়, তার থেকে বেশী, সে হল কর্মকর্তা, তার ক্রিয়ার মধ্য 
দিয়েই তার নিজের স্বাত্্য ব! বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। কেবলমাত্র অপরের থেকে 
স্বাতন্্য বোধের মধ্যেই ফুটে ওঠে নাঃ বরং ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তার কাজের 
্বাতন্ত্ে। অর্থাৎ নিজের চেতনা ও বুদ্ধির দ্বার| পরিচালিত হয়ে, অপরের সপে 
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নিজের সম্পর্কের কথা ভেবে মে তখন কাজ করতে পারে। ব্যক্তির নিজস্ব একট! 
দৃষ্টিভঙ্গী তার কাজের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। তার মানে এই নয় যে, একজন ব্যক্তি 
অপর দশজনের মতন আচরণ করে ন|। অনেক নময় অপরে যেরূপ আচিরণ 
করে ব্যক্তিও সেভাবে আচরণ করে। তবে তার অর্থ এই নয় ষে, অন্ধভাবে বিনা 
বিচারে সে অপরের কর্মপন্থা অঙ্তুসরণ করে, বরং তার ব্যক্তিত্বের দ্বারা 
অনুমোদিত বলেই সেই কর্মপন্থ। সে অনুসরণ করে। 

এবার সমাজ বলতে আমরা কি বুঝব? ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচন! কর! 
হয়েছে। ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতেষে-কোন সামাজিক সম্পর্ক বোঝায় । ক্ষু্রতর 
অর্থে ‘সমাজ’ হল একটি অল্পবিস্তর স্থায়ী সংগঠন যার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন 
সামাজিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। সমাজবিদ্র! সমাজের অর্থ নিরপণে কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, সমাজের একটি সাংগঠনিক প্রকাশ 
আছে। দ্বিতীয়তঃ, আকশ্মিক কোন জনসমাজকে সমাজ বল! হয় ন! । তৃতীয়তঃ, 
জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজের উদ্ভব। চতুর্থতঃ, সমাজ হল মানুষের 
ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম | পঞ্চমত:, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত সচেতন মন্থযা 
সমষ্টিকে সমাজ বল! হয়। যষ্ঠতঃ সমাজ গতিশীল, স্থিতিশীল নয় । কাজেই সমাজ 
হল মান্গষের বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কের জাল বিশেষ। সমাজ হুল বৃহত্তর 
মানবগোষ্ঠী, যে মানবগোষ্ঠী একই উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সাধনের জন্য, নিজেদের 
পারম্পরিক সম্পর্ককে আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে একটি 
সংগঠনের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। 

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় তার ব্যক্তিম্বাতত্ত্ে, তার নিজস্ব চিন্তাধারায়, 
তার বিশ্বাস, আদর্শ, মূল্যবোধ, অর্থাৎ তাঁর নিজ্ধ একট! দৃষ্টিতদ্দিতে। অপরের 
মতামত বিনা বিচারে! গ্রহণ না করে মে নিজে উদ্যোগী হয়ে কাঁজ করতে পারে এবং 
ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার আছে অর্থা তাঁর চরিত্রের বল আছে যার 
জন্য সে তার নিজের বৈশিষ্ট্যকে বা ব্যক্তিত্বকে সমাজের দশজনের কাছে প্রকাশ 
করতে পারে। এ্যরিটটলের যুগ থেকেই ব্যক্তি সামাজিক জীব, একথা খুবই 
প্রচলিত। কিন্তু কেবল সামাজিকতা! মানুষকে পশুপমাজ থেকে পৃথক করে না। 
মরিন জিনস্বার্গ (Morris 01/9278) বলেন, ‘্য| মানুষকে সমাজের মর্যাদার 
উচ্চশিখরে স্থান দিয়েছে তা হল সমাজের সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্যের (41%- 
duality) অদ্ভূত সংমিশ্রণ । এই ব্যক্তিস্বাতত্য, যার জন ব্যক্তি হল, ব্যক্তি 
তা সমাজেরই স্্টি। 
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কাজেই আমাদের আলোচ্য বিষয় হল ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্যের মূলে সমাজের 
অবদান কতটুকু। আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ব্যক্তির এই ব্যকতিস্বাতত্য 
সমীজসথষ্ট। ব্যক্তি যে-সব সহজাত প্রবণতা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করে, সমাজের মধ্যে থেকেই তাঁর সেই বৈশিষ্ট্গুলি পরিণতি লাভ করে। 
সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সন্ন্ধের মাধ্যমে. শিক্ষামূলক, স্ষ্টিমূলক 
ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
ফলে শিশুর পক্ষে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠ 
অভিযোজন সম্ভব হয়। একেই বল! হয় শিশুর সামাজিকীকরণ। জন্মের মুহ্ 
থেকেই শিশুর সব সামাজিক বৈশিষ্ট্গুলি প্রকাশিত হয় না। ধীরে ধীরে সে 
যতই বড় হতে থাকে ততই সে তাঁর চারপাশের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসে। 
ছোট বড় নান! দলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সে লাভ করে। সে নানারকম 
সঙ্জের অন্তরুক্ি হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্চ হলে অনেক বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত 
হয়। এইভাবে তাঁর সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটে। শিশুর এই সমাজ 
চেতনা! ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে শিশুকে একটি পূর্ণ ব্যক্তিসভাতে 
পরিণত করে। তাঁর সামাজিক চেতনাকে একটা! পরিণতির দিকে এগিয়ে 
নিয়ে যায়। 

সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, ভাবধারা, আঁচরণ প্রভৃতি যে পরিমাণে 
শিশু আয়ত্ত করতে পারে তাঁর উপরেই শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। 
সামাঁজিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিত্বাত্রীকরণ (individualisation) 
প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। একদিকে যেমন পারস্পরিক আঁদানপ্রদানের ফলে 
শিশুর সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটে, তেমনি তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। 
শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই দুটি প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর 
বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া নয়। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ ও অহংবোধের বিকাশ 
একই সঙ্গে চলতে থাকে। একদিকে শিশু যেমন স্ঘবদ্ধভাবে কাজকর্ম করতে; 
অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শিক্ষা, করে: তেমনই, অপরদিকে 
নিজের.মতাঁমত ব! নিজের স্বার্থরক্ষ। করার, অপরের বিরোধিতা সত্বেও 
নিজের দাবি স্থপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয়। শিশু অনেক সময় তাঁর 
পছন্দ" অন্ুযারী সঙ্গী নির্বাচন করে। কোন্‌ দলের প্রতি আম্মগত্য প্রকাশ 
করবে তা ‘সে নিজেই বিবেচনা করে। সময় সময় সে দলের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করে। 


৮5 উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


বস্তুতঃ, যে সামাজিক সম্পর্ক তাকে সমাজ সচেতন করে তোলে, সেই 
সামাজিক সম্পর্কই তাকে 'ব্যক্তিম্বাত্যস্তের অধিকারী করে। বস্তুতঃ, সমাজই 
নানা দিক থেকে তার ব্যক্তিস্বাতস্ত্যের বিকাশে সহায়ত! করে। 

ব্যক্তির চিন্তায় ও আচরণে যে-স্বকীয়তা, তাও ব্যক্তি লাভ করে সমাজ 
থেকেই । সমাজে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগের অন্যতম মাধ্যম হল ভাষা” 
ব্যক্তি এই ভাষার মাধ্যমে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এবং সামাজিক 
মেলামেশার মধ্য দিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে স্বকীয়তা অর্জন করে। দশ জনের 
কাঁছে সে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণ লক্ষ্য করে 
এবং তাঁর পরিণাম প্রত্যক্ষ করে সে সমাজ অনুমোদিত আঁচরণগুলি শিক্ষ। করে। 
অনেক সময় অনুকরণীয় ব্যক্তিদের আচরণছাদ তাকে প্রভাবিত করে। কাজেই 
সমাঁজস্ ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশার ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্্য গড়ে ওঠে। 
ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে নিজেকে পৃথক করতে শেখে। ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে 
একট| ধারণ। গড়ে ওঠে। অপরের কাছ থেকে ব্যক্তি যে স্বীকৃতি লাভ করে, 
সেইটাই হল ব্যক্তির “সামাজিক আমি’। অপরে তার সম্পর্কে কি ভাবছে তার 
দ্বারাই নির্ধারিত হয় ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে ধারণ|। ব্যক্তির আঁচরণ, চলাফেরা, 
আত্মশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস, প্রত্যাশ| সব কিছুর ভিত্তি হল অপরে তার সম্পর্কে 
কি অভিমত পোষণ করে। 

কাজেই ব্যক্তির মূল্যবোধ, আদর্শবোধ, নীতিবোধ, সবকিছুই গড়ে ওঠে 
সমাজকে কেন্দ্র করে। গৃহের পরিবেশেই ব্যক্তির নীতিবোধ গড়ে ওঠে। সমাজ 
স্বীকৃত মূল্যগুলির্কে অগ্রাহ করলে সমাজে উপেক্ষিত হতে হয়, ব্যক্তি তা উপলব্ধি 
করে। ব্যক্তি সমাজ থেকেই সমষ্টিগত কল্যাণের ধারণ! লাভ করে। বিভিন্ন 
পরিবেশে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়। করার দক্ষত! সমাজই তাঁকে শিক্ষ। দেয়। 

ম্যাকাইভার (74479) বলেন--সমাজতাত্বিক অর্থে ব্যক্তি বলতে 
ব্যক্তির কতকগুলি গুণের সমষ্টিকে বোঝায়,--ব্যক্তি গোষ্ঠীর একজন সদস্ত শুধু 
এটুকুমাত্র বোঝায় না। যখন আমরা কাউকে ব্যক্তি বলে অভিহিত করি 
তখন একথা বুঝি যে, ব্যক্তি কেবল আচার, অভ্যাস, রীতিনীতির দাস নয়, অথব| 
পরান্থুকরণই তাঁর একমাত্র কাজ নয়। সে যখনই অপর একটি কাজ করে তাঁর 
কারণ এই নয়যে, অপরে তা করে-_-তাঁর কারণ হল সে সেই কাজটিকে যথার্থ মনে 
করে, তাঁই করে। যেভাবে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেইভাবেই সে তাঁর সমাধানে 
ব্রতী হয়। অপরের তার উপরে দাবি রয়েছে এসম্পর্কে সে যখন সচেতনতার 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৮১ 


পরিচয় দেয় তখনই তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়েছে বল! যায়। সমাজবিদের! ব্যক্তির 
যে ব্যক্তিত্বের কথ| বলে থাকেন, সেটা অংশতঃ সমাজেরই সৃষ্টি 

আদিম সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্রগঠনের স্থযোগ যথাযথ ছিল ন| য| বর্তমান 
জটিল এবং সংগঠিত সমাজে রয়েছে । আদিম সমাজে মানসিক বৃত্তির বিকাশ 
লাভের স্থযোগ যে তেমন ছিল ন! তার কারণ তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় আচার, 
সংস্কার ও রীতিনীতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হোত। কিন্তু বর্তমান 
সভ্য সমাজে ভাষার উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং জনমত প্রকাশের বিভিন্ন ধরনের 
মাধ্যম ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ত করছে। প্রাচীন সমাজে সামাজিক 
এঁক্য রক্ষার জন্য সমতার (11050653) ওপর গুরুত্ব দেওয়া! হোত কিন্তু কোন 
ব্যক্তিই বিকাশ লাভ করতে পারে ন; যদি তার ব্যক্তিগত রুচি এবং কুষ্টির 
বিকাশ লাভের স্থঘোগ ন| থাকে । সে-জন্য বর্তমান উন্নত সমাজে সমত! 
(likeness) এবং বিভিন্নতা (diference)--উভয়েরই গুরুত্ব স্বীকার কর। হয়৷ 
এবং তাঁর ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অধিকতর বিকাশ লাভে মমর্থ হয় । 

তবে উপরিউক্ত আলোচন| থেকে আমর। যেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হই 
যে, বর্তমান সমাজে আচাঁর-অনুষ্ঠান বা রীতি-নীতির কোন মূল্য নেই । সমাজে 
আচারের (০/১৫০৪৭) মূল্য অপরিনীম। আচার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন যাপনকে 
সহজতর করে। আচারের জন্যই প্রত্যেক নৃতন বংশধরের (generation) পক্ষে 
সামাজিক আচরণ এবং আচার-অনুষ্ঠান পালনের পথ সুগম হয়|: সমাজে এই 
আচারের জন্যই বিবাহ, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উৎসব, এবং অনুষ্ঠান সম্পাদনের 
সুবিধ। হয়। অবশ্য আচারের দিক থেকে সমাজে সমাজে পার্থক্য লক্ষ্য কর| যায় । 
কোন একটি সমাজে য| গ্রহণীয় আচার বলে বিবেচ্য, অপর একটি সমাজে ত! 
বর্জনীয় এবং দণ্যোগ্য হতে পারে । এভাবে ব্যক্তির মানমিক কাঠামো গঠনে 
সামাজিক আচারের মূল্য অস্বীকার কর! যায়'ন|। সমাজ স্থায়ী (3080০) নয়_ 
সমাজ পরিবর্তনশীল (078210) | কোন একটি সমাজে যে-সব আচার খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা যে চিরকাল আদরণীয় থাকবে এমন মনে করার কোন যুক্তিদংগত 
কারণ নেই ৷ সমাজের আচারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মানসিক গঠনও 
পরিবতিত হয় ॥ 

মানুষের আচরণের নিয়ামকরপেও (Control of human bahaviour) 
সমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিক। রয়েছে। মানুষের আচরণের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া 
সমাজ যথাযথভাবে উন্নতি লাভ করতে পারে না। কোন ব্যক্তি তার নিজের 
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৮২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


ইচ্ছানুযায়ী সবসময় আচরণ করতে পারে না, কারণ অপরের জীবনের ক্ষেত্রে 
তাঁর কার্ষের ফলাফল সম্পর্কে তাঁকে চিন্ত! করতে হয়। এভাবে সমাজ এবং 
ব্যক্তির আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্ত রক্ষার জন্য সমাজকে নানীপ্রকার বাধানিষেধ 
আঁরোপ করতে হয়। সমাজে যে আঁচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, নিয়মকানুন 
বর্তমান তার ভিত্তিতেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়া করে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের 
মধ্যেও কোন্ট! করণীয় এবং কোন্টা বর্জনীয় সে সম্পর্কে ধারণ! জন্মায় । 

সমাজ বিভিন্ন বাধানিষেধের মাধ্যমেই ব্যক্তির নানারকম অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপ 
নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু একথা! যেন আমরা মনে না করি যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটে। বরং এটা ই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত যে, নিয়্ত্রনহীন 
সমাজই স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিত্ব গঠন করে। 

কাজেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
যেমন' প্রয়োজন আছে তেমনি ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজ-আরোপিত 
বাধানিষেধের যদি সামঞ্জস্ত না ঘটে ত! হলে ত ব্যক্তির ও সমাজের উভয়ের 
পক্ষেই ক্ষতিকর । সেজন্য প্রত্যেক সভ্য সমাজে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয় এবং বিবাহ ও বৃত্তিনির্বাচনে ব্যক্তিকে নিজ নিজ ইচ্ছার সুযোগ 
দেওয়| হয়। এভাবেই ব্যক্তির সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক গঠন সম্ভব হয়। 

ব্যক্তির ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রেও সমাজের প্রভাব কম নয়। কয়েকজন নৃতব্ব- 
বিদ বলেন যে, আদিম সমাজে ধর্মযাজক বা শামন (91192080)-কে উপজাতীয় 
লোকের! ভয় করত, তার কারণ ধর্মযাজকের সঙ্গে উপজাতীয় প্রধানের ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক ছিল যিনি সমস্ত অর্থের উৎসই নিয়ন্ত্রণ করতেন। ধর্মযাজক নানান 
অলৌকিক 'শক্তি (52101$)-র কথা উল্লেখ করে উপজাতীয় ব্যক্তিদের মনে 
ভীতির সঞ্চার করত। নিজস্বার্থ সিদ্ধি করাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল। 
আমলে অর্থ নৈতিক নিরাপত্তার অভাবই ছিল এই ভীতির উত্ন। সমাজই 
ছিল উপজাতীয় জীবনের ধর্মীয় মনোভাবের কারণ। 

বৰ্তমান ঘমাজেও আমর] দেখতে পাই যারা দীক্ষাগুরু বা ধর্মগুরু, পরিবেশই 
তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎস । মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মনোভাবের স্থ্টি 
কোন অতিপ্রাকৃতিক (58051207791) ব্যাপার নয়। প্রাচীন বা পুরাতনের 
ভিত্তিতেই মানুষ নৃতনকে গ্রহণ করে, কিন্ত যাঁর সঙ্গে প্রাচীনের কোন 
সম্পর্ক নেই, লোকে তাকে গ্রহণ করতে ভয় পায়। পরিবেশই আদিম 
অধিবাসীদের মনে ধর্মীয় মনোভাবের উদ্রেক করতে সাহায্য করেছিল । কতকগুলি 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৮৩ 


স্বাভাবিক মানবিক প্রবণতাও ধর্মকে প্রভাবিত করেছিল। সমাজ বা গোষ্ঠীর 
যারা! শক্ত বা মিত্র তার। তাদের দেবতাদেরও শত্রু বা মিত্রে পরিণত হল। 

কাৰ্লমার্কস(Kr! Mr) রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্র 
হুল অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পরম্পর বিরুদ্ধ শ্রেণী (০185) ছার! গঠিত। পুঁজিপতি 
শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুলি করায়ত্ত করে এবং তাঁর উপর মালিকান! 
প্রতিষ্ঠিত করে সর্বহারা! শ্রমিক শ্রেণীর উপরে শোষণ চালিয়ে যাঁয়। ৷ তার মতে, 
এধরনের ধ্নতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামে| সমাজের লোকদের কেবলমাত্র অর্থ- 
নৈতিক জীবনকেই প্রভাবিত করে তাই নয়__তাঁর সংস্কৃতি, আদর্শ, ধর্ম, কৃষ্টি এবং 
দৃষ্টিভঙ্গীকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তাই বলা যায়, মানুষ সামাজিক কাঠামোর দাস। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সমাজই হোল মানুষের 
ব্যক্তিত্বগঠনের, সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ সাধনের এবং ধর্মীয় মনোভাবের 
প্রেরণার উত্সন্বরূপ | যা সমাজের কাম তাই ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয় এবং 
বিকাশ লাভ করে। 


৪। শ্ৈশবক্চালে প্ুখন্ীকল্পশেল্প ফলাফল (The 
effect of isolation in childhood) 2 

আমরা আগেই দেখেছি সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক খুবই নিবিড়। 
“একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা! কর! যায় না। সমাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব 
গঠন করে এবং সামগ্রিকভাবে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে] এমনকি আদিম 
সমাজেও নানারকম সংগঠনের পরিচয় আমর! পাই। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য 
প্রাণীর পার্থক্য এইখানে যে, অন্যান্য প্রাণীর শৈশবাবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। 
সামাঁজিকীকরণ পদ্ধতির দ্বারাই মানব-শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। একটি শিশু যখন 
জন্মায় তখন ফেনিতান্ত নিঃসঙ্গ একটি অসহায় প্রাণী ছাড়া কিছুই নয়। পরিবারেই 
মাতা-পিতার সান্নিধ্যে তার সামাঁজিকীকরণের প্রথম ধাপ শুরু হয়। নিঃসঙ্গ 
অবস্থায় একটি শিশুর মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়; ফলে সে অস্বাভাবিক প্রাণীতে 
পরিণত হয়। জন্মের সময় যদি একটি শিশু মানুয্য সমাজ থেকে দুরে থাকে, তাহলে 
তাঁর মধ্যে অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখ৷ যায় । সেকথা বলতে অসমর্থ হয়; “ভাল? ‘মন্দ’ 
সম্পর্কে তার মধ্যে কোন ধারণ! জন্মলাভ করে না । এমনকি সাংস্কৃতিক আদব- 
কায়দা সম্বন্ধেও সে অবহিত হতে পারে না। সমাজতব্ববিদের! এভাবে নানারকম 
ঘটনার সমীক্ষ। করে প্রমাণ করেছেন যে, সমাজ ছাঁড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব । 


৮৪ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


কাসপাঁর হুসাঁর ঘটনায় (Kaspar Hauser ০85০) দেখা যায়, কাসপার 
হুসারকে সমাজের বাইরে নিউরেমবার্গের জঙ্গলে লালনপালন করা হয়। বেশী 
বয়সে যখন: তাঁকে শহরের মধ্যে আন! হোল তখন দেখা গেল যে, সে ভালভাবে _ 
চলতে পারে না; তার মানসিক গঠন একেবারেই শিশু তুল্য; মে ভাল করে 
ভাষারপ্ত করতে পারেনি ॥ এমনকি চেতন ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করতেও 
সে অমমর্থ। 

অমলা-কমলাঁকে (Ama and Kamala case) ১৯২০ সালে নেকড়ে বাঘের 
গুহায় পাওয়া যায়। অমল! কিছুদিন পর মারা যায় কিন্তু কমলা কিছু বছর 
জীবিত ছিল। দেখা গেল মানব চরিত্রের কোন গুণই তাঁর মধ্যে বিকশিত 
হয়নি। সে চার পায়ে হাটত, বাঘের মত ডাকত, এমনকি মাঁনুব দেখলে ভীত 
সন্ত্রন্থ হয়ে পড়ত। 

আনি! (৯৪) ছিল আমেরিকাঁয় কোন এক শহরের অবৈধ সন্তান । তাঁকে 
ছ'মাস বয়সে সমাজ থেকে দুরে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। সাত বছর পর 
যখন তাঁকে পাওয়া গেল তখন দেখা গেল, সে ভালভাবে কথ| বলতে পারে 
না, এমনকি মানুষ দেখলেও ভয় পাঁয়। 

উপরিউক্ত কয়েকটি ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, 
শৈশবকালে কোন শিশুকে যদি সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন 
কর! হয় তাহলে কোন শিশুই বিকাশ লাভ করতে পারে না। 


ঢে। শিশুর আমাজিন্কীক্দলী (Socialisation of the 
child) 2 / 

কৌন শিশুই জন্নের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক হয়ে জন্মায় না। সে যে পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করে সেই পরিবারের সেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত হয়। বয়োঃবৃদ্ধির সে 
সঙ্গে সে বন্ধু-বান্ধবদের, প্রতিবেণীদের এবং স্কুল জীবনে সহপাঠীদের সান্নিধ্যে 
আসে । এসময় তাঁর নানারকম সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সমাজের কাছ 
থেকে নে নাঁনা ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সে ক্রমশঃ স্থানীয় ভাষ| আয়ত্ত 
করে এবং বাবা-মা ও ভাইবোনেদের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে। 

এইভাবে সংস্কৃতির মাধ্যমেই পূর্বপুরুষ এবং বর্তমান পুরুষের (Present 
generation ) সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রক্ষিত হয়। সামাজিকীকরণ 
পদ্ধতি ছাড়া সমাজ এক পুরুষের বেশী স্থায়ী হতে পারত না । 


ব্যক্তি, সমাজ "ও সংস্কৃতি ৮৫ 


বিভিন্ন সমাঁজবিদেরা সামাঁজিকীকরণের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা! নির্দেশ করেছেন 
খা আলোচন! করলে সামাঁজিকীকরণ সম্পর্ক আমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার 
হবে। বোগাঁরডাস (০৪০৮৭5) বলেন, সাঁমাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিরা 
পরস্পরের অঙ্গে ব্যবহারিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তাছাড়! পরস্পরের মঙ্গলকামনায় 
এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে ও তার! তৎপর হয়। এইভাবে তাঁদের সামন্জন্তপূর্ণ 
ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। 

অগবার্ণ এবং নিমকফ (Ogburn and Nimk০ff) বলেন, সামাঁজিকীকরণ 
ছাড়া সমাজে জীবনযাপন একেবারে সম্ভব নয় এবং সামাঁজিকীকরণ প্রক্রিয়ার 
দ্বারা ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশায় সামাজিক মূল্য বজায় রাখে। 

ম্যাকাইভাঁর (76167) বলেন, সাঁমাজিকীকরণের দ্বারা সমাজের 
লোকের! পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করেঃ নিজেদের 
দায়িত্বসম্পর্বে সচেতন হয় এবং স্থায়ী সংগঠনের জটিল কাঠামে| তৈরি করতে 
সমর্থ হয়। কিংসলি ডেভিন (77721) D৮i৪) বলেন যে, এই প্রক্রিয়ার দ্বার! 
ব্যক্তি পুরোপুরি সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া ছাড়া ব্যক্তি 
ব্যক্তিত্বলাঁভে সমর্থ হয় না। সামাঁজিকীকরণ প্রক্রিয়! ছাড়া মনুয্য সমাজ এক 
পুরুষের বেশী স্থায়ী হতে পারত না । 

উপরিউক্ত সমাঁজবি্দের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে বোঝ! যায় যে কতকগুলি 
এঁতিহ্গত সামাজিক মূল্যের ওপর ভিত্তি করে সামাজিকীকরণ প্রণালী ক্রিয়া 
করে। এইভাবেই পুরুষানক্রমে শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক 
আচার-ব্যবহারের যে ধারা তাঁর মধ্য দিয়েই এই প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে 
খাকে এবং ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন করে। ব্যক্তিত্ব বলতে সব সময় ব্যক্তির 
প্রকাশ্য আচরণকেই বুঝায় না। সামাজিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে 
সে যে যথাযথভাবে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে, তার মর্ঘাদ| সম্পর্কে 
সচেতন হয়, তাঁই তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক । 

সামাজিক সম্পর্কের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর ‘অহং’ (০৫০) গঠিত 
হুয়। চার্দস কুলী (Charles C, H. Cooley) বলেন, একটি শিশুর 
আত্মনচেতনতা তখনই জন্মায় যখন সে চিন্ত! করে অপরে তাঁর সম্পর্কে কি চিন্তা 
করছে। চার্পস কুলী শিশুর আত্মনচেতনতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি 
পর্যায়ের, উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে একজন অপরের সামনে অবতীর্ণ 
হওয়ার কল্পনা করে, দ্বিতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ হওয়ার পর অপরের বিচারের 


৮৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


কল্পনা করে এবং তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্যায়ে দেখ! যায় অপরের কল্পিত বিচারের 
কাছে আত্মঘচেতন মনের বিকাশ লাঁভ। এইভাবে সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যম 
তাঁর ‘অহং’ কাজ করে য| পরবর্তী স্তরে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সাহায্য করে। 

সামাজিকীকরণ প্রাথমিক মর্যাদার (80108151883) উপর বৃহত 
. পরিমাঁণে নির্ভর করে যা একটি শিশু পরিবারে, স্কুলে এবং অন্যান্য সংগঠনের 
মাধ্যমে লাভ করে। প্রত্যেকটি পরিবারেই শিশুর এই প্রাথমিক মর্ধাদী বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এই প্রাথমিক মর্ধাদাই তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে সবচেয়ে বেশী সাহায্য 
করে। এই প্রাথমিক মর্যাদা অর্জনে সে সমাজের তথা পরিবারের কাছ থেকে 
অনেক.সময় বাধা পায় যার ফলে তাঁর সামাঁজিকীকরণ সফল হয় না। যেমন 
ধরা যাক্‌, একটি শিশু অন্গহীন হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। এট। খুবই স্বাভাবিক 
ব্যাপার যে, তার আমাজিকীকরণ একটি স্বস্থ শিশুর সাঁমাজিকীকরণের সমতুল্য 
হতে পারে না । তাঁর কারণ সে প্রথমেই প্রাথমিক মর্যাদ| থেকে বঞ্চিত। তাঁর 
বাবা-মাঁও তাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেন না এবং পরবর্তীকালে যখন 
নে পরিবারের গণ্ডী পার হয়ে স্কুলে গেল তখন বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য সহপাঠীদের 
কাছে সে হাস্তাষ্পদ হয়ে পড়ল। এই জাতীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া তার স্বাভাবিক 
ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হোল না। তীর মনে হতে লাগল সমগ্র বিশ্বই যেন তাঁর: 
প্রতি শক্রভাবাপন্ন, ফলে আর পাঁচ জনের মত সে অপরের সঙ্গে সহজ সামাঁজিক- 
সম্পর্ক রক্ষা করতে প্রতি পদে পদে অসমর্থ হয়ে পড়ল। 

অনেক সময় শিশুর প্রতি বাবা-মার অনামন্জন্তপূর্ণ ব্যবহারের ফলেও শিশুর 
আমাজিকীকরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন, কোন কোন পরিবারে পিতামাতা ও 
অন্যান্যদের মাত্রাতিরিক্ত স্মেহই একটি শিশুর অবনতির পথ প্রশস্ত করে দেয় ॥ 
অপরপক্ষে একটি শিশু যদি ত্রমাগতই পাঁরিবাঁরিক স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলেও 
তাঁর সামাঁজিকীকরণ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। 

এখন প্রশ্ন হোল, একটি শিশুর সামাজিকীকরণের পিছনে কার দায়িত্ব রয়েছে? 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যে পরিবারে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে 
শিশুটির সাঁমাজিকীকরণের ব্যাপারে সে পরিবারের মুখ্য দায়িত্ব রয়েছে | শিশুটি 
তার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অনেক কিছুই 
শেখে, সে তাদের আচার-আচরণ এবং প্রত্যেকটি কাজের অনুকরণ করে ।' 
যেমন, শিশুটি মাকে রান্ন৷ করতে দেখে ‘রান্না রান্না” খেল! করে £এবং তাঁর 
মায়ের মত সেও তার পুতুলকে দুধ খাওয়ায়। এই অন্থুকরণের ফলে পরিবারের, 


পিল, 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৮৭ 


সৎ গুণাবলীও যেমন তাঁর চরিত্রে বিকশিত হতে পারে আবার পরিবারে 
সদস্যদের নিজেদের মধ্যে ঠিকমত বোঝাপড়া'র সম্পর্ক না থাকলে তার মন্দ প্রভাবও 
শিশুর জীবনে দেখ! দিতে পাঁরে। সামাজিক সমস্তার ব্যাখ্যায় সমাঁজবিদেরা 
বলেন যে, পরিবারের মধ্যে যথার্থ সামাঁজিকীকরণের অভাবেই শিশু নানারকম 
ুষ্বর্মে অংশ গ্রহণ করে| মনস্তত্ববিদ ফ্রয়েড বলেন যে, পারিবারিক সম্পর্ক বা 
ব্যবহারই একটি শিশুর সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। উপযুক্ত মাটি না হলে গাছ 
যেমন বাড়তে পারে না, সেরূপ উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ ন! থাকলে শিশুর 
সামাজিকীকরণও যথার্থ হয় না। 

তবে একথা ঠিক নয় যে, কেবলমাত্র পরিবারই একটি শিশুর সামাজিকীকরণে 
এককভাবে সাহায্য করে। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংঘের অবদানও 
কম নয়। তাছাড়া, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সহপাঠিদের সান্নিধ্য এবং পরবর্তী- 
কালে সহকর্মীদের সংস্পর্শ তার সামাঁজিকীকরণে সহায়ক হয়। মাতা পিতার 
বিবাহিত জীবনের মনোরম সম্পর্কও শিশুর সামাঁজিকীকরণে সহায়ক হয়। এই 
শিশুই তার পরিবারে পরবর্তীকালে স্বামী ও পিতার ভূমিকা গ্রহণ করে। 
এক কথায়, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত 
এই প্রক্ৰিয়৷ কাজ করে। 

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া একটি শিশুর পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? উত্তরাধি- 
কারন্থত্রে লব্ধ ব্যক্তিগত গুণাবলীকে নিশ্চয় অন্বীকার কর! যায় না কিন্ত 
সামাজিকীকরণ ছাড়া কেবলমাত্র উত্তরাধিকারস্থত্রে লব্ধ গুণাবলীই ঘে ব্যক্তিত্ব 
গঠনে যথেষ্ট নয়, সমাজবিদ্র! ত! প্রমাণ করেছেন। দুটি যমজ সন্তানকে ভিন্ন 
পরিবেশে রাখা হলে সামাঞ্জিকীকরণের ফলে তাঁদের ব্যক্তিত্বও ভিন্ন প্রকৃতির 
হয়। পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে যে, শৈশবকালে সামাজিক পরিবেশ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হোলে কোন শিশুই সামাজিকতা (5০০1৪1111) লাভ করতে পারে 
না। কাজেই ব্যক্তিত্ব হল সামাজিকীকরণের সামগ্রিক ফল। 


৬। ল্যক্তিত্তে্ব জিন্তীস্ণ (Personality Development) 2 

ব্যক্তিত্ব (Pers০nality) বলতে কি বোঝায়? সাধারণতঃ স্বাতন্ত্য (in- 
dividuality) এবং অসাধারণত্বকেই (uniqueness) ব্যক্তিত্বের লক্ষণ মনে 
করা হয়। কিন্ত এ হুল ব্যক্তিত্বের লৌকিক ব্যাখ্যা; মনোবিদ্যাসম্মত ব্যাখ্যা 


নয়। 


৮৮ উচ্চমাধ্যমিক: সমাজবিদ্যা 


বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞ। দিয়েছেন 
মনোবিদ্‌ মান (Munn) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞায় বলেছেন--“বিশেষ করে সামাজিক 
অবস্থার সঙ্গে সামঞ্রস্ত বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আঁচরণের ধরণ, আগ্রহ, 
ভাবভঙ্গী, ক্ষমতা, সামর্থ্য এবং প্রবণতার বিশেষ সংহতি বা এঁক্য হল ব্যক্তিত্ব,” 
অলপোর্ট (411791) বলেন, “ব্যক্তিত্ব মান্তষের অস্তঃস্থিত দৈহিক-মাঁনসিক 
তন্ত্রের সেই গতিবস্ত সংগঠন যা পরিবেশের সঙ্গে তার অভিনব উপযোজন নির্ধারণ 
'করে। অলপোর্টের সংজ্ঞাটি সস্তোষজনক কারণ তিনি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীল 
রূপটি স্বীকার করেছেন। তিনি বাহ্‌ প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ 
না করে অভ্যন্তরীণ দিকের উপর এবং ব্যক্তির সামাজিক দিকের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন । ভি. ভি. আকোলকার (7. 7. 4/91727) বলেন, “ব্যক্তির 
চিন্তন, জীবনের পরিবেশের সঙ্গে উপযোজন এবং আবেগগত প্রতিক্রিয়ার 
যে ধরন তারই এক জটিল সংগঠন হল ব্যক্তিত্ব | 

ব্যক্তিত্ব এক জটিল বিষয়। ব্যক্তিত্ব দেহ-মনের এক জীবন্ত এঁক্য, ব্যক্তির 
বৈশিষ্ট্য, সহজাত প্রবৃত্তি, মানসিক প্রবণতা ও ব্যক্তির আশা-আকাজ্জা, কামনা, 
বাসনা, আগ্রহ, জীবনাদর্শ, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, 
দোষ, গুণ, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের ক্ষমতা এবং বাহ্‌ 
প্রতিক্রিযা--এই সব কিছুর সংমিশ্রণেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব । ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র 
সংহতি বা এক্য নয়। ব্যক্তিত্ব হল নেই সত্ত| যা গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে উপস্থিত 
থেকে তাদের সংহত বা এক্যবদ্ধ করে। 

ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের প্রশ্নে দুটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোঁচন। প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কি কি? আর দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিত্যের উপাঁদান- 
গুলিকিকি? 

ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল-ব্যক্তির মধ্যে যে অনন্ত 
সম্ভাবনা ও বিচিত্র শক্তি স্থপ্ধ থাকে, পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের মধ্য দিয়েই 
সেগুলি বিকাশলাভ করে। কাজেই পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের জন্ত ব্যক্তির 
কার্ধাবলী তার ব্যক্তিত্বের একটা! উল্লেখযোগ্য অংশ। ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্থিকের 
এই উপযোজনের পিছনে আছে একাধারে ব্যক্তির চিন্তা, অন্তুভূতি, ইচ্ছা, 
ভাবধারা, কামনা, বামনা, জীবনাদর্শ এবং ব্যক্তির সহজাত প্রবণতা, বৃত্তি এবং 
অপরদিকে ব্যক্তির দৈহিক বৈণিষ্য। মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্টযগুলি এক্য- 
বদ্ধ হয়ে একট। স্থসমঞ্জন রূপ লাভ করে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে একট! 
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সমগ্রতাঃ একটা সংহতি, একটা হুসমগ্জস সংগঠন । ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয়, 
ব্যক্তিত্বের গঠন ক্রমবর্ধমান ও গতিধর্মী। পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য 
এবং এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির  সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টার জন্য 
ব্যক্তিত্বের মধ্যেও পরিবর্তন দেখ! দেয়। ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল ও বিকাঁশমান 
হলেও এর মধ্যে একটা স্থায়িত্ব আছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বুঝে 
নেওয়া যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়েইআত্মপ্রকাশ করে । 
সমাজের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, কৃষ্টি ও ভাবধারা প্রভৃতি সামাজিক উপাদান 
ব্যক্তিত্ব স্ষষ্টি করে। শে কারণে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর নির্ভরশীল | 

ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়_ প্রাকৃতিক উপাদান 
এবং পরিবেশগত উপাদান । 

বংশধারা বা উত্তরাধিকার স্থত্রে পাঁওঘ! কতকগুলি বৈশিষ্ট্য; দৈহিকগঠন 
এবং কতকগুলি রসক্ষরা গ্রন্থির (৫1015 817৫3) ক্রিয়া হল প্রাকৃতিক 
উপাদানের অন্তভূর্তি। পরিবেশগত উপাদান হোল দু’ ধরনের-_প্রাকৃতিক এবং 
সামাজিক: প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেমন জলবায়ু, মৃত্তিকা, গাছপালা, জীবজন্তঃ 
খাগ্-__এসব কিছুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে 
গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হল গৃহের বা! পরিবারের পরিবেশ । শিশুর ব্যক্তিত্ব 
গঠনে ও বিকাশে শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তারপর 
শিশু যখন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় তখন বিভিন্ন আচার, অনুষ্ঠান, 
রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, অফিস প্রভৃতি সংগঠনগুলি 
ব্যক্তির চিন্তাধারা ও আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাবের 
তাঁরতম্য অন্তযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 

ব্যক্তি জন্মগত স্থত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেগুলি এবং পরিবেশগত 
উপাদান, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে, উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। কোনটিই উপেক্ষার 
বিষয় নয়। 

ব্যক্তির দৈহিক ক্রটি, রসক্ষরণ গ্রন্থির ক্ষরণের অভাব ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 
বিকাশকে ব্যাহত করে। যদি দৈহিক ক্ৰটি দূর করা সম্ভব হয় এবং রসক্ষরণ 
গ্রন্থির ক্রিয়াকে চিকিৎসার সাহায্যে স্বাভাবিক করে তোলা যায় তাঁহলে তার 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ আবার স্থগম হয়ে ওঠে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাঁশসাধনে 
তাঁর উত্তরাধিকার স্থত্রে পাঁওয়া বৈশিষ্টাগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু উপযুক্ত 
সামাঁজিকীকরণের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধিত হতে পারে। 


৯০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 
সেকারণে শিশুর সামাজিকীকরণের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ আছে। 

সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশু তার সমাজের 
বা গোষ্ঠীর কর্তব্য সম্পাদনকারী এবং সমাজের কার্ষে অংশ গ্রহণকারী সভ্য হতে 
শিক্ষা করে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থ হল শিশুকে সামাজিক এবং 
সাংস্কৃতিক জগতে অপুপ্রবিষ্ট কর!, তাকে সমাজের এবং সমাজন্থ নাঁনাঁধরনের 
গোষ্ঠীর কাজকর্মে একজন অংশগ্রহণকারী সভ্যরূপে গড়ে তোল! এবং সমাজের 
আদর্শ ও মূল্য গ্রহণে তাকে প্রবৃত্ত কর!। প্রচলিত আচরণ ধার! গ্রহণ করার 
নামই শিশুর সামাজিকীকরণ । অপরের সঙ্গে মিথক্ষিঘনার মাধ্যমেই এটি ঘটে 
থাকে। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রক্রিয়া যুগপৎ 
ক্রিয়া করে। প্রধান প্রধান প্রক্রিয়াগুলি হোল-_বান্তবতাবোঁধের বিকাশ, নিজের 
সম্পর্কে ধারণার বিকাশ, ভাষা আয়ভীকরণ, প্রয়োজনীয় কাঁজ কর্ম শিক্ষা! করা! 
এবং জীবনের বিভিন্ন ভূমিকার জন্য প্রস্থতি। 

সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্য পরিবেশে যেসব মাঁনব-শিশু ঘটনাচক্রে 
লাঁলিত-পালিত হয়েছে বা নান! কারণে সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেমব 
মানব শিশু প্রতিপালিত হয়েছে তাদের পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে, তাদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ যথাযথ ঘটেনি । যখনই তাদের সামাজিক পরিবেশে স্থাপন কর! 
হয়েছে তখনই তাদের আচরণে মানব-ম্থলভ আচরণের বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে 
প্রকাশ পেয়েছে এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশও স্থুরু হয়েছে । 

সমাজ জীবনের অংশীদার নয় এমন ব্যক্তির আচরণ লক্ষ্য কর! হলে বোঝা 
যাবে যে» ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের জন্য সমাজের কাছে কতখানি খণী | সমাজ জীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা অগংগতি পরিদৃষ্ট হয়। 

সমাজ জীবনের বিশেষ কোন একস্তরে যদি কোন ব্যক্তিকে সমাজ জীবন 
থেকে স্থদীর্ঘকাঁন ধরে বিচ্ছিন্ন রাখ! হয় তবে ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রবল 
বাঁধা দেখ! দেয়। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের অর্থ হল শিশুর দৈহিক ও 
অন্তনিহিত স্বপ্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তার 
এক স্থসংবদ্ধ রূপ গড়ে তোলা! । : কিন্ত ব্যক্তির সাঁমাজিকীকরণ ভিন্ন এই কার্ধ 
কখনও সিদ্ধ হতে পারে না । এই সামাজিকীকরণ কিভাবে সম্ভব হয়? শিশুর 
সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোীগুলির যেমন-__পরিবাঁর, সমবয়সীদের 
গোষ্ঠী, বিদ্যালয় প্রভৃতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সময়ের দিক থেকে গৃহের 
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ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির নীতিবোধ গঠিত হয় গৃহের পরিবেশে, গৃহই 
তাঁর চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। কিভাবে নিজের আবেগ- 
গুলিকে প্রকাশ করতে হয় তাঁর যথাযথ রূপ সে গৃহেই শিক্ষা করে। বিভিন্ন 
পরিবেশে আবেগের যথাযথ প্রকাশ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের জন্য একাস্ত 
গ্রয়োজন। পরিবার থেকে ব্যক্তি ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি শিক্ষা করে। পরিবার 
তাঁকে আত্মপ্রত্যয় শিক্ষা দেয়। সামাঁজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা 
সবচেয়ে প্রধান । সমবয়পীদের গোষ্ঠীতে শিশু নিজের আচরণের -ভালত ও 
মন্দত্বের প্রত্যক্ষ এবং খোলাখুলি সমালোচনা শুনতে পায়। এই ধরনের গোষ্ঠী, 
হল “সমাজ-দর্পণ', সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে শিশু নিজের সম্পর্কে 
নিভূল ও স্থমমঞ্জন ধাঁরণ। গঠন করতে পারে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের 
ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অভিভাবণ (5U৪৪e5i০), অনুকরণ (imitation) 
এবং সহানুভূতি (7019875)__-এই উপাদানগুলি শিশুর সামীজিকীকরণের 
ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সামাজিকীকরণের সারবন্ত হল শিশুর মধ্যে 
বাস্তবতাবোধের বিকাশ । কেননা বাস্তবতার বোধ ছাড়া অপরের সঙ্গে বা 
জীবনের. বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করা সম্ভব নয়। অপরের সঙ্গে 
মিথক্রিয়ার ফলে শিশুর ‘অহং’ ভাব গড়ে ওঠে। শিশু নিজের সম্পর্কে একটা 
ধারণা গড়ে তোলে । “আমি করেছি’, “আমি বলেছি'__এই ভাবে তার অহং 
বোধের বিকাশ ঘটে । যে আত্মসচেতন জীব নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন 
এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ, তিনিই ব্যক্তি। স্থতরাং আত্মঘচেতমতার 
এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি। 

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে উত্তরাধিকারীস্থত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চয়ই 
অবহেল! করা যায় ন! ॥ উত্তরাধিকারস্তরে ব্যক্তি যে বুদ্ধির অধিকারী, ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব গঠনে তার যথেষ্ট ভূমিক। আছে। কেননা প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা স্থৃতি, 
সংরক্ষণের ক্ষমতা, অভিজ্ঞতারসাহায্যে শিক্ষণের ক্ষমতা__সবই আসে বুদ্ধি থেকে। 
কিন্ত শিশু প্রকৃতি প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যতটুকুই হোক ন| কেন, সেই 
সীমার মধ্যেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবেশের যথেষ্ট অবদান আছে। 
পরিবেশ বলতে যেমন খাগ্, পানীয়, গৃহ, বিদ্যালয় এগুলিকে বোঝায় তেমনি 
বিভিন্নসাঁমাজিক এবং সাংস্কৃতিক গ্রভাবকেও বোঝায় যার সঙ্গে শিশু প্রত্যক্ষভাবে 
বা সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে পরিচিত হয়। এই সব বিষয়ও শিশুর ব্যক্তিত্বের 
বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। 


২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


৭) পীর্থক্যস্ুলক্ ব্যজ্তিজ্ঞের সহগ৯নেন্স জন্য 
ভিনি ভিন্ন ্রভিত্তি্া (Different reactions owing to 
differential personality structure) 2 

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে ও বিকাশে দুটি উপাদানের কার্যকারিতা লক্ষ্য কর! 
যায় । একটি হল প্রকৃতিগত 'ও অপরটি হল পরিবেশগত । উত্তরাধিকারস্থত্রে 
ব্যক্তি শারীরিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং মনের প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য লাভ করে। উত্তরাঁধিকারস্থত্রে পাওয়| দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্গত হল 
দৈহিক গঠন, উচ্চতা, মুখচোখের গড়ন, দেহের রঙ প্রভৃতি । মানসিক বৈশিষ্ট্য হল 
চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছা, কল্পনা ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি । মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য 
হল শিশুর মেজাজ বা মুড (1০০) । ব্যক্তির মধ্যে স্থপ্ত থাকে বিচিত্র সম্ভাবনা, 
অস্ত শক্তি। তবে অনুকুল পরিবেশেই ব্যক্তির এই সম্ভাবনা ও শক্তি বাস্তবে 
বূপান্তরিত হয় । পরিবেশের সঙ্গে সফল সঙ্গতিবিধান ও সেই সঙ্গে 
নিজের শক্তি ও সম্ভাবনার স্থৃষম সমন্বয়ের ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে । 
এই পরিবেশ একাধারে প্রাকৃতিক ও একাধারে সামাজিক । 

যেহেতু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপরিউক্ত উপাদানগুলির ওপর নির্ভর, মেহেতু 
উপরিউক্ত উপাদানিগুলির বৈষম্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এই 
কারণেই একই পরিবেশে লালিত ছুটি শিশুর ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত 
হয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । কয়েকটি উদীহরণের 
সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়| যাক: দৈহিক গঠনের ওপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব 
বিশেষভাবে নির্ভর করে। কাঁজেই দৈহিক ব| শারীরিক ক্রটিযুক্ত ছেলেমেয়েদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রতিবন্ধক দেখ! দেয়। মনোঁবিদ্‌ আযডলার (4217)-এর 
মতে শারীরিক ক্রটিযুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতাঁবোঁধ দেখা যাঁয়। 
স্বাভাবিক ভাবেই এই সব ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় 
অন্যান্য সুস্থ স্বাভাবিক দৈহিক গঠনযুক্ত শিশুদের তুলনায় আচরণের বৈষম্য 
লক্ষ্য করা যায়। 

দেহের মধ্যে কতকগুলি অস্তংক্ষরা গ্রন্থি (010033 81474) আছে, ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের বিকাশে সেগুলির ভূমিকা খুবই গুরুতপূর্ণ। দেহ ও মনের সম্পূর্ণ 
বিকাশের পক্ষে এই গ্রন্থিগুলির উপযুক্ত ক্ষরণ একান্ত প্রয়োজনীয় । থাইরয়েড 
গ্রন্থির কাজ ব্যাহত হলে শারীরিক এবং মানসিক বুদ্ধি ব্যাহত হয়। ব্যক্তির 
মধ্যে উৎসাহের অভাব, বিষ্নতা ও অবসন্নতা। দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থির 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৯৩ 


ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে চপলতাঃ উত্তেজনা ও মানসিক উদ্বেগ অধিক' 
পরিমাণে বেড়ে যাঁয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে দৈহিক গঠনের তারতম্য হেতু 
ব্যক্তিত্বের সংগঠনে তারতম্য ঘটে. এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিরাঁও ভিন্ন ভিন্ন হয়।' 
বুদ্ধি হচ্ছে মানুষের জন্মগত শক্তি যা কম বা বেশী পরিমাণে প্রত্যেকের মধ্যেই 
আছে। - ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির পরিমাণ কতটুকু, ব্যক্তিত্বের গঠনে এই বিষয়টির 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । কেনন! বুদ্ধি থেকেই আসে প্রত্যক্ষ করার 
সামর্থ্য ও বিষয়বস্তু মনে সংরক্ষণের ক্ষমতা । অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিখনের 
ক্ষমতা, পরিবেশের সঙ্গে উপযৌজন, যা ব্যক্তির সামাজিকীকরণের জন্য, তার 
ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন, বুদ্ধির উপর ত| অনেকাংশে নির্ভর 
করে। বর্তমানে বুদ্ধির পরিমাপের জন্য বুদ্ধান্ক (.) ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তির: 
প্রকৃত বয়স ও মানসিক বয়মের আনুপাতিক সম্বন্ধ হল বৃদ্ধযন্ক এবং থে 
সব মানুষ স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁদের বুদ্ধন্ধ ১০০ ধরে নেওয়। 
হয়। বুদ্ধির গোপাঁনের সর্বনিয়ে রয়েছে জড়দী (৫107) এদের বুদ্যন্ধ ২০ 
থেকে ২৪। এদের বাঁকশক্তি ও বোধশক্তি দুই-ই নেই বললেই চলে | কাজেই 
এদের সুমংগত ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রশ্নই ওঠে না। যার! ক্ষীণবী ব| স্বল্পবুদ্ধি 
(01০1০), এদের বুদ্ন্ক ৫০ থেকে ৭। এরা নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি 
বিধান করতে বা কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। স্বাভাবিক 
বুদধিস্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে উপরিউক্ত জড়বী ব| স্্নবদ্ধির পার্থক্য সহজেই দৃষ্ট 
হবে এবং জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় তাঁদের প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হবে। 
ব্যক্তির প্রকৃতিগত ব| মেজাজের বৈষম্য হেতু তাদের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও 
বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। 

পরিবেশগত উপাঁদনের পার্থক্য হেতু ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংগঠন ভিন্ন হয় 
এবং তাঁর প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন হয়। পরিবারের সুস্থ ও মনোরম পরিবেশ 
শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষভাবে উপযোগী । পরিবারের পিতামাতা, ভাতাভগ্নী 
ও অন্তান্ি আত্মীয় পরিজনদের কার্যকলাপ, চিন্তাধারা ও আদর্শ শিশুর ব্যক্তিত্বের 
উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পিতামাতা যদি শিশুকে স্বাধীনভাবে কর্ম 
করার সুযোগ দেন তাহলে শিশুর মধ্যে আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস, 
স্বাধীনভাবে কর্ণ করা ও চিন্তা করার ক্ষমত! দেখা দের, তার ফলে শিশু স্থির 
ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। আবার অপরপক্ষে পিতামাতা যদি শিশুকে কেবল চোখে 
চোখে রাখতে চান, তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করা ও চিন্ত! করার সথযোগ না৷ দেন 


৯৪ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


তাঁহলে শিশুর মধ্যে এক দুর্বল ভীরু ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আবার পিতামাতা 
যদি শিশুর প্রতি নির্মম ব্যবহার করেন বা পিতামাতা যদি খেয়ালী, উৎপীড়ক 
বা অত্যাচারী হন তাহলেও শিশু বিদ্রোহী মনোভাবাঁপন্ন, অসংযত, ভীরু, 
অপামাঁজিক ও রুক্ষ মেজাজের হয়ে থাকে । কাজেই গৃহের পরিবেশ যত 
মনোরম, যত স্বাস্থ্যকর, যত ল্লেহপূর্ণ হবে» পরিবারের ছেলেমেয়ের! সেভাবেই 
ব্যক্তিত্ব অর্জন করবে। অনুরূপ ভাবে শিশুদের সদয় ও স্সেহপূর্ণ ব্যবহার 
সথসংগত ব্যক্তিত্ব অর্জনে সহায়ত! করে এবং অপরপক্ষে শিক্ষকের কঠোর ব্যবহার, 
নির্মমত। শিশু মনকে বিদ্রোহী করে তোলে । স্থতরাং বিদ্যালয়ের পরিবেশের 
পার্থক্য হেতু শিশুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব দেখা দেয় এবং তাদের প্রতিক্রিয়াঁও 
ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

সামাঁজিকীকরণ যথাযথ হুল কি ন! হল তার উপরও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 
তারতম্য লক্ষিত হয়। সামাঁজিকীকরণ হল ব্যক্তি কিভাবে কতকগুলি সামাজিক 
কর্তব্য সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করবে তাই শিক্ষা করা । অর্থাৎ আমাঁজিকী- 
করণ হুল সব রকমের অভিজ্ঞত| যার দ্বার! ব্যক্তি সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় 
লাভ করে। 

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থ হল শিশুকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে 
অন্ুপ্রবিষ্ট করা । সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের নিগুঢ় সম্পর্ক । সংস্কৃতির 
প্রভাব অনুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে তারতম্য ঘটে । এক এক ধরনের সংস্কৃতি এক 
এক ধরনের ব্যক্তিত্ব স্থষ্টি করে। আবার কোন বিশেষ সমাজের সংস্কৃতি এমন 
যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গ্রলক্ষণগুলির (৮:15) একেবারেই বিকাশ ঘটে না 

সামাঁজিকীকরণ দুধরনের হতে পারে-_এক ধরনের সাঁমাঁজিকীকরণ হল কোন 
একটি বিশেষ সমাজের মৌলিক সাংস্কৃতিক আদর্শের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করিয়ে 
দেওয়া । পরিবারের সভ্যবুন্দ বিশেষ করে পিতামাতা এই কার্ষ সম্পাদন করেন। 
শিশু তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে শেখে এবং সমাজের সংস্কৃতির দাবি 
অনুসারে ব্যক্তি বস্তুর প্রতি তার চিন্তামূলক এবং আবেগমুলিক দৃষ্টিভঙ্গীকে 
সংগঠিত করতে শেখে । এখন যদি কোন কোন পিতামাত। শিশুর সামাঁজিকী- 
করণের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব পালন ন! করেন এবং কেউ যদি তাঁদের দায়িত্ব 
যথাযথভাবে সম্পাদন করেন তাহলে শিশুদের ব্যক্তিত্বের সংগঠনে অবশ্যই তারতম্য 
দেখ। দেবে। দ্বিতীয় ধরনের নাযাঁজিকীকরণের উৎপত্তি হয় শিশুর ব্যক্তিগত 
সামাজিক শিক্ষ। থেকে । এই ধরনের শিক্ষ! হচ্ছে প্রাক-নাংস্কতিক। এই শিক্ষ। 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৯৫ 


সংস্কৃতির পরিদর-বহিভূর্ত। শিক্ষণের অনেক ক্জনমূলক দিক এই ব্যক্তিগত 
সামাজিক শিক্ষণের পরিসর-অন্তভুক্তি। 

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষীগুলির যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি 
প্রাথমিক গোষ্ঠী ভিন্ন অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিরও দায়িত্ব আছে । সকলের যথাযথ দায়িত্ব 
পালনের উপরই শিশুর ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশ সাধিত হয়। এই দায়িত্ব 
পালনের তারতম্যের উপরই শিশুর ব্যক্তিত্বের সংগঠনেরও তারতম্য দেখ! দেয় 
এবং সে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া করে। 

যথাযথ সামাঁজিকীকরণের অভাবে কোন কোন শিশু অন্তমু্খী ব্যক্তিত্ব . 
অর্জন করে। এই ধরনের ব্যক্তিরা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, বাহাবস্তর প্রতি 
উদীপীন ও আত্মসচেতন হয়ঃ আবার যথাযথ সামাজিকীকরণের ফলে শিশুর 
ব্যক্তিত্ব এমনভাবে গড়ে ওঠে যে সে বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলে অংশ 
গ্রহণ করতে চায়, অপরকে নিয়ে থাকতে ভালবাসে। 

উপরের আলোচন! থেকে একট! বিষয় স্পষ্ট যে, ব্যক্তিত্বের সংগঠনের তার- 
তম্য হেতু ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ায় পার্থক্য দেখ! দেয়। মানুষের প্রতি তাঁলবাসাকেই 
সামাজিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ট মূল্য বলে ধারণ। করে। আবার 
অসামাজিক লোক আত্মন্বার্থের পরিতৃপ্তি নিয়েই ব্যন্ত থাকে । তাত্বিক ধরনের 
ব্যক্তি হল সত্যানুসন্ধানী, চিন্তাপ্রবণ বা মননশীল, কাজেই এদের প্রতিক্রিয়া এক 
খরনের | হিসাবী ব্যক্তির ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের সংগঠন) তার প্রতিক্রিয়া ও ভিন্ন 
খরনের। জাগতিক প্রয়োজনের দিকেই এদের নজর। চিন্তাপ্রবণ ব্যক্তি একভাবে 
প্রতিক্রিয়া করে, আবার অন্ুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি অন্যভাবে প্রতিক্রিয়। করে। 

ব্যক্তিত্ব যদিও নানাধরনের উপাদানের উপর নির্ভর, ব্যক্তির সামাঁজিকী- 
করণের তারতম্য হেতু ব্যক্তিত্বের সংগঠনে যে তারতম্য দেখ| দেয় তাও অস্বীকার 
করা চলে না। 

৮। ব্যক্তিত্ৰগ৯ন্নে প্রন্কত্তি এবহ পর্রিব্েশেন্র 
ভূমিকা (The role of Nature and nurture in the development of 
Personality) $ 

ব্যক্তির ব্যক্তিত্গঠনে প্রকৃতি এবং পরিবেশ, উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
রয়েছে। আমরা এই অবদানের প্রকৃতি সম্পর্কে এবার আলোচন| করব। 
সাঁমাজিবীকরণের আলোচনা গ্রন্দে আমর! দেখেছি, মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে 
সামাজিকীকরণের প্রভাব. অনস্বীকার্য । কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্গঠনে বংখগতির 


৯৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্য| 


প্রভাবকে একেবারে উপেক্ষ। করা যায় না। বিভিন্ন উদ্নাহরণের সাহায্যে 
সমাজবিদ্রা একথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, বংশগতি (871৫1) 
ছাঁড়। কেবলমাত্র পরিবেশের, প্রভাব ব্যক্তিত্বগঠনে এককভাবে অবশ্যস্তাবী নয়। 
পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান কিছু না কিছু শারীরিক ও মানসিক গুণাবলী 
পেয়ে থাকে । একই পরিবেশের মধ্যে ছুটি শিশুকে সমান সুযোগ স্ববিধ প্রদান . 
কর! হলেও তাঁদের ব্যক্তিত্বে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উত্তরাধিকারন্থত্রে শিশুটি যে 
গুণাবলী অর্জন করে, বয়দ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা আপনা থেকেই বিকশিত হয় । 
উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, একজন শিক্ষকের কাছে অনেকগুলি ছাত্র পড়াশুনা করে 
এবং শিক্ষক মহাশয় সকলকে সমানভাবে দেখেন কিন্তু দেখ! যায় তাদের 
মধ্যে কোন একটি ছাত্র যত তাড়াতাড়ি পড়াশুন! আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়, 
অপরে ত! পারে না। অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির জন্যই যে এট! ঘটে থাকে তা 
অস্বীকার কর! চলে না। বুদ্ধির ব্যাপারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রভেদ বুদ্ধি 
পরিমাপ সম্পর্কীয় অভীক্ষাগুলি থেকেই ত| জান। যায়। ব্যক্তির স্বভাবের 
(temperament) কথা| ধরা যাক £ মনন্তত্ববিদর। বলেন যে, দৈহিক গঠনের 
দিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তির তিন ধরনের দৈহিক কাঠামে। দেখতে পাওয়| 
যায়। আঁবার স্বভাবের দিক থেকে বিচার করলেও তিন ধরনের স্বভাব লক্ষ্য কর] 
যায় । মনস্তবববিদূর! বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, এক ধরনের শরীর ব| দেহ 
এক ধরনের স্বভাব বহনকারী । যাদের মধ্যে অলসত| এবং জড়ত| দেখ। 
যায় তাঁর! সাধারণতঃ বীরস্থির এবং উদাশীন হয়। হলুদ পিত্তরন যাঁদের শরীরে 
বেশী নিঃস্থত হয় তাদের মেজাজ সাধারণতঃ খিটখিটে হয় এবং কাল পিত্তরস 
যাহার শরীরে বেশী নিহত হয়, ফল তাদের স্বভাবের মধ্যে বিষ্নতার ছাপ দেখ! 
যায়। 

ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রকুতির ভূমিকা ইতিপূর্বে আলোচন! কর! হয়েছে । সংক্ষেপে 
আর দু-চারটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । প্রারুতিক উপাদানগুলির 
মধ্যে প্রধান হল বংখধার| ব| উত্তরাধিকারী সুত্রে পাওয়া কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
(hereditary factors), দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক গঠন (Physique), তৃতীয়ত:৮ 
অনালী ব| রসক্ষর| গ্রন্থির ক্রিয়া (function of ductless glands) | 
পিতৃকোবের এবং মাতৃকোষের জিনগুলির পারল্পরিক মিলনের উপরই শিশুর 
বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে। এই জিনগুলিই শিশুর দৈহিক এবং মানসিক 
প্রকৃতি নির্ধারণ করে। ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, স্বভাবগত সব রকম সহজাত 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৯৭ 


বৈশিষ্ট্যই এই জিনসগুলির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। উত্তরাধিকার সবত্রে পাঁওয়! 
ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যগুলি তিন প্রকার_ শারীরিক ব! দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক 
বৈশিষ্ট্য এবং মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ।  উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়া দৈহিক 
বৈশিষ্ট্গুলির অন্তর্গত হুল দৈহিক গঠন, উচ্চতা, মুখ-চোখের গড়ন, দেহের বর্ণ 
ইত্যাদি। অনালী গ্রন্থিগুলির ক্ষরণের ফলে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সুচিত 
হয় দেগুলিও এর অন্তভূ্ত। মানসিক বৈশিষ্ট্য হল চিন্ত, বুদ্ধি, ইচ্ছা, কল্পন| ও 
মানসিক শক্তি প্রভৃতি । মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল শিশুর মেজাজ ব| মুড । 

দেহের মধ্যে যেসব অনালী গ্রন্থি আছে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সেগুলির ভূমিক 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই অনালী গ্রন্থিগুলি রক্তের মধ্যে যে রস ক্ষরণ করে, সেই রম 
সমস্ত দেহের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। দেহের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন 
কর! ছাড়াও দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই গ্রন্থিগুলির উপযুক্ত 
ক্ষরণ একান্ত প্রয়োজনীয় । থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ব্যাহত হলে ব্যক্তির শারীরিক 
এবং মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়; ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহের অভাব, বিষন্নত| ও 
অবসন্নত। দেখ| দেয়। থাইরয়েড, পিটুইটারি এবং যোনগ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রি 
বাধাপ্রাপ্ত হলে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধান করার ক্ষমত| কমে যায়। 

কিন্তু এমন মনে করা ভুল হবে যে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে কেবলমাত্র 
উত্তরাধিকারস্থত্রে অজিত গুণাবলীই এককভাবে কাজ করে। সামাজিক কাঠামো 
ব| পরিবেশের প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন প্রশ্ন হল-_এই কাঠামো! বলতে কি 
বুঝি? একটি সমাজের আদর্শ, নিয়ম, প্রথা, মূল্যবোধ প্রভৃতি এই সামাজিক 
কাঠামে। তৈরি করে। প্রত্যেকটি সমাজই বিশেষ কতকগুলি মূল্যবোধ দ্বার চালিত 
হয়। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ এবং সমষ্টিগত আচার-আচরণ সমাজে প্রচলিত 
মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়। জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও মানসিক চাহিদ। 
মেটাবার তাগিদেও মানুষকে নানারকম সংঘ বা সমিতি স্থাপন করতে হয়। 
প্রত্যেকটি সংঘ ব| সমিতির কতকগুলি স্থনিদিষ্ট নিয়ম ও আচরণ লক্ষ্য কর! যায়। 
যে সমস্ত বিধিনিষেধ সমাজে প্রচলিত সেগুলি সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে 
এবং শিশুর সামাঁজিকীকরণের পথকে প্রশস্ত করে। 

একটি শিশুর ক্ষেত্রে পরিবারের এবং সমাজের সংস্কৃতির প্রভাব অন্বীকার 
করা যায় না। প্রত্যেকটি সমাজের মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে কাঠামো গড়ে ওঠে, 
একটি মানুষের ব্যক্তিত্বগঠনে তার প্রভাব অপরিপীম। সমাজভেদে এবং 
সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতার জন্যে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। 

H. 9. 9০০1০. 


৯৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমীজবিষ্ধা 


অগবার্ণ বলেন_-এমনকি বস্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
ঘড়ির উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সময় নিষ্ঠার অভ্যাসও গড়ে ওঠে । একজন 
ইউরোঁপবাসীর অন্দে ভারতবাঁসীর নিয়মনিষ্ঠার ব্যাপারে যে পার্থক্য সুচিত হয় 
তাঁর কারণ ছুটি দেশের সংস্কৃতিগত পার্থক্য। কোন একটি সমাজের প্রথা, 
ধর্ম, শিল্প এবং দর্শন কতকগুলি মূল্যবোধের জন্ম দেয়। কোন কোন. সংস্কৃতিতে 


প্রতিযোগিতার উপর আবার কোন কোন সংস্কৃতিতে সহযোগিতার উপর গুরুত্ব 


আরোপ কর! হয়। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের 
জন্য ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা দেখ| যায়। কমিউনিষ্ট এবং অ-কমিউনিষ্ট দেশের মধ্যে 
আদর্শগত পার্থক্য বপ্তমান। ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভারত- 
বর্মের পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন 
ছাঁড়াও একই সমাজে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠগত সংস্কৃতির (500৩81085) পার্থক্য 


বিগ্যমাঁন। - অন্যান্য দেশের লোকদের সঙ্গে ভারতবাঁসীদের আচারে, ব্যবহারে, . 


চাঁলচলনে, ভাবের আদাঁন-প্রদানে পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়, আবার ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রত্যেক 
গোষ্ীরই কতকগুলি নিজন্ব শিক্ষাগত এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ খ্রীষ্টান, আদিবাসী এবং মুসলমানের মধ্যে 
গোষ্ঠাগত সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্যণীয় য| সেই গোষ্ঠীর সঘন্ুদের ব্যক্তিত্ব গঠনে 
বিশেষভাবে সহায়ক হয়। 

একটি লোক যে বৃত্তি গ্রহণ করে সেই বৃত্তি তার ব্যক্তিত্বকে প্রভূত পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তির বৃত্তি তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং জীবনযাত্রার মানকে 
প্রভাবিত করে। আবার সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রেও তাঁর বৃত্তির ভূমিকা কম নয়। 
যেমন, একজন স্থল শিক্ষকের সামাজিক আচাঁর-আচরণে যে বিশিষ্টত| প্রকাশ পায় 
ত অন্য বিশেষ কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। 
একজন চিকিৎসককে তাঁর বুত্তিতে এমন কতকগুলি আচার-আচরণ, বিধি- 
নিষেধ মানতে হয় যা অন্য বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কাজেই ব্যক্তির 
বৃত্তির সঙ্গে তাঁর জীবনধারার মিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। এই বৃত্তিমূলক সংস্কতিরও 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে অবদান আছে। 

শহর এবং গ্রাম্য'অঞ্চলের জীবনধারাঁও বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব গঠন করে। 
যার ফলে শহর ও গ্রামের ব্যক্তির চিন্তায় ও কাঁজে অনেক: সময় পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায়। শিল্পভিত্তিক শহরে গতিশীলতা (05118721377) শহর অঞ্চলের 


ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতি ৯৯ 


লোকেদের চাঁলচলনে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পার্থক্য সুচনা! করে। গ্রাম 
অঞ্চলে জমিজায়গা থাকার ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যবহারের যে বিশিষ্টতা! 
দেখা যায়, শিল্প অঞ্চলে শুধুমাত্র চাকুরি নির্ভর লোকেদের মধ্যে তা দেখ! যায় না।. 
একটি লোক যে শ্রেণীভুক্ত নেই শ্রেণীর প্রভাবও তার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত 
করে। এজন্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিয় মধ্যবিত্ত এবং বৃত্তহীন লোকেদের মধ্যে পার্থক্য 
দেখ| যায়। উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকেদের চালচলনে, সামাজিক আচার-আচরণে 
' সর্বত্রই বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল বা. কলেজ শিক্ষকের 
ব্যবহারে বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; আবার বিত্তহীন 
চাষীর মনের ভাব প্রকাশে যে আবেগ প্রবণতা প্রকাশ পায় তা৷ অন্ত শ্রেণীর 
লোকদের মধ্যে স্বভাবতঃই দুষ্ট হয় না। রাল্ফ লিমটন (Ralph Limton) 
মাদাগাস্কারে ছুটি উপজাতির উপর সমীক্ষা করে দেখেছেন যে_-তাঁদের চাষ 
করার পদ্ধতি তাঁদের বস্তুতান্ত্রিক জীবনেই কেবলমাত্র পরিবর্তন আনে নি, 
তাদের মনস্তাত্বিক এবং সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন এনেছে ৷ আবার 
নৃতত্ববিদের! অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে আরাপেম (40০৫5) উপজাতির চরিত্র 
এবং ব্যক্তিত্বের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে তার উপর পরিবেশের প্রভাব 
বিশেষ করে লক্ষ্য করেন। তাঁর! দেখেন, এই উপজাতি শিকার এবং চাষবাসের 
মাধ্যমে জীবন ধারণ করে। যে পার্বত্যদঙ্কুন অঞ্চলে তাদের বধবাঁন, বহিরাঞ্চলের 
আক্রমণ থেকে তা অনেকাংশে মুক্ত। খাগ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের সমবেত 
প্রচেষ্টারও বিশেষ প্রয়োজন হয় নি। সে কারণে একদিকে তাঁরা সংগঠিত হবার 
শক্তি লাভে যেমন অসমর্থ হয়েছেঃ তেমনি তাদের চরিত্রও প্রতিযোগিতামূলক 
হয় নি। 
প্রত্যেক মমাঁজেরই, ৷ প্রাচীন বা আধুনিক যাই হোক ন! কেন, নিজস্ব 
কতকগুলি সামাজিক প্রথা বা সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। এই সামাজিক প্রথা 
ৰ সাংস্কৃতিক মৃল্যগুলি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যেমন-_বিবাহ, 
পরিবার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের যেমন-_শিল্প সাহিত্য এবং 
আইনের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। নৃতত্ববিদর1 (Anthropologists) মনে 
করেন যে, সাংস্কৃতিক মূল্য (০015081 0০103) এবং তার থেকে বিচ্যুতি 
(45978898) অর্থ নৈতিক জীবনের উপর নির্ভর করে। এই অর্থ 
নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্ক হৃতববিদর! 


১০০ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্য দেখিয়েছেন । যেমন__মীদাগক্কারের কৌন একটি 
সমীক্ষায় দেখা যায় সেখানকার অধিবাসীরা একই সংস্কৃতিতে এবং অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাসী । শুদ্ধ ধাঁন চাঁষ (dry rice CUltivation) ছিল তাদের 
জীবনের উপজীবিক!। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও গণতান্ত্রিক নীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেচকার্ধের স্থবিধাঁর স্দে সঙ্গে ধান চাষের 
ক্ষেত্রে জলের ব্যবহারও তাঁরা, আয়ত্ত করে নিল (৩ rice cultivation) | 
চাষের উন্নতির ফলে যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পেল তখন সম্পত্তি সম্পর্কে অনেকেই 
সচেতন হয়ে উঠল ৷ ফলে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য প্ৰকট হয়ে উঠল এবং 
সমাজে উচ্চ এবং নিয়শ্রেণীরও জন্ম হল। অর্থনৈতিক পরিবর্তন এইভাবে 
তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক বৃত্তি গঠনে নিয়ামক হিসেবে 
কার্য করেছে। ু 

তবে আমর! নিশ্চয় একথ| বলতে পারিন। যে_অর্থ নৈতিক দিকই একটি 
গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যান্য সমাজে 
দেখ! গেছে যে, একটি পরিবারের গঠন, স্ত্রীজীতির সামাজিক মর্যাদা ও বিবাহ 
পদ্ধতিও অর্থ নৈতিক কাঁঠামোকে প্রভাবিত করে। কাজেই বোঝ যায়, সামাজিক 
বিভিন্ন দিকগুলি পরস্পরের সন্দে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি ব্যক্তিত্ব গঠনে কোন 
একটি সামাজিক পরিবেশকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বল! চলে না। এলিজাবেথ 
হাঁরলক (Elizabath B. Hurlo৫k) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যক্তিজীবনে. 
কতথানি প্রবল ত প্রমাণ করার জন্য আমেরিকা! ও ফ্রান্সের উদাহরণ দিয়েছেন। 
আঁমেরিক। ও ফ্রান্সের শিশুদের সমীক্ষায় দেখা গেছে, দুটি দেশের শিশুরা যদিও 
মূলগত ভাবে একই রকম ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষম; তবুও তাদের মধ্যে পার্থক্যও 
দৃষ্ট হয়; কারণ হল ছুটি দেশের মূল্য সম্পর্কে সামাজিক চিন্তাধারার বিভিন্নতা | 
ফরাঁদী শিশুর অধিক মাত্রায় পিতামাতার উপর নির্ভরশীল, পক্ষান্তরে আমেরিকার 
শিশুরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে। আমেরিকার শিশুর! যত তাঁড়াতাঁড়ি 
দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম, করানী শিশুদের ক্ষেত্রে তা অকল্পনীয় । 


কাজেই দেখা যায়, ব্যক্তিত্ব গঠনে জয়ন্ত অজিত গুণাবলী ও পরিবেশ 


উভয়েরই প্রভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ । 
অনুশীলনী 


১। ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নিরূপণ কর (Indicate the relation between Indivi- 
dual and Society ) | 


ব্যক্তি, সমাঁজ ও সংস্কৃতি ১০১ 


২। ব্যক্তি, সমাজ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ কর (Indicate the relation between 
Individual, Society and Culture ) | 

৩। কিভাবে তুমি প্রমাণ করতে পার যে ব্যক্তি সমাজে সৃষ্ট ? (How can you prove, 
that individual is a social product ?) ) 

৪1 শৈশবে শিশুকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিণাম কি হয়, উদ্বাহরণের সাহায্যে 
দেখাও ( Show the effects of isolation from society in childhood with suitable 
examples ) | 

৫। শিশুর সামাজিকীকরণ কিভাবে ঘটে দেখাও। (5০% how the socialisation 
of the child is effected ) | 

৬। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের ভূমিক। নিরূপণ কর (Indicate 
the role of socialisation in the development of the personality of the child ) I 

৭! ব্যক্তিত্বের পার্থক্যমুলক সংগঠনের জন্য কিভাবে শিশু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া 
করে দেখাও (Show how children react differently owing to differential 
personality structure ) | 

৮1 বাক্তিত্বের বিকাশে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভূমিক! বৰ্ণন! কর (19333003105 role 
of nature and nurture in the developmneot of personality )। 


হন্ঠ অধ্যাম্ 
:ম্বানুম সমাজে কিভাবে বসবান্স ক্লে 


( How people live in Societies ) 


> ভূমিকা (Introduction) 2 

সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। সমাজের সদস্যদের 
পারম্পরিক আঁচরণের দ্বারাই সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এভাঁবে পরস্পরের 
চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্কের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। পাশুজ্গতের 
সঙ্গে মানবসমাজের মূলগত পার্থক্য হলঃ পশু জগতের চাহিদ। জৈবিক চাহিদাতেই 
মীমাবদ্ধ। কিন্ত নিছক জৈবিক প্রয়োজনই যদি মানব সমাজকে বেঁধে রাখতে 
সমর্থ হোত তাহলে পৃথিবী স্থিতিপীল (3080০) হয়ে পড়ত এবং প্রগতির দ্বারও 
বদ্ধ হয়ে যেত। তাই জৈবিক চাহিদা বা প্ৰয়োজন ছাড়াও রয়েছে মাঁনঘের 
মানসিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতকে কেন্দ্র করে 
বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন বা চাহিদা । সমাজবহি্ভূ'্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে উপরি- 
উক্ত প্রয়োজনগুলি 'পরিপুরিত হওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র 
করেই তাঁর নানাবিধ চাহিদার প্রকাশ । . তবে এ কথাও ঠিক নয় যে 
মানব সমাজ কেবল চাঁহিদা মেটাবার যন্ত্র বিশেষ। নিজের বাচার জন্য এবং 
মানসিক বিকাঁশসাধনের জন্য ব্যক্তির চাহিদার যেমন শেষ নেই, তেমনি 
অপরের চাহিদা বা প্রয়োজন মেটাবার আনন্দ তাঁর কম নয়। এইভাবে 
পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা, সহানুভূতি এবং সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে 
যা সুষ্ঠ, সহজ ও স্থন্দর জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত অনিবাধং। কিন্তু সামাজিক 
সম্পর্কের একট! বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজের সকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 
সব সময় যে মধুর বা সহান্তভুতিমূলক হয়, তা নয়। সাদ্তদের মধ্যে এমন 
সম্পর্বও গড়ে ওঠে যা ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর । 
তাই একদিকে যেমন সহযোগিতা ও সমঝোতার মত সংযোগকারী (433০০1৪- 
৩) সম্পর্কও দেখা যায়, অপরদিকে প্রতিযোগিতা, ছন্দঃ ও শত্রুতার মত 
বিষুক্তকারী (৫195০০90৩) সম্পর্কও দৃষ্টিগোচর হয়। এইভাঁবে বিপরীতমুখী 
উভয় সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই মানুষ সমাজে বসবাঁস করে। 
শরীর থাকলে রোগের জন্ম হবেই, ত! বলে শরীরের অস্তিত্ব যেমন নষ্ট কর! চলে 


মানুষ সমাজে কিভাবে বসবাম করে ১০৩ 


না, সেরকম বিষুক্তকারী (diss0ciative) সম্পর্ক গড়ে উঠবে বলে__-সমাঁজকে 
ংস করাও চলে না।  সমাজবিদ্যার স্বাতন্র এইখানেই। সমাজবিদ্যা 
সামাজিক সম্পর্ক নিরপণে' একদিকে যেমন সংযোগকারী সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে 
আলোচনা করে, অপরদিকে বিযুক্তকারী সম্পর্কের সামাজিক মূল্যও নিরূপণ 
করে। এইভাবে বিপরীতধর্মী ছুই সম্পর্কের মধ্যেই সমাজের ব্যক্তির! বসবাস 
করে। এই ছুই ভিন্ন ধরনের সম্পর্কের বিচার-বি্লেষণ সমাজবিষ্যার কাঁজ। 


২ সামাজিক বাক্প্রতিিস্া (Social Processes) 8 


কত প্রকারের সামাজিক কার্যপ্রজিয়া (3০০11 £০০5১০৯) আছে সেই 
সম্পর্কে সমাঁজবির্দের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। অনেক সমাজবিদ্‌ 
মনে করেন যে, একশতেরও অধিক সামাজিক কারধপ্রত্রিয়ার অস্তিত্ব সমাজে 
দেখা যায়। কয়েকজন সমাজবিদ অবশ্য এই অভিমতকে সমর্থন করতে পারেন 
ন|। তাদের মতে সামাজিক কার্যপ্রক্রিয়াকে ছুটি বিভাগে ভাগ করাই সমীচীন, 
একটি হুল সংযোগকারী (০০2181০8%০) এবং অপরটি হুল বিুক্তকারী 
(4158796৭৩) | কিন্তু বর্তমানে উপরিউক্ত ছুটি মত সকলের স্বীকৃতি লাভে 
সমর্থ হয়নি । পার্ক এবং বার্জেন (Park and Burges) নিয়লিখিত সামাজিক 
কার্রপ্রক্রিয়াগুলিকে মুখ্য বলে বিবেচনা করেছেন | যথা 

(১) প্রতিযোগিতা! (Competition) 

(২) ছন্দ (Conflict) 

(৩) উপযোজন (Accommodation) 

(৪) আত্তীকরণ (Assimilation) 

মার্টন এবং ম্যাকাইভার ( Murton and Maclver ) উপরিউক্ত চার 
প্রকারের সামাজিক কার্মপ্রক্রিয় ছাড়াও সহযোগিতাকেও (Co-operation)- 
এর অন্তত ক্ত ,করেছেন। এর মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্ছকে বিযুক্তকারী 
(4110700%) এবং উপযোজন, আত্তীকরণ ও সহযোগিতাঁকে সংযোগকারী 
(092152০0%৩) সামা জিক কাৰ্থপ্রক্রিয়ার মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।, 

এখন আমর| উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার সামাজিক কার্ষপ্রক্রিয়ার স্বরূপ এবং 
তাঁদের সমাজতাত্বিক ভূমিকার বিষয় নীচে বিস্তারিত আলোচন| করব। 

(5) সহযোগিতা (0০-০৪০৮॥৷০০) ই সহযোগিতা হল এমন একটি 
সামাজিক সম্পর্ক যার ছারা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি যৌথ উদ্দেগ্ে 


১০৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


সমবেত্ভাবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়ঃ একটি কলেজের 
সকল শিক্ষকের উদ্দেপ্ত হল যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে 
শিক্ষার উচ্চমান বজাঁয় রাখা এবং সমাজে: সম্মানস্কচক মর্যাদা রক্ষা করে 
চলা। শিক্ষকর! পরম্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেই এ কাজ 
করতে পারে । কিন্তু যদি দেখা যায় তাদের মধ্যে কোন একজন শিক্ষক 
শিক্ষার মান বজায় রাখার ব্যাপারে উদাসীন, সামাজিক মর্ধীদার প্রতি 
সচেতন নন্‌ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি শৃঙ্খলা রক্ষা করা অপেক্ষা 
শৃঙ্খলা ভঙ্গেই আগ্রহী, তাঁহলে এটাই সত্য যে তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক নন্‌। একটি দেশের সরকার তখনই সফলত] 
অর্জন করতে সক্ষম হয় যখন শাসক এবং শাসিতের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার 
বন্ধন দৃঢ় হয়। যখন শাসিতের দল কোন মরকারের কাজকর্মে অমন্তষ্ট হয়ে 
সেই সরকারের পরিবর্তন চায় তখন স্বভাবতঃই তাঁরা সেই সরকারের সঙ্গে 
সহযৌগিতা করতে চায় ন| এবং তাঁর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে। ব্রিটিশ 
আমলে সরকারের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ভারতবাসীরা মহাত্মা! গান্ধীর নেতৃত্বে 
অসহযোগিতাঁমূলক আন্দোলনের করতে বাধ্য হয়। এসব আলোচনা থেকে 
বোঝা যায় যে, সহযোগিতা তথনই দৃঢ় হয় যখন একটি যৌথ উদ্দেশ্য থাকে এবং 
দ্বিতীয়তঃ, যখন সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে। তাই 
সমাজবিদ্‌ ফে়ার-চাইন্ড(4170%114) মন্তব্য করেছেন যে. “সহযোগিতা হল এমন 
এক সামাজিক কার্ধপ্রত্িয। যার ছারা ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী যৌথভাবে কাজ করে 
যোথ উদ্দেশ্টমাঁধনের জন্য, তাঁতে সংগঠন কম বা! বেশী জোরালো হোক না কেন।” 

সহযোগিতার সমাঁভতীত্বিক গুরুত্ব আলোচন। করতে গিয়ে সমাজবিদরা| মন্তব্য 
করেছেন যে, সমাজের স্থায়িত্ব পুরোপুরি নির্ভর করে যখন পুরুষ এবং নারীজাতি 
পারস্পরিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসে । সন্তানের জন্ম এবং লালনপালনে 9 
স্বামী-স্ত্রীর সহযোগিতার প্রয়োজন । এমনকি একটি শিশুর সাঁমাজিকীকরণ 
এবং তাঁর অস্তননিহিত গুণাবলীর বিকাশসাধনও পরিবারের সদশ্তদের সহযোগিতা 
ছাড়া সম্ভব হয় না। শুধু পরিবারেই কেন, পরিবারের বাইরেও সহযোগিতার 
গুরুত্ব অনস্বাকার্য। শিক্ষাজীবনে শিক্ষক ও অন্থান্ সহপাঠীদের সহযোগিতা- 
মূলক আচরণ শিশুর শিখন ক্রিয়া সহজতর করে তোলে। শিক্ষাশেষে যখন 
সে বৃহৎ কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন সহকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা! 
করার জন্য তাকে এগিয়ে যেতে হয়। এমনকি স্থামী-দ্্রীর বিবাহিত 
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জীবন কখনই স্থখী হতে পারে ন! যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা! 
না করে অসহযো গিতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। ব্যক্তির জৈবিক, মানসিক এবং 
আধ্যাত্মিক জীবন অপরের সহযোগিতা ছাড়! পূর্ণতা লাভ করতে পারে মা । 
দন্দ সামাজিক প্রগতিতে উত্মাহ যোগায় ঠিকই, তবে প্রগতি কখনও সম্ভব হয় না 
যদি না সহযোগিতা ও ছন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। 

সাধারণ স্বার্থ (Common Interest)-কে কেন্দ্র করে সহযোগিতামূলক 
ক্রিয়া বা আচরণের সুচন। হতে পারে। ম্যাকাইভার ও পেজ (Maclver and 
7482) বলেন, “সাধারণ স্বার্থের কথা আমরা তখনই বলব যখন দুই বা ততোধিক 
ব্যক্তি কোন একটি লক্ষ্য ব| উদ্দেশ্য লাভ করতে চায় যা তাঁদের সকলের পক্ষে এক 
ও অবিভাজ্য এবং তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক লক্ষ্যের সমষ্টি নয় বরং এমন 
এক লক্ষ্য যা তাদের সকলকে একত্রিত করে। ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য 
এবং লক্ষ্য ভিন্ন; কিন্ত সাধারণ স্বার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 
এক ও অভিন্ন। স্বার্থের অভিন্নতা ও অবিভাজ্যতাই একটি লক্ষ্যকে সাধারণ 
স্বার্থে পরিণত করে । : সাধারণ স্বার্থের জন্যই সমাজের অস্ততুক্ষি ব্যক্তিদের মধ্যে 
পাঁরম্পরিক সহযোগিতা ও সক্রিয়ত| দেখ! যায়। বিভিন্ন প্রচেষ্টার তুলনায় 
যৌথ প্রচেষ্টা অধিকতর কার্যকরী ও ফলপ্রন্থ হয়-_-এই ধারণা! গোষ্ঠী অন্তভূক্ত 
সাস্তদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব স্থষ্টি করে। আবার অভিন্ন স্বার্থের প্রকৃতি 
এমন যে, এটি সমধর্মী ব্যক্তিদের মধ্যে এক এক্যবোধ উদ্রেক করে যা তাদের মধ্যে 
সহযোগিতার মনোভাব স্থষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, বন্তাপীড়িত 
লোকদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য সংঘ গঠন করা হল। এক্ষেত্রে বন্যাপীড়িত 
ব্যক্তিদের সেবাকার্ধ সংঘের সভ্যদের সাধারণ স্বার্থ হওয়াতে, সহযোগিতামূলক 
মনোভাব সকলের মধ্যে দেখ! দিল। 

অনুরূপ স্বার্থ (Like Interest)-কে কেন্দ্র করেও সহযোগিতা দেখা দিতে 
পাঁরে। অন্পরূপ স্বার্থ বলতে বোঝায় সেই স্বার্থ যা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক 
মান্তষের কাছে পৃথক । অনেক সময় বিভিন্ন ব্যবনায়ীর স্বার্থ ব্যক্তিগতভাবে 
পৃথক, কিন্তু সরকারের কাছ থেকে বিশেষ কোন সথবিধ! আদায় করার জন্য যা 
হয়ে পড়ে তাঁদের কাছে অনুরূপ স্বার্থ, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা! 
করতে পারে। 

আবার, কোন বড় রকমের প্রতিযোগীকে পরাজিত কর1_-এই অনুরূপ স্বার্থের 
পরিপূরণের জন্যও বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি হয়ত পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিত। 


১০৬... উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিশ্ 


করতে পাঁরে। প্রতিযোগীর| নিজ নিজ মালের চাহিদ| বাড়াবার জন্য, উপাদানের 
ও শ্রমের সংগ্রহ-মূল্য হাস করার জন্যে সহযোগিতা করতে পারে। এসবই হল 
অনুরূপ স্বার্থের জন্য মহযোগিত৷ করার দৃষ্টান্ত 

এই ছুই ধরনের সহযোগিতার সামাজিক তাঁৎপর্য খুবই ব্যাপক । সাধারণ 
স্বার্থের ক্ষেত্রে স্বার্থ পরিপূরণ এবং সহযোগিতার. মনোভাব অবিচ্ছেগ্ততাবে 
সংযুক্ত, কেনন! সহযোগিতা! ভিন্ন এ ধরনের স্বার্থ পরিপূরণ কর! সম্ভব নয়। 
সাধারণ স্বার্থ থেকে যে সহযোগিতার উদ্ভব হয় তা সব সময় সাফল্যের উপরে 
নির্ভর করে ন! । ব্যর্থতাও অনেক সময় সহযোগিতার মনোভাব স্থষ্টি করে। 
যখন কোন ধর্মসম্প্রদায় অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা নিগৃহীত হয় তখন প্রথম সম্প্রদায়- 
ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে নিগ্রহ থেকে রক্ষ! পাবার জন্তই পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার 
মনোভাব গড়ে ওঠে। কিন্তু অনুরূপ স্বার্থের ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়টি ব| 
মনোভাবটি ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার ফল। এই জাতীয় সহযোগিতার স্থায়িত্ব 
তুলনামূলকভাবে কম, কেনন। এই ধরনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ 
প্রাধান্য লাভ করে। সহযোগিতার দ্বার! লক্ষ্য সিদ্ধ হবে এই মনে করে ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তি যখন নিজ নিজ স্বার্থের মধ্যে অস্থায়ীভাবে সংগতি বিধান করতে পারে 
তখনই সহযোগিত৷| সম্ভব হয়। যখন ব্যক্তিগত স্বার্থের চেতনা প্রাধান্ত লাভ করে 
তখন এই সংগতি বিধান সম্ভব হয় না, ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবণত 
মন থেকে অন্তহিত হয় । 

পারস্পরিক সহযোগিত। ভিন্ন মানুষ সংঘবদ্ধ হতে পারে না। হয় সাধারণ 
স্বার্থ কিংবা! অনুরূপ স্বার্থ অন্গনরণ করার জন্য মানুষকে - সহযোগিতা করতে 
হয়। সমাঁজজীবনে এই সহযোগিতার প্রকারভেদ লক্ষ্য কর! যায়। 

সহযোগিতার শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ--এই 
ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর হয়েছে। 2 

(i) প্রত্যক্ষ সহযোগিতা (Direct Co-operation) ঃ সেই লব 
ক্ৰিয়াই প্রত্যক্ষ সহযোগিতার অন্ততক্তি, যে ক্ষেত্রে মানুষ কোন অনুরূপ বিষয় 
“ একত্র সম্পাদন করে; যেমন একত্র ক্রীড়া করা, একত্র ভূমি. কর্ষণ করা, একত্র 

- কোন কাৰ্য-সম্পাদনের জন্য পরিশ্রম কর! ইত্যাদি । এইসব সংঘবদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে, 

সকলের কাজই যে একই ধরনের তা নয়, কিন্তু আসল কথা, যে কাজ বিভিন্ন 
ব্যক্তি একসঙ্গে পরস্পরের সহযোগিতায় সম্পাদন করছে, সেগুলি তার! পৃথক 
পৃথক ভাবেও সম্পাদন করতে সক্ষম । তবু একসঙ্গে সম্পাদন করার কারণ 
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হুল, পরষ্পরের নিবিড় মুখোমুখি হয়ে কাজ করার বিষয়টি কাজে প্রেরণ। যোগায় 
বা নানা ধরনের সামাজিক তৃপ্তি এনে দেয়। যখন কৌন কাজ ব্যক্তিগতভাবে 
সম্পাদন করতে গেলে ব্যক্তিকে কোন অস্তুবিধার সন্মুখীন হতে হয়, তখন 
সমবেতভাঁবে কাজ করার মনোভাব ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা! দেয় এবং তখনই আমরা 
প্রত্যক্ষ সহযোগিতার দৃষ্টান্তের পরিচয় পাই । 

(i) পরোক্ষ সহযোগিতা! (Indirect Co-operation): সে-সব ক্ৰিয়াই 
পরোক্ষ সহযোগিতার অন্তর্ভূক্ত, যে-সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি একই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদন করে। কোন কলকারখানায়, 
যেখানে অমবিভাগের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে এই জাতীয় সহযোগিতার দৃষ্টান্ত 
আমর! দেখতে পাই। 

এই ধরনের পরোক্ষ সহযোগিতার দৃষ্টান্ত আমরা পরিবারের বিভিন্ন সদস্তদের 
কাঁজের মধ্য দিয়ে পেয়ে থাকি। এই ধরনের সহযোগিতা তখনই দুষ্ট হয় যখন 
বিভিন্ন ব্যক্তি কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার ব৷ পারম্পরিক সন্তোষ লাভের ' 
.* জন্য নিজ নিজ পার্থক্য ভুলে গিয়ে সমবেতভাবে পরম্পরের সঙ্গে সহযোগিত| 
করে।.. কলকারথাঁনীয়, সরকারী দপ্তরথানায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বা . 
আমোদপ্রমোদ সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের সহযোগিত] দেখ! যাঁয়। 

বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্াগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ- 
ভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেন না, প্রযুক্িবিদ্ঠাগত কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের 
কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন । এর ফলে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার স্থান দখল 
করছে পরোক্ষ সহযোগিতা | সহযোগিতা আবার প্রকাশ্ত বা প্রচ্ছন্ন হতে 
পারে। যথা. 

প্রকাশ্য সহযোগ্িত। 8. সেই সব কাজ প্রকাশ্য সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত 
বলে মনে করা হয় যখন সমাঁজস্থ ব্যক্তিরা, কোন সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য 
প্রকাশ্যে পরস্পরের সন্দে সহযৌগিত| করে|: ঘেমন+ কোন সামাজিক দুর্নীতি দূর 
করার জন্য কিছু ব্যক্তির সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা। 

প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা 8 যখন বাহতঃ ছন্দের ভাবটি ুপরিস্ছুট, কিন্তু | 
তাঁর অন্তরালে সহযোগিতার ভাবটি বিগ্যমান, তখন সেই সহযোগিতা! হল প্রচ্ছন্ন * 
সহযোগিতা । আইনসভায় বিরোধী দল যখন শাসক সম্প্রদায়ের কাজের 
সমালোচনা করেন তখন বাহৃতঃ ছন্দে লিপ্ত হলেও তাঁর! প্রচ্ছন্নভাবে 
সংসদীয় শাসনব্যবস্থা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। 


১০৮ উচ্চমাধ্যমিক, সমাজবিদ্যা, 


(২) প্রতিযোগিতা (C০mচetiti০৷ ) 2 প্রতিযোগিতা বলতে আমর! 
কি বুঝি? প্রতিযোগিত| হল এক ধরনের বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দিত|, যেক্ষেত্রে দুই বা 
ততোঁধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, পরস্পরের কোন কাম্য বস্তু বা লক্ষ্যকে লাভের জন্য 
সংগ্রাম বা প্রতিদন্দিতা করে। প্রতিযোগিত! হল সামাজিক প্রতিদ্ক্িতীর একটি 
মৌলিক রূপ । মান্সযের চাহিদার তুলনায় তার যোগান সীমিত হলেই এই 
প্রতিযোগিতা আমাদের সমাজে জাগতিক দ্রব্য, ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা, খ্যাতি 
প্রভূতিকে কেন্দ্র করে দেখ! দেয়। এ ছাড়াও অন্তান্ত আরও অনেক কিছুর জন্তেই 
প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। 

অনেক সমাজবিদ্‌ প্রতিযোগিতার সংজ্ঞ| নির্দেশ করেছেন। নুদ্ারল্যাণ্ড 
(Sutherland) বলেন যে, ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে অথবা গোষ্ঠা ও গোঠীর মধ্যে 
কোন একটি জিনিসের সীমিত সরবরাহের দরুণ যে স্বতক্কু এবং অবিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ 
দেখ| দেয় এবং যা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তাই হল প্রতিযোগিত| ৷ 
অপর একজন সমাজবিদ্‌ প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন 
যে, যখন কোন একটি জিনিসের প্রতি অনেকের আগ্রহ থাকে কিন্তু জিনিসটর 
সরবরাহ ব| যোগান যদি সীমিত হয় তখন যে প্রতিদ্বন্দিত| দেখা দেয়» তাই 
হল প্রতিযোগিতা ৷ সমাজবিদ ফেয়ারচাইল্ড (Fairchild) এবং বোগারডাস 
(০৪৭5) বলেন যে, কোন একটি জিনিমের যদি প্রাচুর্যের অভাব থাকে তখন 
যে-সব ব্যক্তি সেই বস্তুটি লাভ করতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে । উপরিউক্ত সংজ্ঞ| ও বর্ণনাঁগুলি থেকে প্রতিযোগিতার স্বরূপ 
বোঝা যায়। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হল--কোন একটি জিনিম সরবরাহ কর! 
যার যোগান সীমাবদ্ধ। জলের এবং বাতাসের জন্য কোন প্রতিষোগিত| গড়ে 
ওঠে নাঃ কারণ এদের সরবরাহ বা যোগান সীমাবদ্ধ নয়। 

প্রতিযোগিত| ছন্দে পরিণতি লাভ করতে পারে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
কতকগুলি নিয়ম আছে যা সব প্রতিযোগীদের মেনে চলতে হয়। ছলনা, 
প্রতারণা, অসছুপায়ে অভীষ্ট সিন্ধ কর! প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বর্জন 
করে চলতে হবে। সতৃপায়েই প্রতিযোগীদের তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে । 
. যখন প্রতিযোগীর প্রতিযোগিত| সংক্রান্ত উপরিউক্ত নিয়মগুলিকে মেনে চলে 
না, তখন প্রতিযোগিত! ছন্দে রূপান্তরিত হয়। প্রতিযোগিত| নৈর্ব্যক্তিক, 
কেনন! প্রতিযোগিতায় দৃষ্টি থাকে লক্ষ্যের দিকে, অপর প্রতিযোগীর দিকে 
নয়, অর্থাৎ ব্যক্তির দিকে নয়। কিন্তু প্রতিযোগিত। যখন নৈর্ব্যক্তিক থাকে 


১ শিট সাপটা ২ 
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ন। এবং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার ভাব দেখা দেয় তখনই ছন্দের উদ্ভব হয় । 
অগবা্ন-নিমকফের ভাষায় তখনই শক্রতামূলক প্রতিযোগিতা (৫0058979510 
competition) দেখ! দেয় | 

এই কারণে কোন কোন সমাজবিদ্‌ প্রতিযোগিতাঁকে পরোক্ষ দন্ব (indirect 
০০nfict) নামে আখ্যাত করেন। 


প্রতিযোগিতার প্রকৃতি ( Nature of 09722111100) নিম্নলিখিত 
'বৈশিষ্টযগুলি প্রতিযোগিতার প্রকৃতি নিরূপণ করে। 

প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতা কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক (০6730291) বিষয় নয়। 
সংঘাত এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে মূলগত পার্থক্য হল যে, সংঘাত হল ব্যক্তি- 
কেন্দরিক--কিন্ত প্রতিযোগিত! ব্যক্তিকেন্দরিক নয়। প্রতিযোগীদের দৃষ্টি থাকে 
লক্ষ্যের ব! কাম্য বস্তুর দিকে, যার! গ্রতিযৌগিতা করছে তাঁদের দিকে নয়। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতার প্রকৃতি হল যে, এটি একটি অবিচ্ছিন্ন কার্ধ- 
প্রক্রিয়া । প্রতিযোগিতার কোন শেষ নেই। মান্ষের যেমন 'ধনরত্ব লাভের 
ইচ্ছার কোন শেষ নেই, সেরকম প্রতিযোগিতারও কোন শেষ নেই। 

তৃতীয়তঃ প্রতিযোগিতার সার্বজনীনত্বকে অগ্রাহ করা যায় না। গ্রৃতি" 
যোগিত| একটি বাধিক ব্যাপার। প্রত্যেক সমাজে এবং সবরকমশ্রেণীর লোকের 
মধ্যেই প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। যেমন - ছাত্র, উৎপাদনকারী মালিক, শ্রমিক 
এবং শিল্পী-_এককথায় সব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রতিযোগিতা দেখ! যায়। 

চতুর্থতঃ, বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রতিযোগিতা দেখা দেয়» ব্যভিকে কেন্দ্র 
করে নয়। 


পঞ্চমত? নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিযোগিতা (unrestricted competition) বলে 
কিছু নেই । কিলো ডেভিস বলেন, “নিয়ন্্ণহীন প্রতিযোগিতা" কথ| দুইটির, 
মধ্যেই বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। 

যষ্ঠতঃ, কোন সাংগঠনিক ব্যাপারেই প্রতিযোগিত| বজিত হতে পারে ন! 
কোন ন! কোন ভাবে প্রতিযোগিত৷ দেখা দেবেই । 

সপ্তমতঃ, 55811 Se SE 
সৃষ্টি করে প্রতিযোগিতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে প্রণোদিত করে। 
এই কারণে জটিল এবং পরিবর্তনশীল সমাজে প্রতিযোগিতা এত প্রবল । 


১১০ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


প্রতিযোগিতার শ্রেণীভেদ £ বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য 
করা যায়। এর মধ্যে নিয়্লিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য £ 

(১) অর্থনৈতিক প্রতিযোগিড| (18০০29910 Competition ) ই 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনে এবং ভোগ্য বস্তুকে ভিত্তি করে এই ধরনের 
প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। 

(২) সামাজিক প্রতিযোগিতা (Social Competition): সামাজিক 
মর্াদা লাভের জন্য সমাজে যে প্রতিযোগিত৷ লক্ষ্য করা যায় তা এই শ্রেণীভুক্ত । 

(৩. জাতিগত প্রতিযোগিত৷ (Racial Competition): কৃষ্ণকায় 
এবং শ্বেতকায়দের মধ্যে যে দন্দ তা এই পর্যায়তুক্ত। 

(৪) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (Cultural Competition): বিভিন্ন 
সংস্কৃতির মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়। উদ্াহরণনবরপ, প্রাচ্য 
এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

(৫) রাজনৈতিক প্রতিযোগিত| (Political Competition ) £ 
রাষ্টরক্ষমত| দখলের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক'দলের মধ্যে এবং দলের'সদস্তদের মধ্যে 
এই ধরনের প্রতিযোগিতা! দেখা যায়। এমনকি আত্তর্গাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিত। লক্ষ্য করা যায় 

উপরিউক্ত প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ ছাড়াও আরও ছুই ধরনের প্রতি- 
যোগিতার মধ্যে অনেকে পার্থক্য করে থাকেন । একটি ব্যক্তিগত এবং অপরটি 
গোষ্ঠাগত। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্ত 
শেষোক্ত ধরনের সহযোগিতা কেবল গোষ্ঠীর মধ্যেই বিরাজ করে, ব্যক্তিগত 


সমাজে প্রতিযোগিতার ভূমিক! £ প্রতিযোগিত| সমাজে এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করে। ব্যাসাঞ্জ এবং ব্যানাঞ্জ (Biasanz and Biasanz) 


বলেন “যখন সহযোগিতা কোন একটি কাঁজের স্ষ্ঠভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে 
তখন প্রতিযোগিত৷ স্বীকৃতি দেয় যে, তাহা আরও ভালভাবে সম্পাদন 
করা যায়।” 

"_ ব্যক্তিদ্বাতন্তবাদীর৷ একই মত ব্যক্ত করে বলেন যে, প্রতিযোগিতা আছে 
বলেই ভোগ্যবন্ত অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। তবে সমাজবিদ্‌ রাও 
একথা বলেন যে, প্রতিযোগিতা! কোন : সময়েই নিয়ন্ত্রণহীন হওয়া উচিত 
নয়, তাহলে প্রতিযোগিতার খারাপ দিকগুলি তার ভাল দিকগুলিকে নষ্ট করে 


মানুষ সমাজে কিভাবে বসবাস করে ১১১ 


ফেলে । তাই বোগারডাস (৪০৪০৮৪) ঠিক কথাই বলেছেন--“প্রতিযোগিত৷ 
নিয়মান্গসারে ছন্দে পরিণতি লাভ করে ।” 
সমাজের উপর প্রতিযোগিতার ভাল-মন্দ উভয় ধরনের প্রভাবই পরিদৃষ্ট 
হয়। প্রথমতঃ, সমাজে গ্রতিযোগিত। থাকার জনই ব্যক্তির দক্ষতা, কর্মকুশলতা 
ও স্জরনীশক্তির প্রকাশ ঘটে | ব্যক্তির উভভাবনী ক্ষমতা বিচিত্রভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে নানাভাবে সমাজজীবনের সমৃদ্ধি ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ, গ্রতিযোগিত। 
সমাজকে গতিশীল করে তোলে, সমাজে প্রতিযোগিতা না থাকলে সমাজ একটি 
জায়গায় স্থির হয়ে থাকতো । তৃভীয়তঃ, মর্ধাদান্ুসারে ক্রমবিন্যস্ত সমাজে 
প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সমাজে ব্যক্তির মর্ধাদা ও অবস্থান নিরূপিত হয়। 
চতুর্থতঃ, প্রতিযোগিত ব্যক্তির ‘অহং’ ভাবের প্রসারত! ঘটায় এবং তার মনে 
সন্তোষ আনে। প্রতিযোগিতার সাফল্য ব্যক্তির মানসিক তৃপ্রিসাধন করে তাঁকে 
আরও আন্তরিক ভাবে কর্ম সম্পাদনে প্রণোদিত করে। পঞ্চমতঃ গিডিংস্‌ 
(Giddings)-এর মতে প্রতিযোগিত। ব্যক্তি বিশেষের ব| গোষ্ঠী বিশেষের হাতে 
অযৌক্তিক ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে দেয় না। বষ্ঠতঃ, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
প্রতিযোগীদের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। তাঁর ফলে সাধারণভাবে 
নিয়ম মেনে চলার প্রবণতা সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে স্থষ্টি হয়, য। পরোক্ষভাবে 
সমাজের সংগতি আনার ব্যাপারে সহায়ক হয় । 
তবে প্রতিযোগিতার মন্দ দিকও আঁছে। প্রতিযোগিতা দ্বন্দের ব| 
সংঘাতের স্থ্টি করে, যা গোষ্ঠী সংহতিকে ব্যাহত করে। পুঁজিবাদী অর্থ- 
ব্যবস্থায় গ্রতিযোগিত৷ একচেটিয়। অধিকার স্থষ্টি করতে পারে। প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ব| পরাজয় প্রতিযোগীর মনে নৈব্াশ্তা বোধের সংঞ্চার করে তার 
উদ্ধমকে বিনঃ করতে পারে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জয়লাভের তীব্র 
আঁকাথ| প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করার মনোভাব স্বষ্টি করে 
এবং এর ফলে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খল! সৃষ্টি হতে পারে । কিংসলে ডেভিস বলেন, 
 প্রতিযোগিত! গ্রাচুর্ষের মধ্যে অভাব সৃষ্টি করতে পারে, ভীতি, অ-নিরাপত্তা, 
অস্থিরতা এবং উদ্বেগ স্থষ্টি করতে পারে। প্রতিযোগিত| অপরকে লক্ষ্য রূপে 
গ্রহণ না. করে, উপায়রপে গণ্য করে। প্রতিযোগিতার নিজম্ব ধরনই হল 
অনুভূতি বজিত হওয়া | নিয়ন্ত্ৰহীন প্রতিযোগিতা একচেটিয়। ভোগবৃত্তির 
জন্ম দেয় এবং শক্কিমানের জয় দুর্বলের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার করে ও 
সমাজে এমন বৈষম্যের হুষ্টি করে যাতে সমাজের ভারসাম্য বিন হয় । তাছাড়া, 


১১২ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্ 


সমাজের সরব সুরে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে বলেও অনেকে মনে করেন না) 
অনেকে মনে করেন, শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোভাব শিশুদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে বাঁধার সঞ্চার করে। , 

(৩) দ্বন্দ্ব (০০71০): ছন্দ মানব সমীজের সঙ্গে অবিচ্ছেন্যতাবে যুক্ত । 
এমনও বল! যেতে পারে যে, দ্বন্দ মানব সমাজের একট! অংশ । ছন্দ নানাভাবে, 
বিভিন্ন মাত্রায় এবং মান্গষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রতিটি স্তরে নিজেকে প্রকাশ 
করে। দ্বন্দের প্রকাশের একট! ধরন আছে, কিন্তু পরিব€নশীল সামাজিক এবং 
সাংস্কৃতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবন লক্ষ্য করা যাঁয়। ম্যাঁকাইভার 
এবং পেইজ, সামাজিক ছন্দের সংজ্ঞ| নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, ‘সেই সব ধরনের 
ক্ৰিয়াই সামাজিক ছন্দের অন্তভূক্তি, যে-সব ক্ষেত্রে কোন লক্ষ্য লাভের জন্য মানুষ 
পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে। 7৮11 

ম্যাকাইভার ও পেইজ দন্দকে দুভাগে ভাগ করেছেন-_-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
দ্বন্দ । যখন একাধিক ব্যক্তি ব| গোষ্ঠা কোন লক্ষ্য লাভ করার জন্য বিপক্ষের অঙ্গে 
লড়াই করে, বিপক্ষকে প্রকা শ্যভাবে বাঁধ! দেয়, বিপক্ষকে আঘাত করে, ব৷ ধ্বংস 
করে তখন প্রত্যক্ষ দন্দ দেখ! দেয়, যেমন __মামলা, বিতর্ক, বিপ্লব, দন্দযুদ্ধ, ব্যক্তিগত 
প্রতিহিংসা, সশ্ত যুদ্ধ ইত্যাদি। যখন একাধিক ব্যক্তি ব| গোষ্ঠী বিপক্ষকে গ্রকাশ্- 
ভাবে বাঁধ] দেয় না, অথচ নিজ নিজ লক্ষ্য লাভের জন্য এমনভাবে ক্রিয়| করে 
যাতে অপরের লক্ষ্য লাভে বাধ| ঘটে, তখন তাকে পরোক্ষ দ্বন্দ আখ্য! দে ওয়| হয়। 

ম্যাকাইভার ও পেইজ-এর মতে প্রতিযোগিত| হল পরোক্ষ দ্বন্দের উদাহরণ । 
কিংসলে ডেভিম এবং অন্তান্য সমাজবিদ্র! এতখানি ব্যাপক অর্থে ছন্দের সংজ্ঞ| 
নিরূপণ করেননি। কিংসলে ডেভিস ছন্দের সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে বলেন, ‘এটি অনুমান 


করে নেয় যে দুই পক্ষের মধ্যে কোন সাধারণ ভিত্তি নেই, যে স্বার্থ তাঁদের বিভক্ত . 


করে তার থেকে উচ্চতর কোন লক্ষ্য নেই এবং একমাত্র সমাধান হল মৃত্যু, 


বিতাড়ন, পরিহার, বা কোন চূড়ান্ত অর্থ নৈতিক ব| সামাজিক জয়লাভের মাধ্যমে 


হয় এই পক্ষ বা. অপর পক্ষকে সরিয়ে দেও! |” অনেকে এই সংজ্ঞাকে সন্তোষজনক 
মনে করেন কারণ, এই সংজ্ঞানুসারে প্রতিযোগিতাকে ছন্দ বলে আখ্যাত কর! 
যায় ন৷। ২ 
কিংসলে ডেভিন দু-প্রকার দ্বন্দের মধ্যে পার্থক্য করেছেন-_আংশিক 
(partial ) এবং সামগ্রিক (₹০01)। যখন কোন এক বিষয়ে মতের মিল 
দেখা দিলেও, অন্য বিষয়ে ছন্দ দেখা দেয় তখন সেই ছন্দ আংশিক । যেমন, হয়ত 
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ছুই পক্ষের মধ্যে লক্ষ্য বস্ত নিয়ে মতের মিল দেখা গেল কিন্তু যে উপায়ের মাধ্যমে 
দেই লক্ষ্য লাভ করা যাবে তা নিয়ে ছন্দ দেখা দিল। এ হল আংশিক দ্বন্দ্ব । 
সামগ্রিক ছন্দের ক্ষেত্রে কোন স্তরেই মতের মিল লক্ষ্য করা! যায় না এবং স্বার্থের 
বৈষম্যের সমাধানের একমাত্র উপায় হল বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ কর! । 

যদিও ছন্দের বিরুদ্ধে সর্বত্রই যুক্তি দেখান হয়, তবু দন্দকে আংশিক ব! সামগ্রিক, 
যাই হোক না কেন, মানবসমাজের একট! অবিচ্ছেগ্ অংশ গণ্য কর! হয় কেন? 
কিংসলে ডেভিম্‌ এর একট! উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন । তিনি বলেন, এর 
কারণ হল মান্ষের সমাজ খুব একট! আটসীট জিনিস নয়। এর সম্পূ্ণতা বা 
অখণ্ডতার মধ্যে একট! শিথিলতাঁর ভাব আছে। মানবসমাজের অখণ্ডতার বা 
সম্পূর্ণতার ভিত্তি কিন্তু জৈবিক নয়, মনন্তত্মূলক। সমাজের সদন্তদের সাধারণ লক্ষের 
অর্থাৎ ব্যক্তি্বার্থের অতিরিক্ত লক্ষ্যের উপরেই সমাজের এঁক্য ও অখণ্ডতার ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হওয়| দরকার । এই লক্ষ্য মানুষের জৈবিক প্রকৃতি থেকে আসতে পারে 
ন|--আনে মানুষের সন্ধে মান্ষের যোগাযোগ থেকে। কাজেই সমাজে সমাজে এর 
তারতম্য দেখ! যায়। কারণ সংস্কৃতির পার্থক্যের সঙ্গে বিষয়টি জড়িত। এক ধরনের 
সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি যখন ভিন্ন ধরমের সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে অপছন্দ করে 
তখনই দ্বন্দ দেখা দেয়। আমার চরম লক্ষ্য যদি অপরের চরম লক্ষ্য ন! হয় 
তাহলেই তাঁকে অপছন্দ হয় এবং তাঁর জন্যও দ্বন্দের উদ্ভব হয় | 

দ্ন্ব এবং প্রতিযোগিতা ( Conflict and Competition ) 
প্রতিযোগিতা! ক্রমে ক্রমে শক্রতায় রূপান্তরিত হয় এবং কার্ষিতঃ শেষে ছন্দের 
রূপ গ্রহণ করে। তাই কিংসলে ডেভিস (14712516) 1975) বলেন যে “ছন্দ 
হল-_গ্রতিযোগিতাঁর পরিবতিত বূপ”। প্রতিযোগিতা এবং ছন্দ উভয়ই এমনই 
সামাজিক কা প্রক্রিয়। যার প্রকৃতি হল অসহযোগিতামূলক এবং উভয়ই সমাজের 
সংহতি নষ্ট করে। কিন্ত দবন্ব এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে মূলগত পার্থক্য বর্তমান ॥ 
কয়েকটি দিক থেকে প্রতিযোগিতা এবং ছন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যেতে 
পারে। (১) প্রতিযোগিতা চিরস্থায়ী কারণ একটি ব্যক্তি শৈশব থেকে মৃত্যু 
পর্যন্ত নানা রকম গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, কিন্ত ছন্দ চিরস্থায়ী 
নয়, এ হল ক্ষণস্থায়ী ॥ ব্যক্তিগত ক্রোধ যখন চরম রূপ ধারণ করে তখনই ত ছন্দে 
পরিণত হয় কিন্তু কান প্রবাহে তাও স্তিমিত হয়ে পড়ে ॥ (২) প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে ব্যক্তি অথবা লক্ষ্য বস্তই মুখ্য কিন্তু ছন্দ নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দিক। 
(৩) প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হিংসার কোন স্থান নেই। লক্ষ্য বস্তু লাভ করাই 
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একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্ত যখনই প্রতিযোগিতা হিংসার রূপ ধারণ করে তখনই ত ছন্দে 
পরিণত হয়। (৪) প্রতিযোগিতায় যার! অংশগ্রহণ করে সকলে সমান ফল লাভ 
করতে সমর্থ না হলেও প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ফল লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্ত 
ছন্দে বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। (৫) প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 
প্রতিযোগীর! লক্ষ্য বস্তু অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে । এক কথায় বলা 
যায়, প্রতিযোগিতা কঠোর পরিশরমকে উৎসাহ্যিত করে; কিন্তু ছন্দে বিবদমান 
ব্যক্তি পরিশ্রমে পরান্মুধ হয়। প্রতিযোগিতার ধর্ম হল স্থষ্টিকারী কিন্তু ঘন্দের 
প্রক্কৃতিই হল ধ্বংশকারী। (৭) সামাজিক নিয়মকানুন মান্য করেই 
প্রতিযোগীর| অংশগ্রহণ করে কিন্তু ছন্দের ক্ষেত্রে বিবদমান, পক্ষ সামাজিক 
নিয়ম কান্ননকে অমান্ত করে। (৮) প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিন্বার্থ 
পূরণ কর! কিন্ত ছন্দে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষ। কর! ছাড়াও বিরোধীপক্ষের ক্ষতিসাধন 
করাও উদ্দেশ্য হয়ে দাড়ায় । তাই গিলিন এবং গিলিন (Gillin and Gillin) 
বলেন যে-_ছন্দ হল এমন সামাজিক কার্ষপ্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে, তাঁর উদ্দেশ্য সিদির 
জন্য প্রতিপক্ষকে বিপধন্ত করতে হিংসার আশুয় নেওয়ায় । এ ছাড়! প্রতিশোধ 
গ্রহণ করাও ছন্দের অভিপ্রায় | গ্রীনের (67৫৫1) কথায় বলতে হয়-_ছন্থ হল 
“অপরের ইচ্ছাকে প্রতিহত করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্ট।। 

দ্বন্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজবিদের| বলেন যে, ছন্দ হল পুরোপুরি 
সহযোগিতার বিপরীতধর্মী। : ছন্দের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোটা 
তাঁর প্রতিপক্ষের কার্কে প্রতিহত করে । কখনও কখনও ব্যক্তিরা তাদের 
প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করার জন্য হিংসার পথ অবলম্বন করে। তবে একথা বলা 
সমীচীন নয় যে, ছন্দের সঙ্গে সব সময় হিংসার প্রশ্ন জড়িত থাকে | কখনও কখনও 
‘আইনগত শৃঙ্খলার মধ্যে দন্দ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করে এবং শাস্তিপূর্ণভাবে 
সংগঠিত হয়। 

উপরিউক্ত আলোচনার:ভিত্বিতে দ্বন্দের প্রকৃতি সহজেই নিরূপণ করা যায়। 
‘প্রথমতঃ ছন্দে প্রতিযোগীর ইচ্ছাকৃতভাবে একজন অপরকে পরাজিত করতে 
চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ দন্দ হল নিতাস্তই ব্যক্তিকেন্দরিক পদ্ধতি। কোন উদ্দেশ্য 
ব্যতিরেকেই একজন অপরজনকে পরাজিত করতে সচেষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, দন্দের 
কোন স্থায়ীত্ব নেই। ক্রোধ প্রশমিত হলেই ছন্দও স্তিমিত হয়ে পড়ে । চতুর্থভ:, 
্বন্ব একটি সার্বজনীন ঘটনা! কারণ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ছন্দ লক্ষিত হয়; কোন 
-মমাজই দন্দববিহীন নয়। 


মানুষ সমাজে কিভাবে বসবাম করে ১১৫ 


প্রতিযোগিতার মত ছন্দের প্রকারভেদ আছে। সমাজে বিভিন্ন ধরনের ছন্দের 
যে পরিচয় পাই ত| হল নিষ্নরূপ £ 

(i) ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব (Pers০0nal Confit): বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য যখন বিভিন্ন ব্যক্তি ছন্দে লিপ্ত হয় তখন এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। 
যেমন--যদি দুজন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের একটি পদের জন্ত প্রতিযোগিতা করে 
তখন ত ব্যক্তিগত ছন্দে পরিণত হয়। ঃ 

(i) শ্রেণী দ্বন্দ্ব (01853 0০28101) : যখন ছুটি শ্রেণী তাদের বিপরীত- 
মুখী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ছন্দে লিপ্ত হয় তখন তা শ্রেণী ছন্দে পরিণত হয়। 
তাই কালমার্কপ (Kr!M॥r%) অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণীবিভাগ করে 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শোষক শ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ অপরিহার্য । 

(iii) জাতিগত দ্বন্্ব (08350978100) £. উচ্চবংশজাত এবং নিম্- 
বংশজাত ব্যক্তিদের মধ্যেও ছন্দ সমাজে দেখা যায়। ভারতবর্ষের সমাজে 
্রাঙ্মণর! তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য নিগ্বংশজাত ব্যক্তিদের উপর 
প্ৰভুত্ব করতে ইচ্ছুক হলে দন্দ অবশ্তস্তাবী হয়ে পড়ে । 

() গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব (0:০2 0০0810) : রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
গোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন রকম উদ্দেশ্য এবং মতের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে । এর 
ফলে দ্বন্দের উদ্ভব ঘটে। - 

(৮) আন্তর্জীতিক দ্বন্ব ( International Conflict ) আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব দেখ! যায় যখন একটি জাতি অপর জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে 
সচেষ্ট হয়| 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শ্রমিক ও মালিকের এবং মালিকদের নিজেদের মধ্যেও 
ছন্দ দেখ! যায়। একই জায়গায় কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন দন্দ্ব দেখা যায় 
আবার বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যেও ছন্দ লক্ষ্য কর! যায়। 

সামাজিক জীবনে সহযোগিতা! এবং দ্বন্দ্বের সংযোগ (The 
Combination of Co-operation and Conflict in social life) 3 
সহযোগিত| এবং ছন্দ সামাজিক জীবনের দুটি মৌলিক কার্ষপ্রক্রিয়া |: মানুষের 
জীবনে তার। হল সাঁধিক ঘটন|। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এবং 
ক্রিয়ার এক ব্যাপক পরিধি জুড়ে এদের অবস্থিতি। প্রাকৃতিক জগতে দেশ 
(২2৪০০) জুড়ে যে বব জড়পিণ্ডের অবস্থিতি সেখানে যেমন ঘুগ্রপৎ আকর্ষণ ও 
বিকর্ষণের ক্রিয়| লক্ষ্য কর! যায়, তেমনি সামাজিক জগতে মান্য এবং গোষ্ঠীর 


১১৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিছ্া 


সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহযোগিত। এবং ছন্দের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। সমাজবিদ্‌ 
চাল কুলে (0747169 0০০12)) বলেন, “ছন্দ এবং সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন বিষয় 
নয়, একই কার্ষপ্রক্রিয়ার একটি দিক যাঁর মধ্যে উভয়ের কিছু অন্তভূক্তি 1” মান্সষের 
সঙ্গে মানুষের সহযোগিতার সম্পর্ক ততদিনই চলতে থাকে যতদিন পর্যন্ত তাদের 
স্বার্থের মধ্যে সামগ্রম্ত বজায় থাকে । সব আন্তরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ধর! যাক 
সমবয়সী বন্ধুদের গোষ্ঠীতে বা পরিবারে এমন একটা অবস্থ। এসে পড়ে যখন 
স্বার্থের এক্য আর দেখ! যায় না; স্বার্থকে কেন্দ্র করে মতবিভেদ পরিলক্ষিত হয় 
বা স্দন্যদের সবার মনৌভাবে সঙ্গতি লক্ষ্য কর! যায় ন! । পরিবারের সদস্যদের মধ্যে 
নিবিড় সহযোগিতা! দেখ! যায়, কিন্ত ত| সত্বেও বিবাদ বিসংবাঁদকে কেউ ঠেকাতে 
পারে না। তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয় । রাজনৈতিক দল, কোন সেবা৷ প্রতিষ্ঠান, 
কোন সাংস্কৃতিক: সংঘ, যারা একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ব| লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য 
আন্তরিকভাবে আগ্রহী, তাদের মধ্যেও সময় সময় মতীস্তর ব| সংঘাত দেখ। দেয় । 

কাজেই দেখ। যাচ্ছে, কোন বিশিষ্ট সমাজবিদের ভাষায়, “অপরের সঙ্গে 
আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবসময়ই যেমন পারস্পরিক সহযোগিতার উপাদানের 
উপস্থিতি থাকবে তেমনি ছন্দের উপাদানের 'অস্তিত্বও থাকবে, মানুষের সমগ্র 
জীবনের পরিকল্পনাই হয়ত এট! চায়, আমাদের চেহারা বা বাহক গঠনের 
মধ্যেই এট! প্রতিফলিত হয় এবং মানুষের ললাটের উপর পাশাপাশিই বসে 
রয়েছে ভালবাস! আর সংঘাত ৷! 

বস্ততঃপক্ষে সামাজিক ছন্দের এমন কোন রূপ দেখা যায় না, যার মধ্যে 
সহযোগিতামূলক ক্রিয়| অন্ততুক্তি নয়। দ্বন্দের নান! রূপ আছে, এই ছন্দ দেখ! 
দিতে পারে দ্বন্দযুদ্ধের মধ্যে, বিতর্ক, প্রতিযোগিতা, বা গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর, 
যেমন-_অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় গোঠীদের মধ্যে পারস্পরিক ছন্দের 
মাধ্যমে | কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই সব ছন্দের মধ্যে 
সহযোগিতার উপাদান রয়েছে। এমনকি সশন্ যুদ্ধের সময়ও যুদ্ধরত দুটি দলকে 
কয়েকটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক নিয়মের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে সহযোগিতা 
করতে হয়। অনুরূপভাবে বল! যেতে পারে যে, অমাজে এমন কোন অহযোগিতা- 
“মূলক ক্রিয়| লক্ষ্য কর যায় মা, যেখানে ছন্দ কোন না কোন ভাবে অন্তপস্থিত ॥ 
সেকারণে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন যে, সহযোগিতার সঙ্গে ছন্দ আড়াআড়ি- 
ভাবে যুক্ত, তা-ই সমাজের লক্ষণ (Society is co-operation crossed 
by conflict) | 


মানুষ সমাজে কিভাবে বসবাস করে ১১৭ 


ম্যাকাইভার ও পেজ-এর উপরিউক্ত উক্তিটিকে স্বীকার করে নেওয়া যায় 
কিন], তু নির্ভর করছে ছন্দকে আমর! কি অর্থে গ্রহণ করি। ছন্দের সংজ্ঞ| দিতে 
গিয়ে যদি আমর! বলি, ছন্দের লক্ষ্য হল প্রতিপক্ষকে পযুরন্ত করা ধ্বংস করা, 
তাকে একেবারে বিতাড়িত কর!, তাহলে ছন্দের সঙ্গে সহযোগিতার সংযোগের প্রশ্ন 
আসে না। যেমন কিংসলে ডেভিস বলেছেন যে, দ্বন্দের ক্ষেত্রে ছুটি দলের মধ্যে 
মিল হতে পারে এমন কিছুই উপস্থিত নেই, যে স্বার্থের জন্য ছন্দ তার থেকে 
উচ্চতর কোন লক্ষ্য নেই এবং একজন আর একজনকে কিভাবে পরাজিত করে 
হটিয়ে দেবে, তাছাড়। আর কোন সমস্তার সমাধান নেই | যদি দ্বন্থকে এতখানি 
সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ কর! হয় তাহলে ছন্দ হয়ে পড়ে পুরোপুরি সহযোগিতার 
বিরোধী ৷ দুটোর সহ-উপস্থিতির প্রশ্ন ওঠে না। 

কিন্তু ‘দন্দ’ শব্দটিকে এতখানি সংকীর্ণ অর্থে আমর! গ্রহণ করি না বলেই 
ম্যাকাইভার ও পেজ-এর উক্তির সত্যতাকে অস্বীকার কর! যায় না। সমাজের 
সর্বস্তরেই আমরা লক্ষ্য করি যে, মানুষ একক প্রচেষ্টায় যা লাভ করতে পারে না, 
পারম্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে তা লাভ করতে চায়। কিন্তু এইভাবে 
লক্ষ্য পিদ্ধ করতে গিয়েও মতান্তর বিবাদ, বিনংবাঁদ সংঘাত প্রভৃতি দেখা দেয়, 
যার ফলে দন্দকে এড়িয়ে চল! সম্ভব হয় ন|। কিন্তু সমাজ মাত্রই তার সংহতি ও 
এক্য বজায় রাখার জন্য সমাজের সভ্যদের সহযোগিতা! করতে এবং দন্দকে 
পরিহার করতে উৎসাহিত করে। তবু সহযোগিতামূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 
দ্বন্দ দেখা ন| দিয়ে পারে না। আবার দন্দমূলক ক্রিয়াও সহযোগিতাকে 
একেবারে বর্জন করতে পারে না, মেকারণে মানুষের সামাজিক জীবনে 
মহযোগিত! এবং ছন্দের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। 

(8) আত্তীকরণ (Assimilation )$ আভীকরণ (Assimilation) 
বলতে বিপরীতধর্মী দুই ব| ততোধিক সংস্কৃতি ঝ ব্যক্তির সামঞ্রস্ত বিধান বোঝায় 
বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব স্বাতন্্ বর্তমান, কাজেই অপর ব্যক্তির আদর্শ বা নীতির 
সে ছন্দ অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, কিন্তু প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 
বজায় রেখে চলে তাহলে সামাজিক ভারসাম্য (5০০11 equilibrium) রক্ষিত 
হতে পারে না। তাতে স্বস্থ সুন্দর সামাজিক জীবন বিদ্লিত হয় ॥ বর্তমানে 
যানবাহন ব৷ যাতায়াতের স্থবিধার ফলে আত্তীকরণের কাজ অনেক সহজ হয়েছে । 

বিভিন্ন সমাঁজবিদ্‌ আত্ীকরণের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞ। প্রদান করেছেন। 
অগবার্ণ এবং নিমকফ, (0gburn and 11171) বলেন যে» যে কার্ষপ্রক্রিয়ার 


১১৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা একসময় অসদৃশ ছিল, সদৃশ হয় অর্থাৎ কিনা স্বার্থ 
এবং দৃষ্টিভলীর ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল দেখা দেয়, তাঁকেই আঁভীকরণ 
আখ্যা দেঁওয়। যেতে পারে । 

বোগারডাস (88774) বলেন যে, আত্তীকরণ কার্ষপ্রক্রিয়ার দ্বার! বিভিন্ন 
ব্যক্তির মনোভাব একীভূত হয়ে পড়ে--ক্রমে একত্রীকরণ সম্ভব হয়।” এ হল 
পরিব্যপ্ত হবার বা একত্র মিশে যাওয়ার কার্ধপ্রক্রিয়া যাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্য 
ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর, আবেগ ও মনোভাব অর্জন করে এবং তাঁদের অভিজ্ঞ! 
ও ইতিহাসের অংশীদার হয়ে একই সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয় । পার্ক এবং 
বার্জেস (Park ০nd Burges) বলেন যে, আত্তীকরণের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা 
গোষ্ঠী অপর ব্যক্তি ব৷ গোষ্ঠীর মনোভাব (৪0৮৮8৫০) এবং অভিজ্ঞতা (experience) 
অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং সমবেত ভাঁবে একটি সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলে । 

উপরোক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে আত্তীকরণের প্ররুতি বোঝা সহজ হয়। 
আমাঁজিকীকরণ (5০০11158101) প্রক্রিয়ার মত আত্তীকরণও একটি শিক্ষাগত 
কাৰ্ষপ্রক্রিয়া । তবে আত্বীকরণ ও সামাঁজিকীকরণের মধ্যে পার্থক্য হল 
আত্তীকরণের দ্বারা একটি ব্যক্তির বা সংস্কৃতির জীবনে ভারসাম্য রক্ষার জন্য 
কিছুটা পরিবর্তন সম্ভব হয় কিন্ত সামাজিকীকরণ হল একটি শিশুকে সামাজিক 
জীবে পরিণত করা । আত্তীকরণ হল নিতান্তই সামাজিক কাজ এবং মানসিক 
পদ্ধতি যা সাংস্কৃতিক সংহতি বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক হয় । 

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কারণগুলি (8০০:3) আলোচনা করা! প্রয়োজন 
য| সাংস্কৃতিক সংহতি বজায় রাখার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করে। 

(i) বিচ্ছিন্নতা ([50]ati0n) £ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আভীকরণ 
তখনই সম্ভব হয় যখন তার! সমাজে বাস করে এবং পাঁরম্পরিক স্বার্থে সামাজিক 
সম্পর্ক গড়ে তোলে । কিন্তু সমাজবিচ্যুত কোন ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক 
সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবং সেখানে আত্তীকরণের প্রশ্নও অবান্তর | 

(ii) সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা (Cultural difference) £  আতীকরণ 
তখনই ভ্রুত এবং সহজ হয় যখন দুটি সংস্কৃতির মধ্যে পর্থিক্য থাকলেও মূলগত 
বৈষম্য অবর্তমান। যেমন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনে 
মূলগত পার্থক্য থাকার জন্য আত্তীকরণ সহজ হয় না। 

(7) বর্ণগত এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা (Difference ০? 


colour and physiological characteristics) £ মানুষে মানুষে সাংস্কৃতিক 


মানুষ সমাজে কিভাবে বসবাস করে ১১৯ 


জীবনে মিল থাকা সত্বেও দেহগত বা বর্ণগত বৈষম্যের জন্যও আত্তীকরণ'.' 
সহজতর হয় না । মানুষের সঙ্গে মানুষের দেহগত এবং বর্ণগত পার্থক্য ও সামাজিক 
সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পাঁরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকার শ্বেতকায়' 
(white) এবং কৃষ্ণকায় (৪18০%) লোকের! পাশাপাশি থাকা সত্বেও সামাজিক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, কারণ শ্বেতকায় লোকের! নিজেদের উন্নতশীল জাতি বলে 
গণ্য করে এবং কৃষ্ণকায়দের উপর প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। কাজেই আত্তীকরণ 
সহজতর হয় না। 

(iv) সামাজিক নির্যাতন ( Social Persecution )2 যখন কোন" 
ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অত্যাচার 
এবং শোষণ চালায় তখন পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই সামাজিক 
সম্পর্ক স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং আত্তীকরণ অসম্ভব হয়ে দাড়ায় । 

তবে কয়েকটি পদ্ধতির (০0০1) জন্য পরস্পরের বিভিন্নত| থাকা সত্বেও 
আত্তীকরণ সহজতর করা সম্ভবপর হয়। যথ৷ 

(i) সহনশীলতা (7019:007) 2 বিভিন্নদেশে এবং বিভিন্ন জাতি বা! 

বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনে বৈষম্য বিদ্যমান কিন্তু প্রত্যেকেই 
যদি তার সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ট বলে মনে করে (50119৩00507) তাহলে সহাবস্থান 
সম্ভব হয় না। বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক্য তখনই সম্ভব হয় যখন সহনশীলতার' 
মনোভাব বর্তমান থাকে । ্‌ 

() সাংস্কৃতিক এঁক্য (0010:815161115109) £ বিভিন্ন সংস্কৃতির পার্থক্য 
হেতু যেমন আত্বীকরণ কষ্টকর হয় তেমনি সাংস্কৃতিক জীবনে সাদৃশ্য থাকলে 
আত্তীকরণ সহজতর হয়। যেমন পূর্ব বাংলার এবং পশ্চিমবাংলার লোকেদের 
মধ্যে সাংস্কৃতিক জীবনে মিল থাকার ফলে সহাবস্থান সম্ভব হয় এবং সামাজিক 
ও পরিবাঁরিক জীবনও দৃঢ় হয়। 

(i) অর্থ নৈতিক প্রগতির জন্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য 
(Equality of opportunity for economic progress) £ যদি সমাজে 
বসবাঁসকারীব্যক্তিদের মধ্যে বা গোঠীগুলির মধ্যে অর্থ নৈতিক বৈষম্য বিরাজ করে 
তবে হিংসা বা ঈর্ধার কারণ দেখা দেয় এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠপুলির মধ্যে হাত! 
নষ্ট হয় কিন্ত অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যদি সকলেই সমান সুযোগ স্থবিধ! পাঁয় তাহলে 
আত্তীকরণ সহজতর হয় । 

(৫) উপযোজন (Accommodation) $ ছন্দের পর সামাঁজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় 


১২০ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


করার পক্ষে উপযোজন প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। বিবদমান ছুই পক্ষ যদি কোন 
রকম বৌঝাবুঝির মধ্যে ন। আনে তাহলে সামাজিক সম্পর্ক যেমন গড়ে ওঠে 
না, আবার সমাজে বাস করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই নিজ স্বার্থেই 
প্রত্যেককে বোঝাবুঝির স্তরে আসতে হয়। বিবদমান পক্ষের মধ্যে জাতিগত 
এবং আদর্শগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য 
কিছুটা বোঝাবুঝির পর্যায়ে আসতেই হয়। কোন একটি সভায় বিবদমান দুই 
পক্ষের মধ্যে যখন সংহতি বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন তারাও সাধারণ 
কতকগুলি কারণে বোঝাবুঝির পর্যায়ে আসতে বাধ্য হয়। অনেক পরিবারে 
বাবা-মায়ের উপর সন্তানের নান! রকম অভিযোগ থাকে কিন্ত তা সত্বেও সন্তানকে 
বাবা-মাকে অশ্রদ্ধা করতে দেখা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নানারপ 
পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয় য| তাকে মানসিক তৃপ্তি দেয় না। কিন্ত 
সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য উপযোজন করতেই হয়। পার্ক এবং 
বার্জেস (Park 01 77863) তাই বলেন-_দন্দের প্রশ্ন থেকেই উপযোজন 
উদ্ধৃত হয়। পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠী যখন স্ল্প-কালের জন্য হলেও শক্রভাবাপন্ন 
মনোঁভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন ছন্দ পরিহার করা সম্ভবপর হয়। 

মান্ুষ শান্তিপ্রিয় জীব। কাজেই শান্তি রক্ষার জন্যও তাকে বৌঝাবুঝির 
সম্পর্কে আসতেই হয়। তাই ম্যাকইভার ও পেজ ( Maclvar and Page ) 
বলেন যে উপযোজন হল একটি সামাজিক কাঁ্প্রক্রিয়া যাঁর দ্বার! কোন ব্যক্তি 
তার পরিবেশের সঙ্গে সামগ্রস্য রক্ষা করার শক্তি অর্জন করে। 

ছন্দের ফলেই সমাজ এবং গোষ্ঠীর সংহতি বিনষ্ট হয়।  তাছাড়।, সমাজ এবং 
গোষ্ঠীর উপর ছন্দের প্রভাব ক্ষতিকর । সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজন 
সামাজিক স্থিরিত৷ | কাজেই সব সমাঁজই ছন্দের আবির্তাবে বাঁধ! দেবার জন্য 
সচেষ্ট হয় । যখন সমাজে ছন্দ দেখ দেয়,তখন তা যাতে সমাজে ছড়িয়ে পড়তে ন! 
পারে এবং একটা! নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যাতে থাকে তার জন্য সর্বপ্রকারে দতর্কত! 
অবলম্বন করে ছন্দকে দূরীভূত করার চেষ্ট| করা হয়। 

“উপযোজন” শব্দটির বর্ণন! দিতে গিয়ে সমীজবিদ্রা! বলেন, এটি হল এমন এক 
ধরনের কার্যপ্রক্রিয়া যা শক্রভাবাঁপন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়। নির্দেশ 
করে। এটি এমন এক কার্যপ্রক্রিয়। যার দ্বার যে সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পূর্বে ছন্দে 
লিপ্ত ছিল, কোন সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আবার একত্রে ক্রিয়া 
করে। এ হল মতবিভেদ বা মতবৈষম্য থাঁক। সত্বেও এক সঙ্গে এগিয়ে চলা । 


CMEC Wn Eat Het ইইউ 
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এ হুল এমন ধরনের কার্ধপ্রক্রিয়া যার দার! মান্য এমন সামাজিক ব্যবস্থা বা 
সংগঠনের আবিষ্কার করতে চায়, যা তাঁদের মনোমত না হলেও তাদের এক সে 
কাজ করতে সমর্থ করে। উপযোজনের মধ্যে শত্রুতা প্রচ্ছন্ন থাকায় উপযোজন 
সাময়িক হতে পারে, কেন না পরবর্তী সময়ে আবার ছন্দ দেখা! দিতে পারে। 
তবে উপযোজন নিছক প্রচ্ছন্ন দন্দ নয়। শত্তুত| গ্রচ্ছন্নভাবে থাক! সত্বেও ব্যক্তি বা 
গোঁঠীর সমবেত ভাবে কর্ণ করার এক বাঁপ্তর অবস্থা! হল উপযোজন । এই কারণেই 
সামনার (57177) উপযৌজনকে শক্রতামূলক সহযোগিত| বলে বর্ণনা। করেছেন । 
উপযোজন এমন অবস্থা নিয়ে আমে য। বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্র কাজ করার 
স্থযোগকরে দেয় । আর ছন্দের ফলশ্রুতি হিসেবে নূতন ব্যবস্থা, নিয়ম, চুক্তি, সন্ধি, 
সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করার জন্য আইন, অধিকার, বাঁধ্যবাধকত এবং সহযোগিতার 
পদ্ধতি প্রভৃতির উদ্ভব হয়। এমন একট! সংগঠনের উদ্ভব হয় য! ব্যক্তিকে 
এমন ভাবে সংগঠিত করে, যে তাঁদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শত্রুতা! থাকা! সত্বেও তাদের 
এক সঙ্গে কাজ করার অনুমতি দেয়। উপযোজন কার্য-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এই 
সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। কাজেই সব সামাজিক সংগঠনের ভিত্তিরপে 
রয়েছে উপযোজন। আসলে উপযোজন হল একটি পরিবতিত অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তি 
বা গোষ্ঠীর সংগতিবিধান।  উপযোজন অন্যান্য গোষ্ঠী কার্য-প্রক্রিয়ার মতনই 
মাত্রাগত ব্যাঁপার,--উপযোজন কম বেশী হতে পারে বা্জেস (8%78655) বলেন, 
“সামাজিক সংগঠন হল অতীত এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে উপযোজনের সমষ্টি |” 
উপযোজনমূলক সামাজিক আচরণের (৪০০০1008015 social 
behaviour) প্রকারভেদ আছে। 
দন্দরত ব্যক্তি ব| গোঠাদের সংহতি (10158:8007) ছন্দের ফলাফলের উপর 
বা উপযোজনের ধরনের উপর নির্ভর করে। বাহ্‌ দন্দ তখনই শেষ হয়ে আসে 
যখন এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর জয়লাভ করে। যিনি পরাজিত তাঁকে হয়ত 
বিজয়ীর শর্ত পুরোপুরি মেনে নিতে হয়, কিংবা! যতদিন পর্যন্ত একেবারে ধ্বংস 
হয়ে ন| যায় ততদিন পর্যন্ত দন্দ চালিয়ে যেতে হয়। যে পরাজিত হয় সে যদি 
ধ্বংস হয়ে যায় তার সঙ্গে স্পষ্টত:ই সামাজিক সম্পর্কও বাহ্‌তঃ শেষ হয়ে যায় । 
যখন এক পক্ষ প্রবল শক্তিমান এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ তার দ্বারা বশীভূত হয়, 
তখন উপযোজনের ধ্রনটা হল শক্তিমানের অধীনত! স্বীকার কর! । যেমন, শ্রমিক 
সংঘ ধর্মঘটের মাধ্যমে দাবী দাওয়া আদায় করতে না পেরে ব্যর্থ হলে, মালিক" 
পক্ষের যে কোন শর্তের সঙ্গে শ্রমিক সংঘকে উপযোজন করতে হয় । কিন্ত 


১২২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


যখন উভয়' দলই সমান শক্তিসম্পন, তখন তাদের মধ্যে যে উপযোজন তা অনেকটা 
সমন্ব্মূলক, কেননা কোন দলই অপরকে বশীভূত করতে পারে না। কাজেই 
অর্থহীন ছন্দকে এড়িয়ে চলার জন্য উভয় দলই একটা যিটমাট করতে চাঁয়। এরূপ 
ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকেই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়-_-কিছু লাভ 
করার জন্য কিছু বর্জন করতে হয় । রাজনৈতিক দলগুলিকে অনেক সময় এই ধরনের 
উপযোজনকে স্বীকার করে নিতে দেখা যাঁয়। 

উপযোজনের আর একটি প্রকারভেদ হল সহনশীলতার মধ্য দিয়ে উপযোজন । 
এটা দেখা দেয় তখনই যখন মিটমাট সম্ভব হয় ন! । কিন্তু দন্দরত দলগুলি প্রকাশ্য 
শক্রতাঁও করে না। সহনশীলতার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীদের মধ্যে কোন মিটমাট 
হয় না এবং তাঁদের মূল নীতির কোন পরিবর্তন দেখা দেয় না। প্রত্যেক 
গোষ্ঠীই অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায়। ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের উপযোজন দৃষ্ট হয়। : প্রতিটি ধর্ম-সম্প্রদায়ই মনে 
করে যে, তাঁর ধর্ম বিশ্বাসই যথাযথ, তবু অন্য ধর্মসন্প্রদীয়কে তার! একই ধরনের 
অধিকার দিতে চায় । 

উপযোজন এবং সহযোগিতা (Accomodation and Co-opera- 
0০2) প্রশ্ন হল, সহযোগিতা এবং উপযোজন উভয়ই সামাজিক সংগঠনের 
ভিত্তি, তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? 

উপযোজন এবং সহযোগিতা, উভয় কার্ধপ্রক্রিয়াই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে 
কাজ করতে স্থযোগ দেয়। উভয়ই গোঠী-জীবনকে ধরে রাখে । সহযোগিতা 
সব রকম সম্পর্ককেই তার মধ্যে অস্ততূক্তি করে নেয়। কোন সাধারণ লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে যখন ব্যক্তি ব| গোষ্ঠী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে, তখন মানুষের 
সব রকম সম্পর্ক এর অন্তভু ক্ত। আর উপযোজন সহযোগিতামূলক কার্খপ্রক্রিয়ার 
বিভিন্ন স্তর বা মাত্রা নির্দেশ করে। উপযোজনের ক্ষেত্রে ছুটি দলের মধ্যে. 
যে ব্যবধান তা অংশতঃ দূরীভূত হয়, সামাজিক দুরত্ব কমে আসে এবং গোঁঠী 
যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিধিবদ্ধ 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। 

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, উপযোজন যেমন এককথায় 
পরষ্পরের মধ্যে সামঞ্রস্ত বোঝায় না, আবার পুরোপুরি দন্দমূলক সম্পর্কও নির্দেশ 
করে না। ছুই বিপরীতমুখী সম্পর্কের মধ্যে যে ভারসাম্যের অবস্থা তাঁই হল 
উপযোজন । 


মানুষ সমাজে কিভাবে বসবাস করে ১২৩, 


উপযোজন ( Accomodation ) এবং প্রতিযোজনের (Adjustment) মধ্যে 
পার্থক্য বিদ্যমান । উপযোজন হল প্রতিযোজনের পরবর্তী স্তর। উদাহরণস্বরূপ 
বল! যায়, যখন কোন দেশ অপর দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত দেশ প্রথমে 
আক্রমণ রুখবার জন্য সচেষ্ট হয় কিন্তু যখন পরাজয় অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে তখন 
বিজয়ী পক্ষের সঙ্গে প্রতিযোজনে তৎপর হয় এবং এই প্রতিযোজনই ধীরে ধীরে 
উপযোজনের পথ সুগম করে দেয়। 


অনুশীলনী 


১। সামাজিক কাৰ্যপ্রক্রিয়া হিসেবে সহযোগিতার স্বরূপ বর্ণনা কর। সহষোগিতা কি. 
প্রতিযোগিতার বিপরীত ধারণা? (Describe the nature of co-operation as a social 
process. Is the idea of co-operation opposed to the idea of competition ?) 


২। সাধারণ স্বার্থ এবং অনুরূপ স্বার্থের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক কি? (What is the 
relation of co-operation to Common Interest and Like Interest.) 

৩। প্রতাক্ষ সহযোগিতা এবং পরোক্ষ সহযোগিতার মধ্যে পার্থক্য কর। (Distinguish 
between Direct Co-operation and Indirect Co-operation.) 

৪। সামাজিক কাৰ্যপ্ৰক্ৰিয়া হিসেবে প্রতিযোগিতার প্রকৃতি বর্ণনা কর। প্রতিষোগিতার 
প্রকারভেদ আলোচনা কর। (Describe the nature of competition asa social 
process. What are the different types of competition ?) 

৫। সমাজে.প্রতিযোগিতার ভূমিক! বর্ণনা কর । (Describe the role of competition 
in society.) 

৬। ছন্ম কাকে বলে? প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ছন্বের মধ্যে পার্থক্য কর । (What is conflict ? 
Distinguish between Direct and Indirect conflict.) 

৭। সহযোগিতা ও ছন্দের মধ্যে পার্থক্য কর ? ছন্দের শ্রেণীভেদ বর্ণন1 কর। (Distinguish 
between co-operation and conflict. Describe the different types of conflict.) 

৮। সামাজিক জীবনে সহযোগিতা! এবং দ্বন্থের সংযোগ ব্যাখ্যা কর । (Explain the 
combination of co-operation and conflict in social life.) 

৯। “সমাজ দ্বন্ব-সংযুক্ত সহষোগিতা"ব্যাখ্যা কর। (Society is co-operation. 
crossed by conflict.’ — Discuss) 

১*। আত্তীকরণ ও উপযোজনের মধ্যে প্রভেদ কর । (Distinguish between Assimi- 
lation and Accomodation.) 

১১। সামাজিক কাৰ্যপ্ৰক্ৰিয়া হিসেবে আত্তীকরণ ও উপযোজনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। 
(Explain the nature of Assimilation and Accomodation as social processes.) 


সপ্তম অপ্যান্্ 
সামাজিক সংগঠনের প্রক্লানভেদ 


(Different 00108 of Social Organisation) 


১। সামাজিক সহংগঞন ক্ষান্কে লেন (What is 2 
‘Social Organisation ?) £ 

আধুনিক সমাজে সামাজিক সংগঠনের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। 
বস্তুতঃ, আধুনিক সমাজে সামাজিক সংগঠনের সংখ্যাধিক্য ও বৈচিত্র্য দেখে এমন 
কথাই মনে হতে পারে যে, সামাজিক সংগঠন বুঝি আধুনিক সমাজেরই স্থষ্টি। 
কিন্তু আসলে তা নয়। অতীতেও নানাধরনের কাজকর্স সম্পাদনের জন্য, 
আইন বিষয়ক সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার জন্য, সরকারী-নীতি নিরূপণ ও সে 
অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য সামাজিক সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য 
বর্তমান সামাজিক সংগঠনের তুলনায় তাদের আকার ছিল খুবই ক্ষুদ্র । 

সামাজিক সংগঠনের সংজ্ঞা নিরূপণে সমাজবিদের! খুব সন্তোষজনক সংজ্ঞা 
নিরূপণ করতে পাঁরেননি। সাধারণতঃ ভার! বলে থাকেন যে সংগঠন হল সংঘ, 
“যেগুলির কিছুটা স্বানীত্ব আছে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভ করার জন্য যেগুলি 
সংগঠিত হয়।” যেখানেই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে 
সম্পর্ক রচনা করে সেখানেই সেই গোষ্ঠী সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। প্রত্যেক 
মানুষেরই নিজস্ব চিন্তাধারার স্বাতন্ত্য থাকে সত্য কিন্তু যেহেতু সে অন্যান্য মানুষের 
সঙ্গে যুক্ত এবং তার চিন্তাধারা অপরকে প্রভাবিত করে ও মে নিজেও অপরের 
চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেজন্যই সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয়। সামাজিক সংগঠনকে কেন্দ্র করে, ত! যে কোন প্রকারের সংগঠনই 
‘হোক না কেন, মানুষ তার বিভিন্ন চাহিদ। পরিপূরণ করতে সমর্থ হয়। আবার 
মান্গষের চাহিদাও বহুমুখী । জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যও যেমন সংগঠনের 
প্রয়োজন, আবার মানসিক বা আধ্যাত্বিক বিকাশ সাধনের জন্যও সামাজিক 
সংগঠনের প্রয়োজন । সেইজন্য সংগঠনের প্রকারভেদ লক্ষ্য কর! যায় ; কোনটি 
অর্থনৈতিক, কোনটি রাজনৈতিক, কোনটি সাংস্কৃতিক । এছাড়। ধর্মীয় এবং 
আরও বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের অস্তিত্ব সমাজে লক্ষ্য করা যায়। 


সামাজিক সংগঠনের প্রকারভেদ ১২৫, 


প্রত্যেক সংগঠনের আবার কাজের (68110110021) দিকটিও লক্ষ্যণীয় । 
প্রত্যেকটি সংগঠনের সঙ্গে সভ্যগণ কর্মন্থত্রে আবন্ধ। প্রত্যেকটি সংগঠনই সভ্যগণের 
ক্রিয়াকর্ণের প্রকাশ মাত্র । অংগঠনগুলি আবার বিভিন্ন বিভাগের সম্পর্ক নির্ণয় 
করে। তাছাড়া সংগঠনগুলি সুসংহত এবং সুশৃঙ্খলভাবে কার্য করবার রীতিও 
নির্ণয় করে । সেদিক থেকে সামাজিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব অস্বীকার কর! যায় না। 


২] সামাজিক সংগলনেন্র প্রকারভেদ (Different 
forms of Social Organisation) $ 


(i) সামাজিক গোষ্ঠী (9০181 07579) £ গোষ্ঠির স্বরূপ (Nature 
91 Gr০up5) 2 সামাজিক গোষ্ঠী কাকে বলে? বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সঙ্খবদ্ধ 
একাধিক ব্যক্তির সমষ্টিকেই সামাজিক গোষ্ঠী বলা হয়। গিস্বার্ট (Gisbert) 
বলেন, “সামাজিক গোষ্ঠী হল ব্যক্তির সমষ্টি, যার! একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে 
থেকে পরস্পরের উপর কর্ম সম্পাদন করে”। যেমম_-কোন রাজনৈতিক দল বা 
কোন ফুটবল ক্লাব। ম্যাকাইভার ও পেজ (Maclver and Page) বলেন». 
“গোষ্ঠী বলতে আমর! বুঝি কোন সামাজিক ব্যষ্টির সমষ্টি, যারা পরম্পূরের সঙ্গে 
নিৰ্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্বযুক্ত । আমরা যেভাবে বুঝি তাতে গোষ্ঠীর অর্থ 
হচ্ছে এর ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ।” 

কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্রকেই সামাজিক গোষ্ঠী বল! চলে না। সমাজ- 
বিজ্ঞানের দিক থেকে এ জাতীয় সমষ্টির সঙ্গে কোন জড়দ্রব্যের সমষ্টির পার্থক্য 
নেই, যেহেতু এ জাতীয় গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে সামাজিক অম্পর্ক নেই । ব্যক্তিদের 
মধ্যে পারস্পরিক চেতনা ন! থাকলে সামাজিক গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্বও থাকে না । 
যখন অমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুস্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে এবং একট! 
স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোন সাধারণ স্বার্থ ব লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির. 
পরস্পরের উপর কার্য করে তখনই সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে । সামাজিক 
গোষ্ঠী হল এক “মানসিক-সামাঁজিক এক্য? (psycho-social unity) এবং যান্ত্রিক 
সমষ্টি থেকে সব সময় পৃথক । 

সমাজ (9০০10) এবং সামাজিক গোষ্ঠীর (5০০1810০973) মধ্যে প্রভেদ 
আছে। যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীকেই সমাজ বলে গণ্য করা যেতে পারে ন| |. 
সামাজিক গোষ্ঠীর তুলনায় সমাজের স্থায়িত্ব এবং সংগঠন অনেক বেশী। 


১২৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 

সামাজিক গোষ্ঠীর সন্ধে “আপাত-গোর্ঠী'র (Q॥৭5i-৪৮০॥০) পার্থক্য আছে। 
সামাজিক গোষ্ঠীর একট! নির্দিষ্ট সংগঠন আছে, য| সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। 
আপাতিগোষ্ঠীর বেলায় এরূপ কোন স্বীকৃত সংগঠন নেই। অবশ্য আপাত- 
গোষ্ঠীর অন্তভুক্তি ব্যক্তির মধ্যে অনেক বিষয়ে হয়ত সাদৃশ্য থাকতে পারে। 
যেমন-__একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত যে জনসমঞ্রি, যাঁদের পেশাগত উদ্দেশ্য এক, কিন্তু 
যাদের নিদিষ্ট কোন:সংগঠন নেই। যখনই এসব ব্যক্তি সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের 
সংগঠিত করে তখনই আপাত-গোষ্ঠা সামাজিক গোষ্ঠীর স্তরে উন্নীত হয় । অনেক 
সময় দেখ! যায় অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণবশতঃ, ব্যবসায়ীর! 
দলবদ্ধ হয়ে এক স্থদূঢ় সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের দাবী-দাঁওয়াকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য সচেষ্ট হয় এবং এর ফলে সামাজিক-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। 

(8) সামাজিক গোষ্ঠী ঃ কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Some general 
characteristics of social group life) 2 সামাজিক গোষ্ঠী তার অন্তভূক্তি 
সভ্যদের মনে এক অখণ্ডত| বা! সমগ্রতার চেতনা স্থষ্টি করে। যখন কোন ব্যক্তি 
কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় বা তার মধ্যে থেকে কাজ করে তখন সে উপলব্ধি 
-করে যে, সে কেবল নিজেকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত নয়, সে এক অখণ্ড সমগ্রতার 
অংশন্বর্ূপ যা কোন কোন সময় তার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করতে 
পারে। যখন সমস্ত পরিবারটিই কোন একটি কাজ করার জন্য সংকল্পবন্ধ, তখন 
“সেই পরিবারের অন্ততূক্ত কোন বিশেষ সভ্য উপলন্ধি করতে পারে যে, এ ব্যাপারে 
তাঁর অনিচ্ছার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, গোষ্ঠী তার 
থেকে বড় এবং তার ন্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আছে । 

গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ আরও অবহিত হয় যে, গোষ্ঠী তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের 
কার্যকলাপের উপর চাপ দিতে পাঁরে। ব্যক্তির উপর এই চাপ প্রত্যক্ষ ব| 
পরোক্ষভাবে আসতে পারে । ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে দ্বাদীনভাবে খুশীমত 
‘যে-কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সমষ্টিগত স্বার্থের সংরক্ষণের 
জন্য ব্যক্তি-্বার্থকে অনেক সময় বিসর্জন দিতে হয় ব| ব্যক্তিকে স্বার্থমূলক কার্য 
সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে হয় । অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি গোষ্ঠীর 
্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ মনে করে এবং তার সঙ্গেই নিজেকে অভিন্ন মনে করে । 

সামাজিক গোষ্ঠী তার সভ্যদের মধ্যে একট! দলীয় মনোভাব (8:০৪- 
১০120) ব| চেতনার, সঞ্চার করে । গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ পরস্পরের সাহচর্য পছন্দ 
করে, পরম্পরের প্রতি সহাম্ভৃতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল হয়, গোষ্ঠীর সাধারণ: জীবনের 


সামাজিক সংগঠনের প্রকারভেদ ১২৭ 


অংশীদার মনে করে গবিত বোধ করে। প্রতিটি সভ্যই গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে 
একটা! স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এই মনোভাবে উদদ্ধ হয়েই ব্যক্তি নিজের স্বার্থের 
কথ বিশ্বৃত হয়ে গোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে অভিন্ন মনে করে। 

গোষ্ঠী-জীবন তাঁর সভ্যদের মধ্যে এই চেতনা আনে যে, যারা এই গোষ্ঠীর 
অন্তভুক্তি নয় সেইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের কোথায় যেন কিছু পার্থক্য আছে। 
গোষ্ঠীর যার! সভ্য এবং গোষ্ঠীর যার! সভ্য নয়__ উভয়ের মাঝে যে একটা ব্যবধান 
আছে, এ বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় । রর 

পরস্পরের আবেদনে সাড়া দেওয়!, পরস্পরের ভাব-বিনিময়ে ক্রিয়া করা 
সামাজিক গোষ্ঠীর সংহতি বা এক্যের ভিভিত্বরূপ । গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে 
প্রথম শুরু হয় সংযোগ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কিন্তু অচিরেই সভ্যর! উপলব্ধি করে 
যে পারস্পরিক স্বীকৃতির প্রয়োজন । অপরের আচরণের সঙ্গে নিজের আচরণের 
সামগ্রন্ত সাধন, গোষ্ঠীর সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের কথ স্মরণে রেখে পরস্পরের 
মধ্যে সহযোগিত| গোষ্ঠীর সংহতি ব| এঁক্য সংরক্ষণের জন্য একান্ত প্রয়োজন । 
মোটামুটি স্থায়ী কোন গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের 
ভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর! যায়। যেমন-__পরিবারে মাতাপিতা, সন্তানের 
ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সন্তান মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি 
প্রদর্শন করে তার প্রতিদান দেয়। 

প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীই কিছু সাধারণ সম্পত্তির মালিক । এই সম্পত্তি 
জাগতিক বস্ত হতে পারে ব। ভাবমূলক আধ্যাত্মিক কিছু হতে পারে। নির্দিষ্ট 
বাসস্থান, অট্টালিকা, পতাকা, এক ব| একাধিক্য লক্ষ্য এই জাতীয় সম্পত্তির 
উদাহরণ । 

(৮) সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক বর্গ এবং সামাজিক সমষ্টির মধ্যে 
গ্রভেদ (Difference between Social Groups, Social Categories 
and Social Aggregates) $ 

বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ একাধিক ব্যক্তির সমকেই সামাজিক 
' গোষ্ঠী বলা হয়। সামাজিক গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দ পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক 
সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত ; যেমন, কোন রাজনৈতিক দল, কোন ফুটবল কাব | 

সামাজিক বর্গ (০৭০৪০৮১) হল একটা সামাজিক শ্রেণী যা সম্প্রদায়ের 
কোন একটি অংশ, যেটি সামাজিক পদ মর্যাদার দ্বার! অবশিষ্ট অংশ থেকে স্বতন্ত্র; 
যেমন, অবিবাঁহিতের শ্রেণী, উপন্যাস পাঠকের. দল, চলচ্চিত্র দর্শক শ্রেণী, 


১২৮ উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্ধ৷ 


চিত্রকর, চিকিৎসক ব| ইঞ্জিনিয়ারদেরও সামাজিক বর্গরূপে গণ্য করা যেতে পারে। 
সামাজিক বর্গের মানদণ্ড হল পদমর্যাদা (Status) | 

সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক বর্গের মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক 
বর্গ সামাজিক অর্থে কোন গোষ্ঠী নয়। সামাজিক গোষ্ঠীর ব্যক্তির পরস্পরের 
সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত । কিন্ত সামাজিক বর্গ হল সম্প্রদায়ের 
এমন একটি অংশ, যার ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে 
সম্পর্কযুক্ত নয়। শুধুমাত্র পদমর্যাদার ভিত্তিতে তাঁদের একটি শ্রেণীর অন্তভূক্তি 
কর! হয়েছে । ধর! যাক উপন্তাসিক__একটি সামাজিক বর্গ । এক্ষেত্রে পেশার 
দিক থেকে উপ্তাসিকদের একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কর! হয়েছে। তারা পরস্পরের 
সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত নয় কিন্ত যখন উপন্যাসিকবৃন্দ পরস্পরের 
সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কোন নির্দিষ্ট সংগঠনের মধ্যে থেকে 
পরস্পরের উপর ক্রিযা-গ্রতিক্রিয়া৷ করে তখনই তাঁরা একটি সামাজিক গোষ্ঠীতে 
পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ £ ভারতীয় লেখক সংঘ একটি সামাজিক গোঁ কিন্ত 
ভারতীয় লেখক শ্রেণী একটি সামাজিক বর্গ, কোন সামাজিক গোষ্ঠী নয়। 
কাঁজেই সামাজিক বর্গের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত হলেই, তাঁর সামাঁজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয় । 

সামাজিক সমষ্টি (Social Aggregate) হল: কোন একটি স্থানে অল্প বা 
বহুলোকের একত্র সমাবেশ, যাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক নেই। যেমন, 
স্বাধীনত| উত্সব দেখার জন্য রাজপথে সমবেত জনম্গুলী, বা আমোদ প্রমোদের 
জন্য একই উদ্ভানে সমবেত একাধিক ব্যক্তি] সামাজিক সমাষটর সঙ্গে সামাজিক 
গোষ্ঠীর পার্থক্য হল, প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের অভাব, 
যা শেষোক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত। সামাজিক গোষ্ঠীও একট। সামাজিক সমষ্ট তবে, 
এই সমষ্টির ক্ষেত্রে সভ্যদের মধ্যে সুম্পষ্ট সামাজিক সম্পর্ক থাকে এবং একট। 
স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোন সাধারণ স্বার্থ ব| লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সভ্যর! 
পরষ্পরের উপর জিয়া করে $ যেমন, কোন ফুটবল ক্লাবের সত্য! 

সামাজিক সমষ্টির সঙ্গে সামাজিক বর্গের পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে 
একাধিক ব্যক্তি একই স্থানে সমবেত, অথচ তাঁদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক 
নেই। কিন্ত সামাজিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির! যে কোন বিশেষ স্থানে 
সমবেত বা উপস্থিত, তা নয় । পদ মর্যাদার ভিত্তিতে তাঁরা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 
মাত্র । 
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৩। গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভগ্ন (Different kinds of groups) : 

বিভিন্ন আদর্শের মাপকাঠিতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্ন ভাবে 
শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন-_গোষ্ঠীর অন্তত ক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের 
উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ব! ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বা গোষ্ঠীর 
স্থায়িত্বের ভিত্তিতে এবং আরও নানা ভিত্তিতে সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ 
হতে পারে। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলিই আমরা 
আলোচন! করব ঃ 

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠী 8 কুলে (০. H. Cooley) 
সামাজিক গোষীগুলিকে () প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Groups) এবং 
(ii) মাধ্যমিক গোষ্ঠী (Secondary Groups)--এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেছেন । 

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলিকে বলা হয় মুখোমুখী গোষ্ঠী (Face-to-Face 
9100) এ নামে অভিহিত করার একট! কারণও আছে। প্রাথমিক 
গোষ্ঠীর অন্তভুক্তি ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান, সে সম্পর্ক হল প্রত্যক্ষ 
এবং ঘনিষ্ঠ। মুখোমুখি পরিচয়ই তার বৈশিষ্ট্য । একট। নিবিড় সম্পর্ক এই গোষ্ঠীর 
অস্ততুক্তি ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠে । পরিবার, ছোট শিশুদের খেলার দল, 
পাড় ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তভু ক্ত। প্রাথমিক গোষীর বিভিন্ন সভ্যরা 
পরষ্পর মিলিত হয়ে এক আঙ্গিক এঁক্য গড়ে তোলে । 

অনেক সময় এ সব প্রাথমিক গোষ্ঠী কোন বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত 
হয়েও নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে। যেমন, “কলেজ ক্রিকেট র্লাব’। এই 
ক্ষুদ্র সংগঠনটি “কলেজ'__এই বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীভূত, কিন্তু “কলেজ ক্রিকেট 
ক্লাব’ হিসেবে তার নিজন্ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রাথমিক গোষ্ঠী কৃষ্টযূলকও হতে 
পারে; যেমন, কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন । 

পূর্বোক্ত ছোট ছোট গোষ্ঠী ভিন্ন সমাজে অনেক বড় বড় গোষ্ঠী আছে। 
যেমন_ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, শিক্ষকদের সমিতি 
ইত্যাদি। এসব গোষ্ঠীর অন্ততু ক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একট! সাধারণ গোষ্ঠী- 
চেতনা! আছে এবং চেতনা-উদ্ভুত একটা এক্যবোধও আছে। কিন্তু ব্যক্তিদের 
পরম্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক তত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ নয়। প্রাথমিক 
গোষ্ঠীর অন্ততুক্তি ব্যক্তিদের মত এদের সকলের মধ্যে কোন-মুখোমুখী পরিচয় 
নেই। এ জাতীয় গোষ্ঠী হল মাধ্যমিক গোষী (Secondary Group) | 

H. 5. Socio—9 


১৩০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্া 


প্রাথমিক গোঠীগুলির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Primary 
095) £ প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ঃ 

প্রথমতঃ, প্রাথমিক গোঠীগুলি সুসংগঠিত হলে গোষ্ঠীর অন্তু ক্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে দেখ। দেয় নিবিড় অন্তরদ্দত|, পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি এবং 
পরম্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করার আগ্রহ ও উৎসাহ । প্রাথমিক গোষ্ঠীর 
কোন সভ্য নিজের সঙ্গে সমস্ত গোষ্ঠীর একাত্মতা অঙ্ণভব করে। প্রাথমিক 
গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে “আমরা” এই ভাবটা (স৪-£e৫l৪) খুব প্রবল হয়ে ওঠে 
এবং পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত কাছে টেনে নেয়। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি আকারে ছোট হওয়াতে এর ব্যক্তির সংখ্যা 
সাধারণত: সীমিত হয়। বস্তুতঃ, গোষ্ঠাগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে এর ব্যক্তির 
সংখ্যা সীমিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির যদি সাদৃশ্য ন! থাকে, তাহলে ক্রমশঃ তাঁদের 
পারস্পরিক আচরণ কৃত্রিম হয়ে পড়ে। 

তৃতীয়তঃঃ প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সাবিক এবং মানব সমাজের ক্রমবিকাশের 
সর্বস্তরে এগুলি দৃষ্ট হয়। 

চতুর্থতঃ, সব সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হল প্রাথমিক গোষ্ঠী। এই 
প্রাথমিক গোষ্ঠী হল মানব প্রকৃতির সংগুণগুলির উৎসস্থল । ভালবাসা, সহানুভূতি, 
সহযোগিতা, প্যায়পরায়ণত|। উদারতা» মমত, সাঁধুতা, মানব প্রকৃতির সর্ববিধ 
সদগুণের উদ্ভব হয় এই প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি থেকে। 

পঞ্চমতঃ, মানব সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে 
প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির আবির্ভাব হয়। শুধু মাত্র সামাজিক জীবনের কয়েকটি ক্ষেত্র 
জুড়েই যে তাদের অস্তিত্ব ত! নয়; পরিবার, খেলার দল, পাড়া এ ছাড়াও অনেক 
প্রাথমিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে। 

খুব জটিল বিধিবদ্ধ সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদ্ভব 
লক্ষ্য কর! যায়। একটি বড় কারখানার মধ্যেও ছোট ছোট শ্রমিক গোষ্ঠী দেখা 
যায় যাঁর! সমবেতভাবে কোন একট! কাজে নিযুক্ত। এই সব গোষ্ঠিগুলির মধ্যে 
নিবিড় আত্তরিকতা, মুখোমুখি পরিচয়, প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। এইসব 
গোষ্ঠীগুলি বিধিবছ গোষ্ঠী নয় | এইভাবে গায় জব হিছিঘছ আতিক গঠনে 
তা’ সরকারী, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন, প্রাথমিক গোষ্ঠীর 
“উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। এই সব অবিধিবদ্ধ প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি স্বতক্ফুভাবে 
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উদ্ভূত হয়। এই সব গোষ্রগুলির মধ্যে ‘আমরা’ ভাব প্রবল হয়ে দেখা দেয় এবং 
ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করে। 
ষণ্ঠতঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলির সত্যদের পারম্পরিক মম্পর্কেরও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । 
অভ্যদের মধ্যে উদ্দেশ্যের অভিন্নতা! দৃষ্ট হয়। তাছাড়। এই গোষ্ঠীতে ব্যক্তির 
সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক স্বতংস্ফু্, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এচ্ছিক, এবং একান্ত নিবিড় । 


সমাজজীবনে প্রাথমিক গো্ঠাগুলির ভূমিকা (Role of Primary 
Groups in Social Life)2 সমাঁজ জীবনে প্রাথমিক গোঠীগুলির ' 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এই প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির জীবনে 
গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সব গোষীগুলির নীতি ও আদর্শ ব্যক্তির 
চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । : সি. এইচ. কুলে (0. £. 0০০12))-এর 
মতে নান। অর্থে এই গোষ্ঠীকে প্রাথমিক বল! যেতে পারে। কিন্তু প্রধানতঃ 
এদের প্রাথমিক এই কারণে বল! হয় যেহেতু ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতি এবং 
আদৰ্শ গঠনে এরাই মৌলিক গোষ্ঠী । 


ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে প্রাথমিক গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ভূমিক৷ 
আছে। মামাঁজিকীকরণের ($০০1৪11586102) ক্ষেত্রেও প্রাথমিক গোীগুলির 
ভূমিক। উল্লেখযোগ্য । সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়। যার মাধ্যমে 
শিশু তার মমাজের ব1 গোষ্ঠীর কর্তব্য সম্পাদনকারী এবং সমাজের কার্ষে অংশ 
গ্রহণকারী সভ্য হতে শিক্ষা! করে। সমাজের প্রচলিত আচরণ পদ্ধতি শিক্ষা 
করার আর এক নাম সামাজিকীকরণ। ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে 
অনেকগুলি প্রক্রিয়। যুগপৎ ভরি! করে। প্রধান প্রধান প্রক্রিয়াগুলি হল-_ 
বাস্তবতাবোধের বিকাশ, নিজের সম্পর্কে ধারণার বিকাশ, ভাষা আয়ত্তীকরণ, 
প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শিক্ষ। কর! এবং জীবনের বিভিন্ন ভূমিকার জন্য প্রস্তুতি। 
পরিবার, সমবয়সীদের গোষ্ঠী এবং বিগ্ভালয়ের খেলাধূল! ব্যক্তির সামাঁজিকী- 
করণের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ করে । এগুলি সাঁমাঁজিকীকরণের 
গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম । এদের মাধ্যমেই সংস্কৃতির সঞ্চালন সম্ভব হয় এবং এই 
ব্যাপারে এদের স্থান অন্য কোন গোষ্ঠীর পক্ষে গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। 


সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পরিবার বা! গৃহের 
ভূমিক| | গৃহেই শিশু তার চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। বস্তুতঃ, 
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সব মৌলিক অভ্যাস শিশু পরিবারেই শিক্ষা করে। কিভাবে কথা বলতে হয়, 
নিজের আবেগগুলিকে প্রকাশ করতে হয়, নিজের শরীরের যত্ব নিতে হয়, 
কিভাবে ভালমন্দ নিরূপণ করতে হয়, কিভাবে সহযোগিতা করতে হয়, প্রতি- 
দ্বন্িতা করতে হয়, অপরের প্রতি সমবেদনা, সহান্গভূতি ও ভালবাসা জানাতে 
হয়-_সবই সে শিক্ষা করে পরিবারের মধ্যে থেকে । ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক 
অপ্রত্যাশিত অবস্থার সঙ্গে যাতে শিশু মুখোমুখি দাড়াতে পারে তার জন্যে আগে 
থেকেই গৃহের পরিবেশ তার মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি এনে দেয়। গুরুজন, ছোট 
বড় সবার নন্দে কেমন আচরণ কর! উচিত» এ সবই পরিবার তাকে শিক্ষ। দেয়। 
বস্তুতঃ; বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করার শিক্ষা! পরিবার থেকেই শিশু 
লাভ করে। 

সমবয়সীদের গোঠীতে শিশু শিক্ষা করে কি দিতে হয়, কি নিতে হয়, 
সমবয়সীদের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করতে হয়। কিভাবে তাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে হয়, প্রতিযোগিতা করতে হয়, নিজের ইচ্ছাকে: প্রকাশ 
করতে হয়__নবই সে সমবয়শীদের গোঠীতে শিক্ষ। করে । সমবয়পীদের গোষ্ঠীতে 
শিশু নিজের আচরণের ভাঁলত্ব ও মন্দত্বের প্রত্যক্ষ এবং খোলাখুলি সমালোচনা 
শুনতে পায়। বস্তুতঃ, এই ধরনের গোী হল দর্পণের মত, এর! হল “নমাজদর্পণ? | 
সমাজন্বীকৃত আচরণ যাতে শিশু শিক্ষ। করে, মেহেতু এই সমালোচনার প্রয়োজন 
আছে। সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে শিশু নিজের সম্পর্কে যথাযথ 
ধারণা করতে পারে। নিজের সামর্থ্য এবং তার সীমা সম্পর্কে সে সচেতন 
হতে পারে এবং নিজের সম্পর্কে নিতুল ও সুমমঞ্জন ধারণা গঠন করতে পাঁরে। 
পরিবারকে সমাজের ভিত্তি এবং সমবয়সীদের গোষ্ঠীকে ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরী 
করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সংগঠন গণ্য করা হয়। 

ম্যাকাইভার এবং পেজ-এর মতে পরিবার সমাজের রহস্তের মলে আমাদের 
পরিচিত করিয়ে দেয়। আর শিশুর খেলার দল 'ও সমবয়পীদের গোষ্ঠী 
আমাদের সামাজিক আবেগকে স্জনমূলক আত্মগ্রকাশের স্থযোগ দেয়। 

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি মানুষের একট! বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে য| অন্যান্য 
গোষ্ঠীগুলি পারে ন|। সেট। হল মানুষের অপর মানুষের নিবিড় সান্নিধ্য 
উপভোগের আকাজ্ষ।। এর জন্য প্রয়োজন একটা সীমিত গোষ্ঠ যেখানে 
মানুষ নিবিড়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয় করতে পারে, নিজের 
ব্যক্তিত্বকে স্বতঃক্ষুর্ভাবে ও বিনা নিয়ন্ত্রণে প্রকাশ করতে পারে। বৃহত্তর 
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সামাজিক সংগঠনগুলি ব্যক্তির এই প্রয়োজন মেটাতে পারে না| পরিবার, 
সমবয়সীদের গোষ্ঠী তার সভ্যদের যত আপন মনে করে কাছে টেনে নেবে, 
অন্ত বৃহত্তর সংগঠনের কাছে কি তা প্রত্যাশ! করা যায়? 

প্রতিটি বৃহত্তর বিধিবদ্ধ সামাজিক সংগঠনে যে মুখোমুখী অবিধিবদ্ধ 
গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব হয়, সেগুলি প্রথমোক্ত সংগঠনগুলির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে 
সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে যে, শিল্প সংক্রান্ত সংগঠনগুলিতে 
যেসব মুখোমুখী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে সেগুলি শিল্প উৎপাদনে, দক্ষতা, শ্রমিক- 
দের নৈতিকতা, শ্রমিক সংসদের কার্ধাবলীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীতে ব্যক্তি যে সব আদর্শ শিক্ষা করে, সেগুলি মাধ্যমিক 
গোষ্ঠীতে সঞ্চালিত হয় এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠীর কার্ধাবলীকে অন্ধপ্রাণিত 
করে। কিংসলে ডেভিস বলেন, এইসব. প্রাথমিক গোষ্ঠী ছাড়া, বৃহত্তর 
মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি হবে মূলবঞ্জিত বৃক্ষের মতন, নিজের ভারেই যেগুলি 
ভূলুষ্ঠিত হবে। 

কোন প্রাথমিক গোষ্ঠী যদি অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাহলে 
সমাজ-জীবনে নানারকম দুর্নীতির আবির্ভাব ঘটে । কৃষ্টিমূলক প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি, 
যেমন--“সাহিত্য-সংসদ’, “‘দর্শন-চক্র’ প্রভৃতি যদি সুসংগঠিত হয় তবে এদের 
সভ্যদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব খুবই প্রবল হয়; কারণ তার। তাদের লক্ষ্য 
সম্বন্ধে যেমন সচেতন হয় তেমনই লক্ষ্যকে লাভ করার জন্যও সচেষ্ট হয়। 

মাধ্যমিক গোঠীগুলির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Secondary 
Groups): মাধ্যমিক গোঠীগুলির নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় £ 

প্রথমতঃ, এই জাতীয় গোষ্ঠীগুলি সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক অবস্থা ও স্বার্থের 
ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীর বিস্তৃতি একটু 
ব্যাপক । কিন্ত প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় এ গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত কৃত্রিম । 

ভৃভীয়তঃ এরূপ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক তেমন আন্তরিক ও নিবিড় 
হয় না বরং এ সম্পর্ক অনেকট! নৈর্ব্যক্তিক, পরোক্ষ এবং বাঁহিক (impersonal, 
indirect and formal) | মাধ্যমিক গোঠীতে সভ্যদের সম্পর্ক নৈর্যক্তিক । 
কারণ এই সব গোষ্ঠীতে ব্যক্তিদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় অনেক সময়ই হয় না। 
মাধ্যমিক গোগিতে ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয়ে বিশেষ আগ্রহ 
থাকে না । তাছাড়া আগ্রহ ব্যক্তির দিকে যতট! নয়, তাঁর থেকে বেশী লক্ষ্য তার 
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অভীষ্টপূরণে। এরূপ গোষ্ঠীতে সমষ্টিগত চেতনার স্থান দখল করে স্বাতন্ত্যভাব, 
সামাজিক কাজকর্ম হয়ে ওঠে নেহাৎ চুক্তির ব্যাপার ৷ 

চতুর্থতঃ, প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির স্থায়িত্ব অনেক 
বেশী। ছোট শিশুদের খেলার দলের তুলনায় শিক্ষক সমিতি দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক । মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি কুত্রিম। 
প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও 
বাহিক এবং সে কারণে অনেক আইন-কান্রনের মাধ্যমে মাধ্যমিক গোষ্ঠীর 
মভ্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখ! দেয় । 

পঞ্চমতঃ, মাধ্যমিক গোষ্ঠীর সভ্যদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা অনেকট। 
চুক্তিনির্ভর। চুক্তির ক্ষেত্রে শর্গুলি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে 
এবং ব্যক্তিকে মেই চুক্তির শর্তগুলিকে মেনে চলতে হয়। তাছাড়া চুক্তিটি 
কোন লক্ষ্য সিদ্ধ করার উপায়ন্বরূপ, নিজেই কোন লক্ষ্য নয় | 

মাধ্যমিক গোঠীগুলি স্বতস্ফুর্ভভাবে সংগতিবিধান করে তার কার্ধকলাঁপ 
চালাতে পারে না, মুখোমুখী গোীগুলিতে ষেটা সম্ভব হয় । মাধ্যমিক গোীগুলিতে 
কাজকর্ম অনেকটা বিধিবদ্ধ এবং যান্ত্রিক নিয়মকান্গনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । 

যষ্ঠভঃ, পরোক্ষ সহযোগিতা মাধ্যমিক গোঠীগুলির বৈশিষ্্য। প্রাথমিক 
,গোঠিগুলির ক্রিয়। একই ধরনের, সকলেই একই কার্রপ্রক্রিয়ার অংশীদার । 
কিন্তু বড় বড় সংগঠনে, যেখানে শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা আছে, সদস্তদের কাজকর্ম 
সে-সব ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন । মাধ্যমিক গোষ্ঠাগুলিতে পারস্পরিক নির্ভরতার মাধ্যমে 
কার্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু একই প্রক্রিয়াতে নয়। 

জগ্তমতঃ মাধ্যমিক গোষাগুলিতে সদস্যদের আনুগত্য লাভের জন্য এবং 
সংগঠনের সংহতি রক্ষ। করার জন্য যে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয়, তা বিধিবদ্ধ 
পরোক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক । 

সামাজজীবনে মাধ্যমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা {Role of Secon- 
dary Groups in Social life) 2 ব€মান সভ্যঘুগে মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির 
সমাজে এক উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। প্রাচীন সম্প্রদায়গুলিতে জনসংখ্যা 
ছিল সীমাবদ্ধ। তখন প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সমাজ জীবনের অনেক চাঁহিদ। 
পূরণ করতে পারত। কিন্তু সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন দেখ! দিল 
শ্রমবিভাগের এবং কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষ এমন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন দেখ! 
দিল। তখনই মাধ্যমিক 'গোগিগুলির আবির্ভাব ঘটল । সমাজের বিস্তৃতির 
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সাথে সাথে মানুষের স্বার্থের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখ! দিল । এক এক জনের এক 
এক ধরনের স্বার্থ । কাজেই মানুষের এই বিশেষ বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য 
প্রয়োজন দেখা দিল বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর । এই জাতীয় গোষ্ঠীর কাজকর্মের 
জন্য প্রয়োজন দেখা দিল বিশেষজ্ের। এর ফলে গড়ে উঠল বড় বড় 
সংগঠনের, যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, নৈর্ব্যক্তিক । 

মাধ্যমিক গোঠীগুলির সামাজিক ভূমিক! অন্য দিক থেকেও আলোচনা করা 
যেতে পারে। শিশুর সামাজিকীকরণ ও শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে প্রাথমিক 
গোষ্ঠাগুলির অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ইতিপূর্বে আমর! আলোচন| করেছি। কিন্ত 
একথা তুললে চলবে না যে এ ব্যাপারে অগ্ঠান্ত সামাজিক সংস্থা ব। প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা 
একেবারে নগন্য নয়। প্রাথমিক পর্ধায়ে পরিবার যে ভূমিক| পালন করে শিশুর 
মামাজিকী করণে গুব্যক্তিতবের বিকাশ সাধনে পরবর্তীকালে অন্যান্য সামাজিক প্রতি- 
ঠান ও সংঘগুলিকে সেই দায়িত্বের গুরুভার কিছুটা বহন করতে হয় । শিশু যখন 
বয় প্রাপ্ত হয় তখন তার জীবনের অধিকাংশ সময়ই মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিতে অতিবাহিত 
হয় এবং এই গোঠীগুলি তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে । 

একথ| সত্য, প্রাথমিক গোষ্ঠীতে ব্যক্তির অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক যতখানি 
ধনিঠ ও প্রত্যক্ষ, মাধ্যমিক গোঠীগুলিতে তা" নয়। কিন্তু জীবনের বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার স্বাদ প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি মেটাতে পারে না। মাধ্যমিক গোঠী- 
গুলি থেকে ব্যক্তি আরও নৃতন নৃতন সংগঠনের সংস্পর্শে আসতে পারে । তাঁর ফলে 
তার দৃষ্টিভদীও যেমন প্রসারিত হয়, সমাজ জীবনের নৃতন নৃতন অভিজ্ঞত| লাভের 
স্থযোগও সে পেয়ে থাকে। পরিবারের ক্ষুত্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যখন 
ব্যক্তি তার জীবিকার জন্ত কৌন বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সেই 
সংগঠনই তাকে সমাজের অন্যান্য বৃহত্তর সংগঠনের সদস্য হবার স্থযোগ করে দেয়। 
হয়ত মে কোন বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সংঘের সভ্য হয় এবং কালক্রমে তার একজন 
সক্রিয় কর্মী হয়ে অন্যান্য বিবিধ সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। 
এর ফলে তাঁর চিন্তাধারা যেমন প্রসারিত হয়, তেমনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞ! 
তার মধ্যে এনে দেয় আত্মবিশ্বাস, সঙ্কল্লের দৃঢ়তা ও কর্ম সাঁধনের একাগ্রতা ॥ বিভিন্ন 
মাধ্যমিক গোঠীগুলির সন্দে সংশ্লিষ্ট হয়ে সে নিয়মান্ছবতিত! ও সময়াহবতিতা। শিক্ষা 
করে এবং নিজের সম্পর্কেও সে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন হয়। 

জটিল শহরাঞ্চলে মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলির সামাজিক ভূমিক| প্রাথমিক গোষ্ঠী- 
গুলির তুলনায় কোন অংশে কম নয়।' কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য পরিবারে সদস্যদের 
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পারস্পরিক নৈকট্য নান! ব্যাপারে নিরাপত্তা স্থচিত করে; কিন্তু শহরাঞ্চলের জটিল 
জীবনে পরিবারগুলি সকল ব্যাপারে সেই নিরাপত্তার সুচনা করতে পারে না? 
চাঁকুরিজীবি ব্যক্তিদের নানা কারণে মাধ্যমিক গোষ্ঠগুলির উপর নির্ভর করতে 
হয় যেগুলি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ছাড়াও সামাজিক অন্যান্যি ব্যাপারেও 
নিরাপত্তার স্থচন| করতে পারে। 

মাধ্যমিক গোষীগুলিতে সদস্যদের কাজকর্মের স্বতঃস্কুঞত| নিয়মকান্গনের 
নিয়ন্ত্রণ হেতু অনেকটা! বাঁধা পায় সত্য, কিন্তু এই মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিও সদস্যদের 
হৃন্তত| ও প্রীতির প্রসারের জন্য নাঁনা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যার 
মাধ্যমে সদস্তর| পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হতে পারে | সম্পর্কের 
গভীরতাই মূলতঃ প্রাথমিক গোষ্ঠীকে মাধ্যমিক গোষ্ঠী থেকে পৃথক করে। কিন্ত 
ঘটনার বিপর্যয় হেতু প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি যেমন সময় সময় মাধ্যমিক গোষ্ঠীতে 
পরিণত হয় আবার মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলিও সময় সময় প্রাথমিক গোষ্ঠীর রূপ লাভ 
করে। তবে ব্যক্তির জীবন ও চরিত্রের উপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গোষ্ঠীর 
প্রভাবের তুলনামূলক আলোচন করলে প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর প্রভাব যে অধিকতর 
ত! অস্বীকার করা চলে না। 

৪1 অন্তৰ্গোষ্ডী ও হিগোভী (In-group and Out group) $ 

সাম্নার (7. G. Sumner) গোষ্ঠীগুলিকে অন্তগোষ্ঠী ([n-Gr০॥p) এবং 
বহি্গোষ্ঠী (0॥৷-৪r৮০খ॥০)--এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অন্তর্গোষ্ঠীর 
অস্তভু ক্ত সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই মধুর এবং গোষ্ঠীর প্রতি 
তাঁদের আম্মগত্য খুবই প্রবল । অস্তর্গোীর মধ্যে ‘আমর! এই ভাবটা!” (সৎ- 
£e€lin6) আছে এবং ‘আমর! করি’, “আমরা অনুভব করি’, “আমর! বিশ্বাস 
করি’-_এই সব উক্তির মাধ্যমে সেই ভাবটা প্রকাশিত হয়। যেমন-_পরিবার, 
পাড়া (85189911199) হল_ অন্তর্গোষ্ঠীর উদাহরণ । অস্তর্গোঠীর সভ্যদের 
মধ্যে গোষ্ঠী-সংহতির চেতনা খুবই প্রবল থাকে । 

বহি্গোষ্ঠ হল সেই গোষ্ঠী যার প্রতি অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যর! শক্রভাবাঁপন্ন, 
বা যাকে তারা কোন কাঁরণবশতঃ পছন্দ করে না, বা য| তাঁদের কাছে ভীতির 
কারণস্বরূপ । আমাদের পাড়া আমাদের কাছে অন্তর্গৌষ্ঠাঃ কিন্তু আমাদের 
পার্শবর্তী_ পাড়া, যাঁদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতার ভাব লেগেই রয়েছে, আমাদের 
দিক থেকে সেটি বহিষ্গোষ্ঠী। শ্রমিকদের কাছে শ্রমিক সংসদ হল অন্তর্গোষ্ঠী, 
কিন্ত মালিকদের সংসদ হচ্ছে বহির্গোষ্ঠী । 
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এচ্ছিক গৌঁঠি এবং অনৈচ্ছিক গোঠী ( Voluntary group and 
Involuntary group): যখন একাধিক ব্যক্তি একটি স্বীকৃত সংগঠনের 
মধ্যে থেকে কোন উদ্দেনঠ সিদ্ধ করার জন্য দ্বেচ্ছায় সঙ্ঘবনদ্ধ হয়ঃ তখন এই জাতীয় 
গোষ্ঠীকে এচ্ছিক গোষ্ঠী বলা হয়। যেমন, কোন রাজনৈতিক দল, কোন 
ফুটবল ক্লাব, কেরাণী সংঘ, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি । 

যখন কোন গোষ্ঠীর অন্তু ক্ত হওয়ার বিষয়টি সেই গোষ্ঠীর সত্যের ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করে না, তখন সেই গোষ্ঠাকে অ-নৈচ্ছিক গোঠী (Involuntary 
9:07) বল! হয়। যেমন, পরিবার। কৌন একটি বিশেষ পরিবারের 
অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা ন! হওয়া কোন সন্তানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ন|। 
পরিবার একটি স্বাভাবিক গোষ্ঠা। পরিবারে কোন সন্তানের যখন জন্ম হয় তখন 
স্বাভাবিক ভাবে সেই সন্তান সেই পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয়। 

বিধিবদ্ধ খৌঁষ্ঠী এবং অ-বিধিবন্ধ গোঁঠা (Formal and Informal 
1099) £ বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী হল সেই সব গোষ্ঠী যে গোঠাতে আচার আচরণের 
জন্য নিয়মকানুন এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার উদ্ভাবন করা হয়। শ্রেণীকক্ষ (01993) 
বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীর উদাহরণ | শ্রেণীকক্ষ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু ব্যবধান 
ব দূরত্ব থাকে। শিক্ষার্থীদের আচার আচরণে শোভনত! বজায় রেখে চলতে 
হয়। শ্রেণীকক্ষে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। 

অ-বিধিবদ্ধ গোঠী হল নেই সব গোী যেখানে নিয়মের কড়াকড়ি থাকে না। 
সভ্যর। চিন্তার এবং কার্ধের স্বাধীনত| ভোগ করে । 

ব্যক্তি তাঁর সব রকম চিন্তাকেই প্রকাশ করার এবং সেই চিন্তান্যায়ী কার্য 
করার স্থযোগ বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীতে পায় না। অ-বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীতে সভ্যর! তাদের 
মনোভাবকে যে রকম সহজে প্রকাশ করার স্থযোগ পায়, বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীতে সে 
সুযোগ পাওয়া কঠিন। যেমন, উপরে যে শ্রেণীকক্ষের ছাত্রবৃন্দের উদীহরণ 
দেওয়। হয়েছে তাঁর! হল শ্রেণীকক্ষে বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী । কিন্তু বিদ্যালয়ের ক্যান্টানে 
(০০en) তাঁরাই অ-বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী । সেখানে তারা এমন অনেক বিষয় 
আলোচনা করে যা তাঁরা শ্রেণীকক্ষে আলোচন! করতে সাহস পায় না। 

ড। সমাজে গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি (9798 and Individual 
in Society) $ 

সামাজিক গোষ্ঠী হল ব্যক্তির সমষ্টি যারা বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ 
হয়। গোঁঠীবদ্ ব্যক্তি একটি স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের উপর 
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কার্ধ করে। কাঁজেই গোঠী হচ্ছে ব্যষ্টির সমষ্টি যার! পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট 
সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত । 

সমাজে গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের 
কয়েকটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রথমতঃ, আমাদের 
কিছুতেই মনে করা যুক্তিযুক্ত হবেনা যে গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তির কোন রকম 
বিরোধিত। রয়েছে । ' বস্তুতঃ উভয়ের সম্বন্ধ সঠিকভাবে অন্ুধাঁবন করার উপরই 
উভয়ের প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যাবে। সমাঁজ-জীবনে অসংখ্য গোষ্ঠীর 
আবির্ভীবের মূলে মানুষের কোন সহজাত জৈবিক প্রবণতার অস্তিত্ব রয়েছে, অর্থাৎ 
কিনা সমাজে অসংখ্য গোষ্ঠীর অস্তিত্বের ব্যাখ্য। যদি মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন 
যাপনের ইচ্ছার মধ্যে সন্ধান ন! করে তাঁর শারীরবৃত্তি বা. জীবনধারা সংক্রান্ত 
বিজ্ঞানের মধ্যে সন্ধান করতে হয় তাঁহলে খুব ভূল হবে । আঁবার কোন কোন চরম 
আচরণবাদী বা ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদী লেখক গোষ্ঠীর ধারণাকে ভ্রান্ত মনে করে 
সামাজিক ঘটনার মূলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আচরণ নিহিত আঁছে মনে করেন। 
তাঁদের ধারণাকে যথার্থ মনে করলেও তুল হবে । এই জাতীয় সিদ্ধান্ত কর। থেকেও 
আমাদের সতর্ক হতে হবে । ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর গ্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে অনেক 
ভ্রান্ত ধারণাই প্রচলিত, যেগুলি সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যদি ব্যক্তি 
ও গোষ্ঠীর সম্পর্ককে যথাযথভাবে বুঝে নেবার জন্য আমরা সচেষ্ট হই। 

আদিম সমাজে আধুনিক সমাজের তুলনায় এত অধিকসংখ্যক গোঁঠীর অস্তিত্ব 
ছিল না। কাজেই আদিম সমাজের সভ্যকে খুব অল্প সংখ্যক গোষ্ঠীরই অস্তর্ভুক্ত 
হতে হত। আদিম সমাজে গোষ্ঠিপুলির ভিত্তি ছিল জ্ঞাতিত্ব, বয়ম, লিঙ্গত 
পার্থক্য বা মৌলিক পেশাগত পার্থক্যের উপর। সমাজে প্রচলিত আচার এবং 
অনুষ্ঠান অনুযায়ী প্রতিটি গোষ্ঠীর সাশ্যপদ স্বস্তকে এক বিশেষ ধরনের মর্যাদা 
দান করত এবং এই সন্ত হবার বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন বয়সের 
ভিত্তিতে গঠিত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ছিল অনৈচ্ছিক ব্যাঁপার। আধুনিক সমাজে 
আদিম সমাজের তুলনায় গোষ্ঠীর সংখ্য। অনেক বেশী। সে কারণে ব্যক্তি অনেক 
গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে, অনেক গোষ্ঠীর সভ্য হওয়া বানা 
হওয়া, আদিম সমাজের ব্যক্তির মতন, তাঁর ইচ্ছা নির্ভর নয়। সেকাঁরণে ব্যক্তি 
তাদের এড়িয়েও যেতে পারে না। ব্যক্তি ইচ্ছ৷ করুক বা না করুক, লির্ঘগত 
পার্থক্যের উপর ভিত্তি যে গোষ্ঠীর বা বংশগত পার্থক্যের উপর ভিত্তি যে গোষ্ঠীর 
তার কোন একটিতে তাকে অন্ত ভুক্ত হতেই হবে। লে ইচ্ছা করুক বা! না করুক 
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সে নাগরিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু আধুনিক সমাজে ব্যক্তির কৌন গোষ্ঠীর 
সভ্য সবার বিষয়টি অনেকক্ষেত্রে এচ্ছিক ব্যাপার । যেমন, কোন ক্লাবের সদস্ত' 
হওয়া বা কোন রাজনৈতিক দলের সন্ত হওয়া । কাজেই ব্যক্তির দিক থেকে 
গোষ্ঠীর সভ্য হওয়া যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক ব্যাপার তেমনি আঁবার 
এচ্ছিক ব্যাপার। ব্যক্তি কোন্‌ গোষ্ঠীর সভ্য হবে তার জন্য অনেক সময় তাঁকে 
চিন্তা! করতে হয় কোন গোষ্ঠীকে সে অন্যগো্টীর তুলনায় বেশী অন্তরঙ্গ মনে করে। 
মে হয়ত কোন বৃহত্তর গোঠা বা সংগঠনের তুলনায় পরিবার, পাঁড়াকে বেশী অন্তরদ 
গোঁঠী মনে করতে পারে। আবার এমনও হতে পাঁরে যে, কোন কোন গোষ্ঠী 
তাঁর জীবনে বিশেষ তাতপর্ষের স্ুচকঃ যেমন তার বৃত্তি বা পেশা সংক্রান্ত কোন 
গোষ্ঠি যার সভ্য হওয়া তার পেশার দিক থেকে খুবই গুরুত্পূর্ণ। আবার 
এমনও হতে পারে যে, সে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য | তবে দে শুধু 
নামেই) দলের ক্রিয়াীকলাপের সঙ্গে তাঁর কোন বিশেষ যোগাযোগ নেই। 

গোষ্ঠীর সভ্য রূপে অন্তর্ভুক্ত হবার বিষয়টির ক্ষেত্রে ব্যক্তি হুল কেন্দ্রবিন্দু বা! 
উৎসবিন্দু। ব্যক্তির জীবনে যদি গোষাকে এক ' বাস্তব বিষয় বলে আমরা 
স্বীকার করি তাহলে গোষ্ঠী সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণ! এবং মনোভাবকে ব্যক্তি ও 
গোষ্ঠীর সম্পর্ককে বোঝার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমাদের গণ্য করতে 
হবে। উদাহরণ স্বরূপ অন্তর্গো্ী এবং বহির্গোীর পার্থক্যের কথা বলা যেতে 
পারে। যেসব গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তি নিজেকে অভিন্ন মনে করে তার! হল তার 
অন্তর্গোঠী । যেমন__পরিবার, পাড়া, কলেজ, ইত্যাদি। ব্যক্তির মধ্যে যখন 
‘আমরা? এই ভাবটা তীব্র হয়ে দেখা দেয় তখনই দে একটা গোষ্ঠীকে অন্তর্গো্ী : 
মনে করে, আঁবার যে গোষ্ঠীকে সে পছন্দ করে না, বা যার প্রতি সে শত্র- 
ভাবাপন্ন, সে গোঠা হল তাঁর কাছে বহির্গোঠী। ব্যক্তির মনোভাবই নির্দেশ করে 
কোন্টা অন্তর্গোঠী, কোন্টা৷ বহিগৌষ্ঠী । 

সমাজে গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করার সময় মনে রাখ! দরকার যে 
ব্যক্তি যে ব্যক্তিত্ব অর্জন করে গোষ্ঠীর তাঁতে যথেষ্ট অবদান রয়েছে, এবং 
ব্যক্তিকে বাঁদ দিয়ে কোন গোগিই সম্ভব নয়। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মনে 
একটা সমগ্রতীর চেতন৷ জাগে। কাজেই গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যক্তিকে অনেক সময় 
আত্ম-স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। 

গোষ্ঠী জীবনের সামগ্রিক স্বার্থের কথ চিন্ত। করে ব্যক্তিকে অনেক সময় 
্বচছায় তাঁর স্বাধীনতা খর্ব করতে হয়, ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। 


১৪০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


ব্যক্তির সামাজিক জীবন সমাজের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গোরীগুলির প্রভাবে 
ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। ব্যক্তির অহং বোধের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি 
স্বাধীনভাবে কর্ণ করার ক্ষমত| অর্জন করে। ব্যক্তির অভ্যাস, আদর্শ, ভাবধারা, 
চিন্ত; আচরণ, মূল্যবোধ সব কিছুর উপরেই গোষ্ঠীর স্থস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। পরস্পরের আবেদনে সাড়া দেওয়া, পরস্পরের ভাব বিনিময়ে ক্রিয়| কর, 
সামাজিক গোষ্ঠীর সংহতি ব| এক্যের ভিত্তি স্বরূপ । মোটামুটি স্থায়ী গোষ্ঠীর 
সভ্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর! যায়। 

গোষ্ঠী ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুপ্ন করে বা আত্মশক্তিকে ব্যাহত করে--এই 
জাতীয় সিদ্ধান্ত ভুল। বরং এমন কথা বলাই যুক্তিসঙ্দত যে, গোষ্ঠা জীবনে 
পারস্পরিক ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির 
আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়, আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে । গোীজীবন যাপনের মধ্য 
দিয়েই মান্গষের মন্তযত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে। কাজেই ব্যক্তিই সব, গোষ্ঠী 
নিছক ভ্রান্তি মাত্ৰ-এ ধারণ! ভুল, আবার ব্যক্তি নিয়েই গোষ্ঠী, ব্যক্তি ছাড়। 
গোষ্ঠীর ধারণ| নিছক শূন্যতা+ যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। 

মানুষ কেন স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর অস্তভু ক্ত হতে চায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে 
হয় যে, যদিও ব্যক্তি সাধারণ ভাবে সমাজের অন্ততৃক্তি, তাঁর দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ 
সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পাদিত হয়। গোষ্ঠীর মধ্যে থেকেই ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করতে পারে, য| গোঠা-বহিভূর্তি জীবনে তার একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় ন|। 


প্রশ্নাবলী 


১। সামাজিক গোষ্ঠীর স্বরূপ বর্ণনা কর। সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক বর্গ এবং সামাজিক 
সমষ্টির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (Discuss the nature of social groups. Distin- 
8019) between social groups, social categories and social aggregates.) 

২। সমাজজীবনে--প্রাথমিক এবং মাধামিক গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচন! কর। 
(Discuss the role of Primary groups and Secondary groups in social life.) 

৩। প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন! কর। (Discuss the characteristics 
of Primary group.) 

৪। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর! (Distinguish between 
‘Primary and Secondary groups.) 

€। (i) অন্তৰ্গোষ্ঠী ও বহি্গোষ্ঠী, (7) এচ্ছিক গোষ্ঠী ও অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী, (1) বিধিবদ্ধ 
গোষ্ঠী এবং অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (Distinguish between £ (i) In- 
group and Out-group, (ii) Voluntary group and Involuntary group and 
(iii) Formal group and Informal group.) 


অষ্টম অধ্যাক্র 
পল্রিবান 
(The Family) 


১। পঁলন্রিবাব্র কাক্কে বলেন ( What is 2a Family ? ) 

সমাজ একটি বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী (Groups 0f men)। পরিবার সমাজের 
তুলনায় ক্ষুত্বতর মানবগোষ্ী । বস্তুতঃ, গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপই হল 
পাঁরিবারিক জীবন । জনমানবশূন্ত কোন শূন্যতার মাঝখানে মানুষের জন্ম হয় না। 
প্রতিটি মান্য একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। 

ম্যাকাইভার (74019?) পরিবারের সংজ্ঞ| দিতে গিয়ে বলেছেন, “পরিবার 
হল একটি গো্ী য| সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্ত সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী স্ত্রী- 
পুরুষের সম্পর্কের দ্বার! নির্ধারিত হয়’। পরিবার হল প্রাথমিক সামাজিক সংগঠন, 
কারণ পরিবার ছাড়া সমাজের অস্তিত্বের কথ| ভাব| যায় না। সমাজে পরি- 
বারের অস্তিত্ব প্রাণীদেহে কোষের অস্তিত্বের সমতুল্য । পরিবার একটি প্রাথমিক 
গোষ্ঠী (01519 ৪7০॥০)। পরিবার হল একটি সার্ধিক প্রতিষ্ঠান । 
যেখানে মনুষ্য সমাজ সেখানেই পরিবারের অস্তিত্ব । 

সম্তানোংপাদনের একমাত্র স্বীকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। 
পরিবার মানুষের জৈবিক প্রয়োজন সাধন করে এবং বংশগতি অক্ষুণ্ন রাখতে 
সৃহায়ত| করে। অবশ্য জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও, শিক্ষাগত, অর্থ নৈতিক, সেহ- 
সম্পৰ্কীয়, আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত প্রভৃতি প্রয়োজনও পরিবার মিটিয়ে থাকে। 

সাধারণতঃ পরিবারের আকার ক্ষুদ্র হয়। একক পরিবার ([ndividual 
family) গঠিত হয় ব্বামী-দ্রী এবং এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে । সময় 
সময় স্বামী কিংব! স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন তাদের সঙ্গে বসবান করেন। কোন কোন 
সমাজে ভূত্যদেরও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়। হয়। প্রসন্মতঃ বল! যেতে 
পারে, ইংরেজী 4111)" কথাটি এসেছে ‘Fam॥l$' শব্দ থেকে ; যাঁর অর্থ হল 
“ভৃত্য” এবং 46901118 শব্দটি বোঝাত “ভৃত্যের সমষ্টিকে+ যারা একই সংসারের 
অন্ততুক্ত। পরবর্তীকালে 48001" বলতে কেবলমাত্র ভূত্যদের সমষ্টিমাত্রকে 
না বুঝিয়ে সংসারের সব ব্যক্তিকেই বোঝাত এবং এদের সকলকেই সংসারের 
কণা অর্থাৎ পিতার সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হত। আধুনিককাঁলে পরিবার বলতে. 


১৪২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 


ভূত্যদের আঁর পরিবারের সভ্যরূপে গণ্য কর! হয় না, যদিও অনেক পরিবারই 
ভূত্য অন্তর্ভূক্ত হয়। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদেরও আজকাল আর গৃহকীর 
সম্পত্তি বলে মনে কর! হয় না। এইভাবে কালের গতিতে পারিবারিক গঠন ও 
ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। 

পরিবারের সঙ্গে বিবাহপ্রথাকে এক করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়, পরিবার 
একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান | বিবাহ 
একটি বৈধ সামাজিক অনুষ্ঠান যেটি একটি নর ও নারীকে তাঁদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠা করার ও সন্তান উত্পাদনের সামাজিক অনুমোদন দান করে | বিবাহ 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই একটি নৃতন পরিবারের আবির্ভাব ঘটে । 

পরিবারের সবচেয়ে সরল রূপ হুল একক পরিবার। পরিবারের জটিল 
রূপও চোখে পড়ে বনু-বিবাহকারী পরিবারে (০1588770095 Family) বা 
যৌথ পরিবরে (0০101 Fam৷il/)। যদিও বর্তমানে বহু যৌথ পরিবার আছে 
তবুও আধুনিক সমাজে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কারণে এই যৌথ পরিবারের 
ভাঙন ধরেছে এবং বর্তমানে একক পরিবার গঠনের মনোভাবই প্রবল । 

এককই হোক ব| যৌথ হোক, পরিবার হল সমাজ-জীবনের প্রথম ধাপ। 
কালের গতিতে পারিবারিক জীবনের নানারকম পরিবর্তন ঘটলেও, সমাঁজ-জীবনে 
পরিবারের ভূমিকার গুরুত্ব বিন্দুমাত্রও হাস পায় নি। পরিবারের সর্বাপেক্ষ| 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে নিবিড় 
আত্মীয়তার সম্পর্ক। গিস্বার্ট (01571) বলেন, “এর বিভিন্ন সত্যদের মধ্যে 
সাধারণতঃ যে অন্তরঙ্গতা ও ক্মেহ বিরাজ করে, তাই হল এর ত্বত্ত এক্য এবং 
কর্মের সহযোগিতার ভিত্তি; এমন কি যখন মতের অনৈক্য এবং বিবাদ দেখা দেয় 
তথন অনেক সময় পরিবারের সভ্যদের মধ্যে গেহের তীব্রত| হচ্ছে তার কারণ 1৮: 

ম্যাকাইভাঁর (74479) পরিবারের পক্ষে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার 
কথা উল্লেখ করেছেন । যথ| (১) সহবাসের সম্পর্ক (2 mating relationship), 
বিবাহ কিংবা অন্য কৌন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা (৪ form of marriage or 
other institutional arrangement)—<ে ব্যবস্থা অনুযায়ী এই সহবাস 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষিত হয়, (২) নামকরণের ব্যবস্থ। এবং বংশ-গণনার 
পদ্ধতি (& system of nomenclature involving also a mode of 
reckoning descent), (৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা! (cconomic provision) যা 
1, Gisbert : Fundamentals of Society ; Page 95. 


পরিবার ১৪৩ 
সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজন এবং (৪) একটি সাধারণ বাসস্থান 


(a common habitation) | 

পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (Distinctive Features of the 
Family Organization) ই 

সমাঞ্জ-জীবনে ছোট-বড় নানারকম সামাজিক সংগঠনের (Organiz ation) 
অস্তিত্ব আছে। কিন্তু পরিবারের তুলনায় কোনটির সামাজিক গুরুত্ব বেশী নয়। 
পরিবার; সমগ্র সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে এবং পারিবারিক পরিবর্তন 
সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় । পরিবারের মধ্যে ভাঙন ধরলে 
সমস্ত সমাজ-জীবনের ভাঙন ধরতে পারে। 

ম্যাকাইভার এবং পেজ (Maclver and Page) ‘Society’ গ্রন্থে 
পরিবারের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছেন। যথা, 

(ক) বিশ্বজনীনত্ব (Universality) £ সমাজ-জীবনের যত রকম রূপ 
আছে, পরিবার হল সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজননীন রূপ | সব সমাজেই 
এবং সমাজ বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। এমন কি 
নিয়তর প্রাণীদের মধ্যেও পারিবারিক জীবনের অস্তিত্ব দেখ। যায়। 

(খ) আবেগময় ভিত্তি (Emotion! 73255) $ বংশধার! সংরক্ষণের যে 
‘জৈবিক প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য তার উপরই বিশেষ করে পরিবারের ভিত্তি। 
আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক আবেগ এবং প্রবণতার প্রধান কেন্দ্র পরিবার । 
যেমন-_সহবাস ও সন্তান উৎপাদন প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার স্মেহ ও 
ও যত্বঃএ ছাড়াও আছে ভালবাস|, আবেগ, অনুরাগ, মায়।, মমতা, নিজের 
অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতনত! ইত্যাদি । 


(গ) গঠনমূলক প্রভাব (Formative Influence) $ লমাজ-জীবনের 
প্রাথমিক রূপ হল পরিবার। পারিবারিক পরিবেশেই মান্য প্রথম বর্ধিত হয় 


এবং মানুষের জীবনের উপর পরিবারের প্রভাবই সর্বাধিক। দেহ 'ও মনের 


উপর প্রভাব বিস্তার করেই পরিবার সামাজিক জীবের চরিত্র গঠন করে থাঁকে | 

(ঘ) সীমিত আকার (1110169৫915) £ পরিবার হল সবচেয়ে ক্ষুদ্র 
গোঠ্ঠ-জীবন। সমাজ-জীবনের অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় পরিবার সবচেয়ে 
ক্ষুদ্র, কারণ কতকগুলি জৈবিক প্রয়োজনের দ্বার পরিবারের সংগঠন নির্ধারিত 
ও নির্দিষ্ট হয় । একক পরিবার পরিবারের সরলতম রূপ । স্বামী-স্ত্রী এবং এক 
বা একাধিক সন্তান নিয়ে একক পরিবার গঠিত হয় 


১৪৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্য| 


(ঙ) সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র (Nuclear Position in the 
Social Structure) $ অন্ঠান্য সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হল পরিবার। 
বস্তুতঃ সমাজ-জীবন বহুলাংশে পরিবারেরই সমষ্টি । 

(চ) জভ্যদের দায়িত্ব (Responsibilty of the Members) 2 অন্য 
কোন রকম সংঘ বা সংগঠনের তুলনায় পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক খুবই 
নিবিড় এবং অন্তরর্ঘ । মানুষ প্রয়োজনে দেশের জন্য যুদ্ধ করে এবং প্রাণ বিসর্জন 
দেয়। কিন্ত অধিকাংশ মানুষ পরিবারের জন্য সমস্ত জীবন ধরেই পরিশ্রম করে। 
পারিবারিক জীবনেই নরনাঁরীকে কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজন ছাড়াও অপরের 
জন্য কঠিন কাঁজ করতে হয় এবং কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। 

(ছ) সামাজিক নিয়মকানুন (9০০81 7২০98190107) 2 সামাজিক 
বিধিনিষেধ এবং আইন-সম্পর্কীয় বিধি পরিবার জীবনকে স্থ্রক্ষিত করে, 
পরিবারের বিবাহ-প্রথা নিয়ন্ত্রিত করে। যদিও বিভিন্ন সমাজে এই বিবাহ-প্রথ| 
বিভিন্ন রকম, তবুও কোন একটি প্রথাকে মেনে চলতেই হয় । 

(জ) পরিবারের স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব (ts Parmanent and 
Temporary Nature) 2 পারিবারিক সংগঠন যদিও স্থায়ী এবং বিশ্বজনীন 
তবু সংঘ হিসেবে পরিবার হুল সবচেয়ে স্বল্প-স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। একই 
পরিবারের মধ্যে অসংখ্য পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে । যে পুরুষ ও নারীকে 
কেন্দ্র ক'রে একটি পরিবারের শুরু, তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের কেন্দ্র 
ক'রে নতুন পরিবার জন্মলাভ করছে। সে কারণে আমর! যখন কোন প্রাচীন 
পরিবারের কথ| উল্লেখ করি তখন বুঝতে হবে যে, একাধিক পরিবার পরম্পরায় 
তাঁর স্থায়িত্ব বজায় রয়েছে । 


২। পল্লিবান্স সবচেস্মে গুক্ুত্ঞ্পুর্ণ প্রাথমিক 
গো (Family—the most important primary group) 2 

প্রাথমিক গোঠী হল সেই গোষ্ঠী যে গোষ্ঠীর অস্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। মুখোমুখী পরিচয় এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। 
একট। নিবিড় অম্পর্ক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে ওঠে। পরিবার, 
ছোট শিশুর খেলার দল, পাড়া! প্রভৃতি প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ। 

পরিবার একটি প্রাথমিক গোঠী। এটিকে প্রাথমিক গোষ্ঠীরপে গণ্য করার 
কারণ, এটি এমন একটি গোষ্ঠী যার প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তা 


পরিবার ১৪৫ 

ও মুখোমুখী সম্পর্ক বর্তমান। পরিবারে পিতাঃ মাতা, সন্তান ও অন্তান্ত সভ্যদের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্ধমান । 

অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর তুলনায় পরিবারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এর 
কারণ হল, প্রথমতঃ, অন্যান্য প্রাথমিক গোীতে সভ্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
থাকলেও, পরিবারের সভ্যদের মধ্যে যে আস্তরিকঃ নিবিড় মুখোমুখী পরিচয় লক্ষ্য 
কর! যায়, তুলনামূলকভাবে অন্তান্ত প্রাথমিক গোষ্ঠীতে তার অভাব দৃষ্ট হয়। 
ফলে পরিবার তাঁর সত্যদেরউপর যে প্রভাব বিস্তার করতেপারে, অন্যান্য প্রাথমিক 
গোষ্ঠীর পক্ষে ত| সম্ভব নয়। ব্যক্তির জীবনের উপর অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর 
তুলনায় পরিবারের প্রভাবই সর্বাধিক । পরিবার যেভাবে তার সদশ্ডদের চরিত্র 
গঠন করতে পারে অগ্যান্ত প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হল পরিবার |: অন্যান্য প্রাথমিক 
গোষ্ঠীকে সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্ররপে গণ্য কর! হয় না। 

তৃতীয়তঃ, একমাত্র পরিবারের মধ্যে থেকেই নরনারীর সহবাস ও সন্তান 
উৎপাদন প্রভৃতি ইচ্ছ। পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে, যা অন্ত প্রাথমিক গোষ্ঠীর 
পক্ষে মেটান সম্ভব নয়। অর্থাৎ কতকগুলি জৈবিক প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, আবেগ 
ব| প্রবণতা! পরিতৃপ্ত করার একমাত্র মাধ্যম হল পরিবার । 

চতুর্থভঞ প্রাথমিক গোষ্ঠীদের মধ্যে পরিবারের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী এই 
কারণে যে, এটি হল প্রথম গোষ্ঠী যার মধ্যে থেকে শিশুর সামাজিক ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই গোীতেই শিশুর জন্য এবং এরই মাধ্যমে সমাজের 
বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। 

শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিক! অগ্তান্ত প্রাথমিক গোষ্ঠীর 
ভূমিকার তুলনায় অনেক বেশী, গুরুত্বপূর্ণ । সামাজিকীকরণের অর্থ হল শিশুকে 
সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে অন্থপ্রবিষ্ট কর] | 

পঞ্চমতঃ, প্রাথমিক গোাদের মধ্যে পরিবারের গুরুত্ব আরও এক কারণে বেশী 
কাঁরণ পরিবার তার সদস্তদের উপর যত দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, 
অন্ত প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে তা সম্ভব নয়, তাঁছাড়। অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর 
ক্ষেত্রে সভ্যদের সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ক দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ন। | কিন্তু পরিবারের সঙ্গে 
তাঁর সভ্যদের সম্পর্ক সে তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী । শিশুর তাঁর পিতামাতার 
মন্দে সম্পর্ক? তার খেলার দলের সঙ্গে সম্পর্কের তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী । 
বু এসল্পর্কেপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 

HE. 9. Socio—10 


১৪৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্ধা 


ষষ্ঠতঃ পরিবার তার সভ্যদের এমন অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা! দেয়, যা 
অন্যান্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ পরিবারের অনেক কাজ, অন্ত 
প্রাথমিক গোষ্ঠীর পক্ষে হুসংগতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সে কারণেও 
প্রাথমিক গোষ্ঠীদের মধ্যে পরিবারের এতখানি গুরুত্ব । 

পরিবার কেবলমাত্র সন্তানদের পাঁধিব প্রয়োজনই মেটায় না, সমাজ-জীবনের 
বিভিন্ন ধারণা, আঁচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির সঙ্গেও সন্তানদের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
করিয়ে দেয় । : পরিবারিক জীবনই মান্গষের সর্বপ্রথম সমবায় জীবন (০০11৩০- 
tive life) সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায় । পরিবারের মত অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী জীবনও 
পরিচালিত করতে হলে যে পারম্পরিক সহযোগিতার এবং নির্দিষ্ট কর্তব্য করার 
প্রয়োজন, সে সম্পর্কেও মাশ্ুষ পারিবারিক জীবন থেকে জ্ঞান লাভ করে। 
সামাজিক, রাষটিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক সকল বিষয়েই মানুষ প্রাথমিক 
শিক্ষা পারিবারিক জীবন থেকেই লাভ করে। এই প্রাথমিক জ্ঞানই সন্তানদের 
ভবিষাৎ জীবনকে স্থপ্রতিঠিত করতে স্হায়তা করে। সমাজ-জীবনের উপর 
পরিবারের প্রভাব কতখানি তাঁর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সমীজ-বিজ্ঞানী গিলিন (01187) 
এবং ব্রাকমার (8170717) বলেন, “সমাজ জীবনের প্রথম অণু হল পরিবার 
এরই মধ্যে বৃহত্তর সমাঁজ-জীবনের শিক্ষা মানুষ লাভ করে। এখানে তারা 
কেবলমাত্র ধন উৎপাদনের পদ্ধতিই শিক্ষা করে না এবং সম্পত্তিতে অধিকাঁরবোধ 
সম্পর্কেই তাঁলিম পায় না, সংঘবদ্ধ জীবনে তাঁদের কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কেও 
শিক্ষা লাভ করে । গৃহেতেই সকল রকম সংস্কৃতির সূত্রপাত হয় ।” 


৩। পন্রিলাল্রেল্স উৎপত্তি (Origin of Family) ও 

মরগ্যান (L. H. Morgan), লাবক (/. L. Lubbock), রেজার (/. G. 
17297) এবং বর্তমানকালে ব্রিফ্যান্ট (৪. 8717881) প্রমুখ অমাজবিজ্ঞানীর! 
পরিবারের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, আদিম সমাজে পরিবার বা 
বিবাহ প্রথ। বলে কিছু ছিল না। পশুর মত নরনারী ইচ্ছা হলেই নিজেদের 
মধ্যে যোঁন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত। কোন সংযম ছিল না, কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল 
না, বাঁ কোন সামাজিক বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হত না| কখনও বা একদল নরনারীর মধ্যে এই যৌন 
সম্পর্ক সীমাবদ্ধ থাঁকত। কিন্ত তাহলেও তাঁদের মধ্যে কোন স্থায়ী সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত হত না । উপরিউক্ত সমাঁজবিজ্ঞানীদের এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে, 


পরিবার ১৪৭. 


আমাদের এই ধারণা করতে হয় যে, পরিবার কোন বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান নয়, 
"সামাজিক ক্রমবিকাঁশের এক বিশেষ স্তরে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে, 
পারিবারিক জীবনযাপন মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য নয় এবং পারিবারিক 
জীবন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন নয়-_-একথাঁও স্বীকার করতে হয়। 

এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ আদিম সমাজে নরনারীর এই অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক 
প্রমাণ করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারেন মি। তবে 
বর্তমান কালেও কোন কোন দেশের সমাজের নরনাঁরীর মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত 
রীতি দেখে তাঁর! সিন্ধান্ত করেছেন যে, এগুলি আদিম যুগে মানব সমাজের যৌন 
উচ্ছৃঙ্খলতার অস্তিত্বের পরিচয়বাহক। উত্মব উপলক্ষে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পত্নী 
বিনিময় এবং পত্নীর মাধ্যমে অতিথি 'আপ্যায়ন ইত্যাদি এই সকল রীতির 
উদাহরণ । তাছাড়া, কোন কোন উপজাতির মধ্যে এখনও পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে 
অজ্ঞত| এবং কোন কোন উপজাতির মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে শ্রেণীবদ্ধকরণ 
রীতির গ্রচলন (০1855190901 system of relationship) উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত 
সমর্থন করে বলে তাঁর! মনে করেন। শ্রেণীবদ্ধকরণ রীতি অনুসারে অধিক বয়স্ক 
এক শ্রেণীর লোককে পিতা বা মাতা, সমবয়স্ক এক শ্রেণীর লোককে স্বামী বা৷ স্ত্রী 
এক শ্রেণীকে ভ্রাতা! ব! ভগ্নী এবং এক শ্রেণীকে পুত্র ব! কন্! বলে সম্বোধন কর! হত। 

ম্গ্যানের (74728). মতে এই যৌন উচ্ছৃত্খলতাঁর অবস্থা থেকেই বিবর্তন 
প্রক্রিয়ার ফলে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে এবং নান! বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক- 
বিবাঁহকারী পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে। 

মঙ্গ্যান (7/97%) প্রমুখ উপরিউক্ত সমাঁজবিজ্ঞানীদের মতামত গ্রহণযোগ্য 
নয়, কারণ, তাদের মতবাদের সমর্থনে তীর! যে-সব প্রমাণ উপস্থিত করেছেন 
সেগুলিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা৷ চলে ।. প্রথমতঃ, অনেক সমাজে নরনারীর 
মধ্যে যৌন উচ্ছৃখলত। ব| প্ৰাক্‌-বিবাহ যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার রীতি থাকলেও» 
তা কোন স্থায়ী রীতি নয় এবং এই সব সমাজে বিবাহ পদ্ধতি স্থায়ী সামাজিক 
রীতি হিসেবে প্রচলিত । স্থতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন উচ্ছুঙ্খলতার অস্তিত্ব 
আদিম সমাজের যৌন উচ্ছঙ্থলতার নির্দেশক হতে পারে ন1। দ্বিতীয়তঃ, কোন 
কোন উপজাতির মধ্যে পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণ 
করে না, যেহেতু এই সব উপজাতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট আকারে পারিবারিক 
প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রয়েছে। আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে এরূপ 
অজ্ঞতার অস্তিত্বের বিষয়টি নিছক কাল্পনিক ৷ তৃতীয়ডঃ, শ্রেণীবদ্ধকরণ পদ্ধতিকে 


১৪৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


বহির্গো্ঠী বিবাহের (58০88109) নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সামাঁজিক রীতিরূপে 
ব্যাখ্যা কর! যেতে পারে ।  বহি্গোষ্ঠী বিবাহের নিয়ম মেনে চলার জন্য কৌন 
ব্যক্তি হয়ত যে-সব রমণীদের সঙ্গে বিবাহ “নিষিদ্ধ তাঁদের “ভগ্গী'রূপে, যাদের 
সঙ্গে বিবাহ সমাঁজম্বীকৃত তাদের ‘পত্বী'রূপে, সম্বোধন করতে পারে । বস্তুতঃ, 
পৃথিবীর কোন সমাজই অবারিত যৌন সম্পর্ককে স্থায়ী রীতি হিসেবে গ্রহণ 
করেছে এমন খবর পাওয়া যায় না। তাছাড়া, বহু আদিম সমাজে, যেমন 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের 
মধ্যেও নরনারীর অনিয়মিত যৌন সম্পর্কের কথ! জান! যায় না। সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের অস্তিত্ব-এদের মধ্যে বরাবরই ছিল । 

বস্তুতঃ, মানব সভ্যতার বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে পরিবারের উদ্ভব ঘটেনি, 
মানব সমাজের আঁদিতেই পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। পরিবার. কোন কৃত্রিম 
সংগঠন নয়, পরিবার ব্যবস্থ। মানব প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক । সম্তানই 
পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি, সন্তানোতৎপাঁদনের জন্যই নরনারী বিবাহ করে এবং 
পারিবারিক জীবন যাঁপন করে। শুধু তাঁই নর, যৌন আবেগ চরিতার্থ করার 
জন্য, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভের জন্য সন্তানের মাধ্যমে বংশধারা অঙ্গন রাঁখার জন্তু, 
অর্থ নৈতিক নিরাপত্ত। ও সহযোগিতার জন্য, বার্ধক্যের সময় সেবা শুশষার জন্য 
মানুষ পরিবার গঠন করে। এ ছাড়াও আছে এমন একজন জীবনসাথী লাভের 
আঁকাঁজ্গা, যে জীবনের স্থখে-দুঃখে, ঘাত-প্রতিঘাতে এবং সাফল্য ঝা ব্যর্থতায় 
সমান অংশীদার হবে। পারিবারিক জীবনের মাধ্যমেই মানুষের ভালবাসা» 
শ্নেহ, মায়া, মমতা ও অনুরাগ লাভের ইচ্ছার পরিপূরণ ঘটে । স্বামী-স্ত্রী স্নেহ 
ভালবাসা ও বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে বাধা পড়ে এবং পরিবারে সন্তানের আবির্ভাব 
এই বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। বস্তুতঃ, মানুষের জটিল বাসনা এবং সচেতন 
প্রয়োজন বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে, কোন না৷ কোন এক 
ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থা স্থষ্টি করেছে। 


৪1 পৰ্রিবান্রে্ বিশ্বজনীন (Universality of Family) 2 
পরিবার কি একটি বিশ্বজননীন বা সাধিক প্রতিষ্ঠান? এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে গিয়ে অনেক সমাজবিজ্ঞানী বলেন যে পরিবার, বিশেষ করে এক বিবাহ- 
কারী পরিবার £যে একটি বিশ্বজনীন বা সাবিক প্রতিষ্ঠান, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহের অবকাঁশ নেই। তীঁদের মতে যেখানে মনুয্য সমাজ সেখানেই পরিবারের 


পরিবার ১৪৯ 


অস্তিত্ব। তাঁদের অভিমতালমারে  সমাজ-জীবনের যত রকম রূপ আছে, 
পরিবার হল সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে, বিশ্বজনীন রূপ। সব সমাজেই এবং 
সমাজ বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে । এমন কি নিয়তর 
প্রাণীদের মধ্যেও পারিবারিক জীবনের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। 


কিন্ত কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানী যেমন, মরগ্যান (£. H. Morgan), 
লাবক (/. L. Lubbock), ফেজার (7. 0, Fragzer), বরিক্যান্ট (R.Briffault) 
প্রমুখ সমাজ বিজ্ঞানীগণ পরিবারের বিশ্বজনীনত্ব স্বীকার করে নিতে চান ন|। তাদের 
মতে পরিবার কোন বিশ্বজনীন বা সাধিক প্রতিষ্ঠান নয়। সামাজিক ক্রমবিকাশের 
এক বিশেষ স্তরে পরিবারের আধিভাঁব ঘটেছে। তাঁদের অভিমতের পক্ষে যুক্তি 
উপস্থাপিত করতে গিয়ে তীর! বলেন যে, আদিম সমাজে পরিবার বা বিবাহ প্রথা 
বলে কোন কিছু ছিল না। পশুর মত নরনারী ইচ্ছা হলেই নিজেদের মধ্যে 
যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত। মর্গ্যানের মতে এই যৌন উচ্ছৃ্থলতাঁর অবস্থা 
থেকেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবারের আধিভাব ঘটেছে এবং নান| বিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে এক-বিবাহকারী পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে । 


কিন্তু উপরিউক্ত সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত অন্যান্য অনেক সমাঁজবিজ্ঞানী 
স্বীকার করতে চান ন|। তাদের বক্তব্য হল, আদিম সমাজে নরনারী অনিয়ন্ত্রিত 
‘যৌন সম্ভোগে লিপ্ত থাকত এবং সেহেতু তাঁদের কোন পারিবারিক ব্যবস্থা ছিল ন! 
এবং মানুষ সচেতনভাবে ও ভেবে চিন্তেই পরিবাঁরকেই এক অনিবার্য নিয়ামক 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানরপে আবিষ্ধার করল-_-এই অভিমৃতটি কোন উপযুক্ত তথ্যের 
দ্বার! প্রমাণিত বিষয় নয়। এইসব সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, পরিবারকে 
বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করেন না যে-সব সমাজবিজ্ঞানী, তারা! আদিম 
সমাজে নরনারীর অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন 
তথ্য উপস্থাপন করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, যে সব তথ্য তার] উপস্থাপিত 
করেছেন তাঁর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে আদিম সমাজে নরনারীর মধ্যে প্রাক্-বিবাহ 
যৌন সম্পর্ক কোন স্থায়ী রীতি। তাছাড়া, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও বল! যেতে পারে 
যে, যে সমাজে পরিপূর্ণ যৌন উচ্ছৃখ্খনত| বিদ্যমান, সে-সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে 


পারে না। সেই কারণে সব সমাজেই শিশু জারজ নয়, আইনসম্মতভাবে ঝ| 


বৈধভাবে জাত। এ জন্যই পিতামাতার সামাজিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 
কোন নিয়ম ব| নীতির অস্তিত্ব আছে। 


১৫০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


এই সব কারণেই আধুনিকযুগে অনেক লমাজবিজ্ঞানী যেমন, সোয়ানটন্‌ 
(Swanton),  মলিনাওক্ষি (Malinaowski), র্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe 
Brown) মনে করেন যে, পরিবার একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের 
সর্বস্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য কর! যায়। তাঁদের মতে অন্যান্য বৃহত্তর সামাজিক 
সংগঠনের বহু পূর্বেই পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য কর! যায় এবং সমাজের সীংস্কতিক 
জীবনের সরলতম স্তরে যে সব উপজাতির অস্তিত্ব, তাদের মধ্যেও পরিবার প্রথা 
প্রচলিত। লাওই (7,99৫) রাষ্ট্রবিহীন, বংশবিহীন ইয়াঘন (Yaghan)-এর 
উদাহরণ উদ্ধত করেছেন। এদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান 
সম্ততি একত্রে মিলে এক কুড়ে ঘরে বাস করে। তারাই এ কুড়ে ঘরের মালিক, 
আর অতি নিকট আত্মীয়ও তাদের এ সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে নিছক অতিথিমাত্র । 

সাম্প্রতিককালে মারডক্‌ (84//4০) প্রায় দুশত পঞ্চাশটি সমাজের উপর 
সমীক্ষ চালিয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এক-বিবাহকারী পরিবারের অস্তিত্ব সমাজের 
সর্বস্তরেই ছিল। এক বিবাহকারী পরিবার বলতে তিনি মনে করেন সন্তানমস্ততিনহ 
একজন বিবাঁহিত নর ও নারীকে কেন্দ্র করে যে পারিবারিক সংগঠন । অবশ্য কোন 
কোন ক্ষেত্রে বাড়তি দু'চারজন লোকও এই পরিবারের অন্তর্হু ক্র হতে পারে।, 

পরিবার যে একট! বিশ্বজনীন সাবিক প্রতিষ্ঠান, এই বিষয়টিকে আরও 
নানা দিক থেকে প্রমাণ করার চেষ্ট| কর! হয়েছে। পরিবার একট! স্বাভাবিক 
গোষ্ঠী (natural ৪7০॥p৪) এবং এমন একটা গোষ্ঠী যা সামাজিক দিক 
থেকে অনিবার্য । বংশধারা সংরক্ষণের জন্য যে জৈবিক প্রয়োজন ব| উদেশ্য 
পরিবারের মাধ্যমেই তা সিদ্ধ হয়। ব্যক্তির দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক 
আবেগ এবং প্রবণতার প্রধান কেন্দ্র পরিবার। যেমন, সহবাস ও সন্তান 
উৎপাদন প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি মাতাপিতাঁর স্সেহ ও যত্ন, এ ছাড়াও আছে 
ভাঁলবাস।, আবেগ, অনুরাগ, মায়।॥ মমত! নিজের অধিকারবৌধ সম্পর্কে সচেতনতা! [| 
এ-সবকিছুই পরিবারের মধ্যে দিয়েই পরিতৃপ্তি লাভ করে। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে 
পারিবারিক জীবন একান্ত স্বাভাবিক । সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালন 
অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার । শিশু যখন প্রথম জন্াগ্রহণ করে তখন সে অসহায় । 
মাতাপিতার যত্ন ছাড়া তীর পক্ষে বেঁচে থাক! স্তব নয়। পারিবারিক জীবনের 
মাধ্যমেই সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন এবং বিকাশ সম্ভব হয়। সন্তানের. 
সকল প্রকার ভার মাতাপিতার যৌথ দায়িত্ব এবং একেই পরিবারের স্বাভাবিক 
ভিত্তি বলা যেতে পাঁরে। এক বিবাহকারী পরিবারেই সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, 


পরিবার . ১৫১ 


প্রতিপালন প্রভৃতির দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন কর! যায়। কাজেই পরিবার একটি 
স্বাভাবিক গোষ্ঠী, কেননা এর মূলে নিহিত রয়েছে ব্যক্তির আবেগ, প্রবৃত্তি 
এবং সেইসব প্রয়োজনের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক ক্রিয়া সিদ্ধ করে। 

আবার পরিবার সমাজের দিক থেকে এক অনিবার্ধ বা অবশ্য প্রয়োজনীয় 
গোষ্ঠী এই কারণে যে, নরনারীর যৌন আচরণ এবং মাঁতাপিত৷ রূপে সন্তানের 
প্রতি তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সব সমাজেই এর অস্তিত্ব রয়েছে। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, পরিবার যদি একটি স্বাভাবিক গোষ্ঠী হয় 
তবে সমাজের দিক থেকে পরিবারের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে কেন? এর উত্তর হল, 
এই দুটি বিষয় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক । মানুষের স্বাভাবিক আবেগ, প্রবৃত্তি, 
কামন৷| বাঁসনারও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে ; সমাজের 
দিক থেকে প্রতিটি নরনারীর দায়িত্ব, কর্তব্য স্বন্দররূপে নির্দিষ্ট করতে হলে এই 
নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। 

উপরের এই আলোচন! থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। চলে যে, পরিবার 
বিশেষ করে এক-বিবাহকারী পরিবার বিশ্বজনীন বা সাবিক প্রতিষ্ঠান । আমরা 
বর্তমান বা অতীত, উচ্চ বা নীচ এমন কোন সমাজের কথ| জানিনা, যখন 
পরিবারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। 


ডে। পল্লিবাল্লেন্র শ্রেণীবিভাগ (Types of Family) ই 

যদিও পরিবার একটি বিশ্বজনীন সংগঠন এবং সব সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব 
রয়েছে, তবু পরিবারের গঠন বা রূপ সব দেশের, সব সমাজে এক রকম নয়। 
দেশভেদে, সমাজভেদে এই পরিবারের বিভিন্ন রূপ ব| গঠন দেখ! যায়। নানাদিক 
থেকে এই পরিবারের শ্রেণীবিভাগ কর! যেতে পারে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য এরূপ 
কয়েকটি শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করা হচ্ছেঃ 

(ক) এক-ধিবাহকারী ও বহু-বিবাহকারী (Monogamous and 
POl/৪amous): যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা 
হয়েছে। এক-বিবাহকারী পরিবারে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক একত্রে 
বসবাস করে। অর্থাৎ এক-বিবাহকারী পরিবারে যৌন সম্পর্ক একজন পুরুষ 
ও একজন স্ত্রীলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে | বহু-বিবাহকারী পরিবারে যৌন 
সম্পর্ক একাধিক লোকের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকে । বহু-বিবাঁহ প্রথ| একস্কিমো 
জাতিদের মধ্যেই খুব দেখা যায়। বহু-বিবাহকারী পরিবার দু'প্রকারের 
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হতে পারে-বহপত্বীক  (2018579) এবং বহু-্বামীক (Polyandry)। 
বহুপতীক পরিবারে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসবাস করে। 
যে-সব সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, সাধারণতঃ সেই সব 
সমাঁজেই এক"্পুরুষের বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রথা! আছে। বহু-্বামীক পরিবার 
ছু'প্রকারের হতে পারে-_সহোদর ভাতৃক (৮৪05181) এবং অ-্সহোদর ভ্রাতৃক 
(non-fraternal)। বহু-্থামীক পরিবারের স্বামীরা যদি সহোদর ভাতা 
হয় তবে সে পরিবারকে সহোদর ভাতৃক পরিবার বলে। আর যদি স্বামীরা 
সহোদর ভ্রাতা না হয়, তাহলে অ-সহোদর ভ্রাতৃক পরিবার বল! হয় । মহাভারতে 
দ্রঁপদীর সঙ্গে পঞ্চপাগুবের বিবাহ সহোদর ভ্রাত্বক পরিবারের উদাহরণ । 
তিব্বত, সিকিম, লাঁডাক প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে সহোদর ভ্রাতৃক পরিবারের 
অস্তিত্ব দেখ! যাঁয়। মালাবার অঞ্চলে অ-সহোদর ভ্রাতৃক পরিবারের অস্তিত্ব 
এক সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল বলে শোনা! যায়। 

তবে এক-বিবাহকারী পরিবারই (monogamous family) বর্তমান 
কালে বিশেষভাবে প্রচলিত। ৷ শিশু উৎপাদন এবং শিশু প্রতিপালন--পরিবারের . 
এ ছুটি প্রধান কাজ এক-বিবাঁহকারী পরিবারেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। 

(খ) পিতৃবংশানুক্রমিক এবং মাতৃবংশী চুক্রমিক (Patrilineal 
and Matrilineal family) 2 বংশ গণনার পদ্ধতি অন্গসারে পরিবারের 
পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। পিতার বংশ অনুসারে বংশ গণনা 
কর! হয় যে পরিবার তাঁকে পিতৃবংশানুক্রমিক (79171117981 ) পরিবার এবং 
মাতার বংশান্ুসারে বংশ গণনা কর! হয় যে পরিবার তাকে মাতৃবংশান্থক্রমিক 
( matrilineal ) পরিবার বলে। 

(গ) পিতৃৰাসস্থানিক এবং মাতৃবাসস্থানিক ( Patriolocal and 
Matriolocal ) £ বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে 
পরিবারের এই শ্রেণীবিভাগ কর! হয়েছে। বিবাহের পরস্বামী যদি নিজের 
পিতার গৃহে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করে তাহলে তাকে পিতৃবাসস্থানিক (28010081) 
পরিবার বলে এবং যদি বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মাতার গৃহে বসবাস করে 
তাহলে তাকেই মাতৃবাসস্থানিক (228101019০81 ) পরিবার বলে । 

(ঘ) ‘পিতৃকৰ্ভৃক’ এবং “মাতৃকর্তৃক? ( Patriarchal and 
Matriarchal )3 পরিবারের কর্তৃত্ব কার উপর ন্যস্ত তারই ভিত্তিতে এই 
শ্রেণীবিভাগ করা হয়। পরিবারের কর্তৃত্ব যদি পিতার হাতে থাকে, তাহইলে সে 
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পরিবারকে ‘পিতৃকর্তৃক’ ( patriarchal বা father-right family ) এবং যদি 
মাতার হাতে ন্যস্ত থাকে তাহলে “মাতৃকর্তৃক’ ( matriarchal বা! mother- 
right family ) বল| হয়। 

(ঙ) একক এবং যৌথ ( Single or Individual Family and 
Joint Family )2 সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা 
হয়েছে। একক পরিবার ( Individual family ) গঠিত হয় স্বামী, স্ত্রী এবং 
এক ব| একাধিক সন্তান নিয়ে । যৌথ পরিবারে বিবাহিত পুত্র ( অথবা কন্যার! ) 
স্ত্রীর (অথবা স্বামীর ) সঙ্গে একই মাতাপিতার কর্তৃত্বাধীন এক সংসারে বাস 
করে। মাতাপিতার মৃত্যুর পর হয় তাঁরা এক একটি ভিন্ন ভিন্ন একক পরিবার 
গঠন ক'রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যেগুলি পরে আবার এক একটি যৌথ পরিবারে 
রূপান্তরিত হয় অথব| একই পরিবারের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম বা বিধি 
অন্তমরণ করে বসবাস করতে থাকে | 


৬। পল্িলাব্রের কার্য বলী (Functions of family) £ 

সমাজে অন্তভু ক্র অন্ঠান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিবারের প্রয়োজনীয়ত| ও 
গুরুত্ব সবচেয়ে অধিক এবং সমাজ-জীবনের উপর এর প্রভাবও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । অত্যান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মত পরিবারেরও কতকগুলি নির্দিষ্ট 
কাধ আছে, যদিও কালের গতিতে এইসব কার্ধাবলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে! আমরা সংক্ষেপে পরিবারের কার্যাবলী এবং কিভাবে সেগুলির 
মধ্যে পরিবর্তন দেখ! দিয়েছে তা আলোচনা! করব £ 

(১) জৈবিক (819108108) $ নরনারীর জৈবিক 'ও দৈহিক যদি 
মেটান পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। পরিবারই সন্তানোখ্পাদনের 
একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। শিশুদের পক্ষে উপযোগী এমন পরিবেশে সন্তানের 
জন্মদান কর! পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্য । এই কার্ধের মাধ্যমে বংশ 
বিস্তার সম্ভব হয় এবং নরনারীর যৌন সম্পর্ক 'ও যৌন আচরণ স্থনিয়ন্ত্রিত হয়। 
যদিও শিশু-প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ব€্মানকালে সমাজে অনেক 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে, তবু সম্ভানোৎপাঁদনের কাজ পরিবারের 
একক অধিকার । 

(২). অর্থনৈতিক (চ০০০৷০m০) 2 যেহেতু শিশুপালন_ পরিবারের 
অন্যতম প্রধান কাজ, সেহেতু পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানও পরিবারের 
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অন্যতম কাজ। এই দায়িত্ব প্রধানতঃ এসে পড়ে পিতার উপর, কারণ মাকে 
সাধারণতঃ শিশুর শারীরিক ততাবধানে নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। কিন্তু 
বর্তমানকাঁলে অনেক ক্ষেত্রে মাঁতাঁপিতা উভয়কেই পরিবারের অর্থ নৈতিক 
প্রয়োজন মেটাবার কাজে রত দেখা যায়। এমন এক সময় ছিল যখন পরিবারই 
ছিল অর্থ নৈতিক উৎপাদনের কেন্দরস্বরপ। পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় 
বন্তগুলি গৃহেই উত্পাদিত হত। কিন্ত নগরকেন্দ্রিক শিল্প সভ্যতার প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে।  বর্তমানকালে 
মিল্‌, কারখানা, দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি পরিবারের অর্থ নৈতিক কার্যগুলি 
কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। 

(৩) শিক্ষামূলক (81809119821) 2 গৃহ শিশুদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
শিক্ষাকেন্দ্র। শিশু জন্মের পরে, প্রথম পাঁচটি বছর গৃহেই শিক্ষালাভ করে। 
তারপর শিশুকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠান হয়। যদিও 
প্রচলিত প্রথান্থ্যায়ী শিক্ষ। দেবার দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে 
তবু সমাজের অতীত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব এখনও গৃহের 
উপর ন্থাস্ত। সমাজান্ুমোদিত আচরণ, সহযোগিতা,  নিয়মান্বতিত। প্রভৃতি 
বিষয়গুলি শিশু-সস্তানের! গৃহেই শিক্ষা করে। বস্তুতঃ, গৃহের মাধ্যমেই শিশু 
বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়। 

(8) রক্ষণমূলক (Protectiv॥৮e) 2 সব রকম বিপদ-আপদ থেকে 
পরিবারের সভ্যদের রক্ষ। করা পরিবারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। কিন্তু 
বর্তমানকালে পরিবারের সভ্যরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকার জন্য এবং 
পরিবারের সত্যদের স্বার্থ পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণের উপর কেন্দ্রীভূত না 
থাকার জন্য, পরিবারে রক্ষণমূলক কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে হাঁস, পেয়েছে । বস্তুতঃ, 
্বাস্্যরক্ষা; বৃদ্ধবয়মে পেন্ননের ব্যবস্থা, চাকরির নিরাপত্তা; পুলিসী ব্যবস্থ। এবং 
শিশু প্রতিপালন সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী নান! 
প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কাজি । এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটেছে যার 
কাজ পরিবারের সংরক্ষণ, তবু পরিবার অনেক ব্যাপারে তার সভ্যদের ERE 
ও নৈতিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। 

(৫) স্লেহসম্পকীয় (০7০71) 2 স্েহ-ভালবাঁসা ও বন্ধুত্বের এক 
নিবিড় বন্ধনে সবাইকে বেধে রাখা পরিবারের অন্ততম কাঁজ। ছোট ছোট 
শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাতাপিতার ন্েহভাঁলবাঁনার একান্ত প্রয়োজন। 
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ছোট শিশু যেন উপলব্ধি করতে পারে যে তাকে তাঁর মাতাঁপিতা ভালবাসে এবং 
তার মাতাপিতাঁও পরস্পরকে তালবাসে। ন্বেহ-তালবাদার অভাব শিশুর 
ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশের পথে এক বিরাট বাধাম্বরপ। আবার 
মাতাপিতার মধ্যে স্নেহ ভালবাসার অভাবও গৃহের শাস্তি ও সুখ হরণ করে। 


(৬) ধর্মসম্পরকীয়ি (২০1121005) £ নৈতিক এবং ধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষা 
একদিন পরিবারের স্বীকৃত কার্য ছিল কিন্তু বর্তমানে অনেক মাতাপিত৷ এই ব্যাপারে 
উদানীন কিংবা তার! মনে করেন, এ কাজ পরিবারের নয়, ধর্ম প্রতিষ্ঠানের । 
ভালই হোক আর মন্দই হোক, শিশু নিজ গৃহে নৈতিক শিক্ষালাভ করে এবং 
যদিও বর্তমানে ধর্ম সম্পর্কায় শিক্ষা দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 
বা ধর্ম সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানের উপর তবু ঈশ্বর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা শিশু 
নিজ গৃহেই লাভ করে ।, 


(৭) আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত (২০০:৩৪০০০৪1) $ এমন এক সময় 
ছিল যখন গৃহই ছিল সব রকম আঁমোদ-প্রমোদের কেন্ত্্বরূপ। কিন্ত শিল্প-সত্যতা 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং যন্ত্রের বহুল ব্যবহারের জন্য মানুষের অবসর সময় 
বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। 
বর্তমানকালে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মান্ধযকে আমোদ-প্রমোদ 
যোগায় । তাই গৃহের বাইরে পরিবারের সভ্যর| নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদের 
সন্ধান পায়। পার্ক, খেলার মাঠ” সিনেমা, থিয়েটার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব 
প্রভৃতি পরিবার বহির্ভূত আমৌদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল । অবশ্য যদিও পরিবারের 
আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত কার্ধাবলী হাস পেয়েছে তবুও এখন পর্যন্ত অনেক ব্যাপারে 
পরিবারই আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল । পরিবারের. সভ্যদের মিলেমিশে 
বনভোজন করা, কোন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে 
যাওয়|, ঘরের মধ্যে বনে খেলাধল! করা এবং সবাই মিলে বমে গন্পগুজব কর! 
ইত্যাদি পরিবারের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত কাজের অন্তভুক্ত। কোন 
রকম অবাঞ্ছনীয় ক্রীড়াকৌতুকে উৎসাহ দান কর! পরিবারের উচিত নয়। যে-সব 
আমোদ-প্রমোদ পারিবারিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, সেগুলিতে উৎসাহ 
দেওয়াই পরিবারের কাজ। যদিও আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত অনেক কাজই 
বর্তমানে পরিবার থেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেছে, তবু এমন কয়েক ধরনের 
আমোদ-প্রমোদ আছে যা একমাত্র পরিবার জীবনেই সম্ভব | 


১৫৬ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্ধা 


(৮) মর্যাদা! প্রদান সম্পর্কীয় (50504581108) 2 পরিবারের অন্যতম 
কাজ বৃহত্তর সমাজে পারিবারিক মর্ধাদ! অক্ষুণ্ন রাখ । প্রতিটি পরিবার তার 
অস্ততু্ত ব্যক্তিদের মর্ধাদ! দান করে। পরিবারের সভ্যদের কাছে পারিবারিক 
নামের প্রয়োজনীয়ত| খুবই অধিক" কারণ এই নামই বৃহত্তর সমাজে তার মান- 
মর্যাদা নির্ধারণ করে। পরিবারকে প্রশংসা করলে পরিবারের সভ্যরা তাতে 
গবিত বোধ করে এবং পরিবারের মান বা মর্যাদা নষ্ট হলে ক্ষুণ্ন ও ক্রুদ্ধ হয়। 
বর্তমান যুগে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবারের সভ্যর! 
ইতস্তত ছড়িয়ে থাকার জন্য, পারিবারিক মান-মর্ধাদা থেকে ব্যক্তিগত মানমর্ধাদার 
উপরই বিশেষে গুরুত্ব আরোপ কর! হচ্ছে 

পরিবারের এই কার্ধাবলীর মাধ্যমে পরিবারের সংহতি ও এঁক্য সংরক্ষিত 
হয়। সাম্প্রতিককালে পরিবার পূর্বোক্ত কার্যাবলীর মধ্যে অনেকগুলিই হারিয়েছে। 
পরিবারের অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন করছে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় 
প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা সম্পর্কীয় কার্যাবলী সম্পাদন করছে বিভিন্ন শিক্ষামূলক 
প্রতিষ্ঠান, যদিও কিছু কিছু শিক্ষামূলক কাজ পরিবারের হাতে রয়েছে । রক্ষণ- 
মূলক কাজ সম্পাদন করছে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ধর্ম 
সম্পর্কীয় কাজ গ্রহণ করেছে ধর্ম প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মর্ষাদ! প্রদান করার 
কাজও অনেকাংশে হাস পেয়েছে, তবে সন্ভানোৎ্পাদন এবং স্সেছ সম্পর্কীয় 
কার্যাবলী এখনও পরিবারেই রয়েছে। মাতাপিতার স্বাভাবিক ও স্বতঃক্ষু্ 
স্লেহ ভালবাস! শিশুরা অন্য কারও কাছ থেকে পেতে পারে না। 

পরিবারের কার্যাবলীর কিছু কিছু অংশ অপরের হাতে চলে যাওয়ার জন্য 
পরিবারের এঁক্য ও সংহতি ক্ষুপ্ন হয়েছে। ফলে বৃহত্তর সমাজের চোখেও পরিবারের 
প্রয়োজনীয়তা! ক্ষণ হয়েছে এবং সমাজের ও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উপর 
পরিবারের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে । তবে যাই হোক না কেন, শিশুর সামাঁজিকীকরণে 
“পরিবারের গুরুত্ব এখনও ম্লান হয়নি । নীচে এদম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ 


৭1 পল্লিবাল্রে এবং পর্রিবার্রের মাধ্যন্মে সামাজিক 
'লিহ্ত্রণ। এবং, সাম্মাজিবকীকক্রল (Social Control and 
Socialisation in and through family ) 2 

জন্ম থেকে আরম্ভ .করে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষই নানারকম সংগঠন ও 
সংস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন। এই সমস্ত সংগঠন এবং সংস্থ। বিশেষ কতকগুলি নীতি ও 


ররর... 


পরিবার ১৫৭, 


মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বা মানুষের সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের পক্ষে একাস্ত' 
প্রয়োজন । যদি সমাজের সকলেই স্বেচ্ছাচারীর মত জীবনযাপন করত, কোনরকম 
আইনশৃঙ্খল| মেনে চলার প্রয়োজনবোধ করত ন| তাহলে সামাজিক জীবন এক- 
রকম অচল হয়ে পড়ত। কাজেই গতিশীল সুস্থ সুন্দর জীবনযাত্রার পথে কিছু নিয়ম- 
কানুন আমাদের মেনে চলতে হয়, যা আমরা! অনেক সময় স্বতঃক্ফৃর্তভাবেই মেনে 
নিই আবার অনেক সময় আমর! সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষ। করার জন্য মেনে 
নিতে বাধ্য হই । অধ্যাপক লা-পেয়ার বলেন যে-_সামাজিকীকরশের অমম্পূর্ণ 
তাঁর ক্রটি নিবারণের জন্যেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী । এখন স্বভাবতঃই 
প্রশ্ন উঠতে পারে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে ঠিক আমরা কি বুঝি? গিলন এবং 
গিলন (Gillian and Gillian) বলেন যে--সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি নীতি ও মূল্যবোধের মাধ্যমে সামাজিক চাপ 
(social Pressure) হা কর! যাতে সমাজের সকলের কার্যকলাপে সংহতি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার! আরও বলেছেন 
যে__যেহেতু মানুষে মানুষে শারীরিক ও মানসিক, প্বভাবগত ও আচার- 
ব্যবহারগত পার্থক্য বিদ্যমান, সর্বোপরি যেহেতু শিক্ষা-দীক্ষাগত এবং সংস্কৃতিগত 
পার্থক্য রয়েছে সেহেতু সামাজিক স্থিতাবস্থ। বজায় রাখার জন্য সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই একই কারণে দার্শনিকরাও 
সমাজবিদ্দের মতো! সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে যে সংস্থ। রয়েছে, পরিবারের ভূমিকা তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য । 
পরিবারেই শিশু শৈশবকাল থেকে বয়ঃজ্যে্টদের সম্মান প্রদর্শন করতে শেখে । 
গুরুজনের। শিশুকে তাঁর ছোট বয়স থেকেই কোন্‌ কোন্‌ কাজ করণীয় এবং কোন্‌- 
গুলি বর্জনীয় শিক্ষ/ দেন। বাবা-ম! প্রথম থেকেই শিশুকে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ 
করতে বাধ্য করেন, চৌর্যবৃত্তির প্রতি তার মনে দ্বার ভাব, স্ষ্টি করেম এবং 
অন্যান্য অপকর্ম থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করেন। শৈশবে পরিবারের এই নিয়ন্ত্রণ 
শিশুর কাছে অনেক সময় বিরক্তিকর মনে হয় কিন্তু ভবিষ্যত সে নিজেই এর 
গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয় কারণ তখন সে বুঝতে পারে যে, এই নিয়ন্ত্রণ ছাড়া 
তার মানসিক এবং চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশ লাভ করতে পারিত ন। 

পরিবারে ছেলে এবং মেয়ের সম্পর্কের পার্থক্য নির্দেশ কর। হয়। আদিম 
সমাজে যখন অবাধ যৌন সম্পর্কে কোনরূপ বাঁধানিষেধ ছিল ন| তখন যে সামাজিক 
সমস্তার হুষ্টি হোত তা নৃতববিদর! প্রমাণ করেছেন । এই নিয়ন্ত্রণহীন সমাজে: 


১৫৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


অবাধ যৌন অন্পর্কের ফলে যে অবৈধ শিশু জন্ম নিত, রক্ষাণাবেক্ষপের অভাবে তাঁর 
অকাল মৃত্যু ঘটত। কিন্তু বর্তমানে সত্য সমাজে পারম্পরিক সম্পর্কের নির্দেশ 
এবং, নিয়ন্ত্রণে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এইভাবে পরিবার একটি 
শিশুর ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক সংগঠন হিসেবে কাজ করে । 

প্রত্যেক শমাঁজেই কতকগুলি মূল্যমান এবং আদর্শ থাকে ষা৷ সমাজের প্রায় 
সকলেই মেনে নেয়, কারণ এই মৃল্যমান এবং আনর্শগুলি সাংস্কৃতিক জীবনের 
পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয় এই মৃল্যমানগুলি এবং আঁদর্শগুলি সম্পর্কে সচেতনতা 
শিশুর মনে স্থষ্টি করার পক্ষে পরিবারই সবচেয়ে উপযোগী সংস্থা ৷ 

মহৎ আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়, কারণ পরিবারই 
শিশুর মানসিক উন্নতির ক্ষেত্র প্রশস্ত করে দেয়। একথা, অবশ্য সমাজবিদর! 
স্বীকার করেছেন যে, সামাজিক মূল্যবোধ সকলের কাছে সমানভাবে অনুভূত 
হয় না এবং সেইজন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণও যথারীতি সম্ভব হয় না॥ নিয়ন্ত্রণহীন 
পরিবারে অসংহতির জন্য শিশুরা পরিণত বয়সে কিভাবে সামাজিক দু্ধর্মে লিপ 
হয় সমাজতববিদ্রা তাঁর বহ দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করেছেন । 

একটি শিশুর ক্ষেত্রে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নির্ভর করে সেই 
পরিবারের প্রতি শিশুর আকর্ষণ কতখানি তার উপর। যদি আকর্ষণ প্রবল হয় 
তাঁহলে নিয়ন্ত্রণের পথও স্থগম হয়। যেমন, ধরা যাঁক্‌ কোন একটি পরিবারের 
একটি ছেলে তাঁর বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এমন একটি কাজ করে ফেলেছে যা 
ভার বাবা-মা ভালচোখে দেখেন না। কিন্তু ছেলোট যদি বাবা-মাকে সত্যই 
অদ্ধার চোখে দেখে এবং যদি বুঝতে পারে যে বাঁবা-ম| তার জীবনের সবচেয়ে 
বড় বন্ধু তাহলে ভবিষ্যতে বন্ধুর প্রতারণ| তাকে অসৎ কর্মে লিপ্ত করতে পারে 
ন|। কিন্ত ছেলেটি যদি বাবা-মায়ের মহৎ আদর্শ অপেক্ষা অসৎ বন্ধুদের 


মন্দ আদর্শের দ্বারা চালিত হয় তাহলে বাবা মায়ের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সেক্ষেত্রে 
কার্যকরী হয় না। 


অধ্যাপক লা-পেয়ার বলেন যে__সংগঠনের সভ্য সংখ্য। যদি সীমিত হয় এবং 
সংগঠনের স্থিতিকাল যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে সেই সংগঠনই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 
সংস্থ। হিসেবে সফলতা অর্জন করে । 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মত সাঁমাঁজিকীকরণের ক্ষেত্রেও পরিবারের বিশেষ ভূমিক! 
লক্ষ্যণীয়  সামাজিকীকরণ বলতে পূর্ব পুরুষ হতে বর্তমান পুরুষে (presen 
generation) সংস্কৃতির সঞ্চালন বোঝায় । | 


পরিবার ১৫৯ 


সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থ হল শিশুকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জগতে অনুপ্রবিষ্ট করা, তাঁকে সমাজের ও সমাজস্থ নানা ধরনের গোষ্ঠীর 
কাজকর্মে একজন অংশগ্রহণকারী সভ্যরূপে গড়ে তোলা এবং সমাজের আদর্শ ও 
মূল্য গ্রহণে তাকে প্রবৃত্ত করা | বোগ্রারডাস (8০8077%) সমাজিকীকরণের 
সংজ্ঞ৷ দিতে গিয়ে বলেছেন, «এ হুল সেই প্রক্রিয়। যার দার! ব্যক্তি জনকল্যাঁণের 
জন্য একত্রে নির্ভরযোগ্য আচরণ করতে শেখে এবং তা করতে গিয়ে সামাজিক 
আত্মনিয়ন্ত্রণ সামাজিক দায়িত্ব এবং স্থসমগ্জস ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞত! লাভ করে? | 
সামাঁজিকীকরণের অর্থ হল শিশু তাঁর সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার» 
নিয়ম-কানুন, আচরণবিধি, অভ্যাস এবং সংস্কৃতির আঁরও বিভিন্ন দিকের সঙ্গে 
পরিচিত হয় যেগুলি তাঁকে সমাজের একজন সক্রিয় সভ্য হতে সক্ষম করে। 

সামাজিকীকরণ প্রণালীর দ্বারা অর্থাৎ নানারকম আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
এবং নানারকম নিয়মকান্ুনের ও গোষ্ঠীর বিধিনিষেধের মাধ্যমে একটি শিশু 
শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা! অর্জন করে তাই তার ব্যক্তিত্ব 
গঠনে সাহায্য করে। Dee) এবং ?%%%5 বলেন, একটি জাতির প্রাথমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য । পরিবারের মধ্যেই শিশুটি 
একাগ্রতা, সহানুভূতি এবং দায়িত্ব সম্পর্কে চেতনা লাভ করে। : পরিবারেই 
সাঁমাঁজিকীকরণের প্রণালীর মাধ্যমে একটি শিশুর চরিত্রের উন্নতি সাধন হয়_যা 
পরবর্তী জীবনে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ এবং দারিত্ববীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। 
রাইট (7181) বলেন যে- প্রত্যেকটি পরিবারেই শিশু স্বাধীন মত প্রকাশের 
এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনের স্থযোগ পায় । মনস্তত্বিদরা প্রমাণ করেছেন যে__ 
পরিবারের যথার্থ পরিবেশ ছাড়া শিশুর যথার্থ সামাঁজিকীকরণ আদৌ সম্ভব নয়। 

পরিবারেই শিশু তাঁর চিন্তা, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। বস্তুতঃ, 
তাঁর চরিত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় পরিবারে । কিভাবে কথ! বলতে হয়ঃ 
নিজের আবেগগুলিকে কিভাবে প্রকাশ করতে হয়» তার যথাযথ রূপগুলি সে 
পরিবারের থেকেই শিক্ষা করে। ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত অবস্থার 
সঙ্গে যাতে শিশু মুখোমুখী দাড়াতে পারে তার জন্য বহু পূর্ব থেকে পরিবার তাকে 
তৈরি করে দেয়। পরিবার তাঁকে আত্মপ্রত্যয় শিক্ষ1 দেয়। বস্তুতঃ ভবিব্াৎ 
জীবনে বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করায় শিক্ষ| পরিবার থেকেই সে লাভ করে। 
কাজেই যে. সব সংগঠনের মাধ্যমে সামাঁজিকীকরণ সম্পন্ন হয় তাঁদের মধ্যে 
পরিবারের ভূমিকা সবচেয়ে প্রধান । 


১৬. ‘_ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিজ্ত 


পরিবার একটি শিশুর সমস্ত রকম অভাব পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা 
পাঁধিব, যেমন খান্ত এবং পানীয় এবং অপার্থিব যেমন স্সেহ বা নিরাপত্তা, দুই-ই 
হতে পারে। শীসন বা নিয়মকান্ননের মাধ্যমে বাব|-ম| শৈশব অবস্থায় যে শিক্ষা 
প্রদান করেন তীর ফল শিশুর সারাজীবনে স্থায়ী হয়। পরিবারে শিশু দু'গ্রকার 
সম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত হবার স্থযোগ পাঁয়। একটি কর্তৃত্ব__আন্মগত্যের 
(authoritarian relationship) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যেমন, বাবার সঙ্গে 
ছেলেমেয়ের অম্পর্ক, অপরটি বন্ধুম্থলভ সম্পর্ক (5০091108712. relation- 
51D) যেমন, একই বয়সী ভাইবোনেদের মধ্যে সম্পর্ক । আমাজিকীকরণে 
উভয় প্রকার অম্পর্কেরই গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়। অন্যান্য সামাজিক 
সংস্থা বা সংগঠনের সঙ্গে শিশুর যে অম্পর্ক গড়ে ওঠে ত চিরস্থায়ী নয়, কিন্ত 
সারাজীবনব্যাপী সম্পর্ক গড়ে ওঠে শিশুর পরিবারের সঙ্গে । অধ্যাপক কলিংউড 
(00117119094) বলেন, পরিবারে পিতামাতার হাতেই শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব 
থাঁক। উচিত । বাবা-মায়ের কর্তব্য শিশুর প্রত্যেকটি কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ কর! 
সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা শিশু অজ্ঞাতসারেই বাবা-মায়ের কাছ থেকেই 
অর্জন করে। অন্যান্য সংস্থা যেমন প্রতিবেশীদের সাহচর্য ও সহযোগিতা” 
খেলার সাথী এবং স্কুল ও কলেজ জীবনের প্রভাব তাঁকে প্রভাবিত করে অনেক 
পরে। পরিবারই সাঁমাঁজিকীকরণের ভিত্তি স্থাপন করে। পরিবারেই শিশুর 
“ভাল”, “মদ, ও “উচিত', “অনুচিত সম্পর্কে ধারণ| জন্মায় এবং এ অম্পর্কে 
অভিজ্ঞতা! শিশু সর্বপ্রথম পরিবারেই অর্জন করে । 

শিশুর শিক্ষ। ব্যাপারে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর চলাফেরা, 
কথাবাঁঙা, ভাঁষ| শিক্ষ। দেওয়!, তার গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করা, তাঁর প্রবৃত্তিকে 
সংযত করার স্বকঠিন দায়িত্বও মাতাঁপিতার। পরিবাঁরেই তার সাংস্কৃতিক 
মনের বিকাশ ঘটে । একটি শিশুর নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার বিকাশসাধনে, সমাজের 
একজন দায়িত্বশীল সভ্যরূপে তার চরিত্র গঠনে পরিবারের বিশেষ অবদান রয়েছে। 
কাজেই শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবারকে স্থপতি বললে অত্যুক্তি হয় না ।' 


পরিবারেই শিশু সামাজিক পরিচিতি বা মর্ষাদা (90০18] 5895) জন্মসূত্রে 
অর্জন করে য! পরবর্তী জীবনে বৃহৎ সমাজের সঙ্গে শিশুর পরিচিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করে। যেহেতু পরিবার কোন কৃত্রিম সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরিবারের 
সভ্যদের পরষ্পরের মধ্যে স্েহ-ভালবাঁসা, প্রীতির সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্কের উপর 
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প্রতিষ্ঠিত, কাঁজেই সামাঁজিকীকরণ সংস্থা হিসেবে পরিবারের পক্ষে যা করা সম্ভব, 
অন্ত সংস্থার পক্ষে তা অচিন্তনীয়। 


৮। ক্কুনিভিত্ডিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজে পল্ি- 
হান (Family in agrarian and industrial societies) 2 

ইংরেজীতে একট! কথা আছে “God has made the country and 
man has made the town.” ঈশ্বর গ্রাম স্ষ্টি করেছেন আর শহর স্থাই 
করেছে মানুষ । প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ গ্রামে বাম করত এবং গ্রামই ছিল 
স্বয়ংসম্পূর্ণ । তার কারণ আগে মান্যের প্রয়োজনের একট! সীমারেখা ছিল; 
কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর যেমন পরিবর্তন দেখা 
দিল, সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার মাপকাঠিও পূর্ববর্তী চাহিদার সংজ্ঞাকে অতিক্রম 
করল। যখন গ্রামের পক্ষে মানুষের নানাবিধ স্থযোগ স্থবিধা মেটানে। সম্ভবপর 
হল না তখনই মান্য নিজেদের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবর্তন করে 
শহরের স্থ্টি করল । 

যদিও মান্গষের বসবাসের অঞ্চলকে গ্রাম ও শহর এই দুইভাগে ভাগ করা 
হয় তবু এমন কোন নির্দিষ্ট সীমারেখ! মেই য| দিয়ে আমর| গ্রাম ও শহর নির্দেশ 
করতে পারি। পাশ্চাত্য দেশে গ্রামবাসীরা যে স্থযোগ স্থবিধা৷ ভোগ করে 
আমাদের ভারতের গ্রামবাসীরা তা একরকম চিন্তাই করতে পারে না । আবার 
ভারতেই এমন অনেক গ্রাম রয়েছে যাকে পুরোপুরি গ্রাম বলতে পারিনা ; 
কারণ শহরের জীবনের অনেক স্থযোগ স্থবিধ| সেই সব গ্রামে বিদ্যমান । 

গ্রাম ও শহরের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ কর! না গেলেও গ্রামের জীবনের 
নিশ্চিতকতকগুলি বৈশিষ্ট রয়েছে য গ্রামকে শহর থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করেছে। 
গ্রামগ্রলির আয়তন শহরগুলির আয়তন অপেক্ষ! ক্ষত্র। গ্রামের লোৌকসংখ্যাঁও 
সাধারণতঃ শহরের লোকসংখ্য। অপেক্ষা কম। তবে কোন কোন গ্রাম আছে 
যার লোকসংখ্য| ক্ষুদ্র শহরের লোকনংখ্যা অপেক্ষা কম নয়। শিক্ষ1, সংস্কৃতি, 
আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন রকম উপজীবিকা-_ গ্রামকে শহরের জীবন থেকে সম্পূর্ণ 
ভাবে পৃথক করে রেখেছে। সর্বোপরি গ্রাম ও শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে 
পার্থক্য তা হল--গ্রামের জীবন কৃষিভিত্তিক আর সাধারণতঃ শহরের জীবন হুল 
শিল্পভিতিক। এই রুষি ও শিল্পভিত্বিক সমাজ গ্রাম ও শহরের সামগ্রিক 
জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। পারিবারিক জীবনেও এর প্রভাব কম নয়। 

H. 9. 99০10.11 


১৬২ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 
কৃষিভিত্তিক গ্রামসমীজের পারিবারিক জীবনে সাধারণ তঃ নিন্ন- 


আঁছে। প্রথমতঃ, কৃষিকাজ করার জন্য অনেক লোকের প্রয়োজন হয় এবং 
দ্বিতীয়তঃ» প্রত্যেকটি লোকের কৃষিকার্ধই হল প্রধান এবং বলা যায় একমাত্র 
উপভীবিক। ৷ জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যক্তির অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন হয় 
না । কাঁজেই গ্রামে যৌথ পরিবারের প্রাধান্য দেখ! যায়। সম্পত্তিও পরিবারের 
যোথ সম্পদ বলেই গণ্য হয়। যৌথ পরিবার তখনই বিকেন্দ্রীকরণের পথ 
অবলম্বন করে যখন পরিবারের সনদের ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা স্বীরুত 
হয়। কিন্তু গ্রামে সাধারণতঃ ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকে ন।। 
পরিবারের সদস্য হিসেবে সে যৌথ সম্পত্তি ভোগ করে। কাজেই যৌথ পরিবার 
কুিভিত্তিক গ্রাম্য জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

(7. কৃষিভিত্তিক পরিবারের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পিতৃতাস্তিক 
পরিবারের প্রাধান্য পরিবারের মিনি প্রধান বা! কর্ত| তীর কর্তৃত্ব সকলের উপরে । 
বিবাহ যেমন পাঁরিবারিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়, সেরূপ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও 
পরিবার স্বয়ংসপ্র্ণত| অর্জন করে। জমিতে যা উৎপন্ন হয় পরিবারের সকল 
সান্তরাই তা ভোগ করে। এই ধরনের পরিবার যতখানি সদস্তদের আঁধিক ও 
সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়, শিল্পভিত্তিক পরিবারের পক্ষে ততধানি 
সম্ভব হয় না| অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বযংসপ্পর্ণভাই কৃষিভিত্তিক পরিবারকে 
শিল্পভিত্তিক পরিবার থেকে পৃথক করে। 

(i) কুষিভিত্তিক পরিবারে সন্তানের সংখ্য। সাধারণতঃ বেশী হয় তাঁর কারণ 
এই জাতীয় পরিবারের জীবন সম্পর্কে ধারণাই স্বতন্ত্র । সাধারণতঃ পরিবারের 
বাইরে অবসর যাঁপন ব! আমৌদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা থাকে না। পরিবারই 
তাদের অবসর বিনোদনের একমাত্র আধার। এ ছাড়াও বেশী সন্তানের জনা 
হওয়াকে তাঁর ভগবানের দীন বলে মেনে নেয়। 

(iv). এই ধরনের পরিবারে স্ত্রীলোকের অর্থ নৈতিক স্বাদীনতা একরকম 
ভোগ করে ন| বল! চলে । তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছ। ব| রুচির বিশেষ কোন মূল্য 
থাকেন৷ ৷ পারিবারিক যৌধ স্বার্থ রক্ষা করাই তাদের কাজ। এমনকি স্বামী 
বীর মধ্যে সম্পর্ক সমতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না । 

(৬) এই. ধরনের সমাজে পরিবারের লোকেদের সামাজিক লচলতা (social! 


পরিবার ১৬৩ 


mobility) একরকম থাকে না। ব্যক্তির নিজস্ব পরিচয় অপেক্ষা পরিবারের 
পরিচয়ই প্রধান হয়ে দেখ! দেয়। তার সন্মান প্রতিপত্তি সবই পরিবারের 
জন্য হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে নয়।  সদস্তদের ভবিষ্যৎ গঠনের (career 
{£০ti০৷) সুযোগ খুবই সীমিত। পরিবারের সথনাম বা! দুর্নাম তাঁর মর্ধাদীকে 
(544৪) প্রভাবিত করে। এই ধরনের সমাজে সামাজিক মর্যাদা ($০০191 
91885) সাধারণতঃ অগ্রিত গুণাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ন|। অজিত 
(8০15%০৫) মর্ধাদা অপেক্ষা অপিত (scribd) মর্ধাদাই প্রাধান্য লাভ করে । 

(৭) কৃষিভিত্তিক পরিবারের অপর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, নিরাপত্তামূলক 
সংগঠন হিসেবে পরিবার তাঁর সদস্তদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরিবারের সদশ্যদের 
বার্ধক্যের সময় পরিবার স্বয়ং তাদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে। দে একেবারে 
অবহেলার বস্তুতে পরিণত হয় না। রোগের সময় সেব৷-শুশ্রযা কর! ও বিপদে- 
আপদে দেখাশুনা করার সব দায়িত্ব পরিবারই বহন করে। সেই কারণে সদস্যর! 
অনেক পরিমাণে মানসিক শাস্তি ভোগ করে। 

(৮) ক্ষিভিত্তিক পরিবারের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সদস্যদের মধ্যে 
প্রাথমিক সম্পর্কের (Primary relation) প্রাধান্য । পর্িবারস্থ শিশুর! অগ্রজদের 
সানিধ্যে থাকার সুযোগ পায়। সমাজ তথ! পরিবারের বিশেষ মূল্যবোধ এবং 
আঁচার-ব্যবহার শিশুর! গুরুজনদের কাছ থেকে সহজেই আয়ত করে। এ ধরনের 
পরিবারে সদস্তদের পারিবারিক সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ হয় অপর দিকে সদন্তাদের 
উপর পরিবারের প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (direct social control) বায় । " 

অপরপক্ষে শিল্পভিত্তিক শহুরে পরিবারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি 
লক্ষ্য কর যায় £ 

() শিল্পভিত্তিক পরিবারে সদন্তদের আঁয়ের উৎস বিচিত্রমুখী । পরিবারের 
সদস্যর হয় কলকরিখানীয় কাঁজ করে নতুবা কেহ কেহ নিজের কারখানার 
তদারকি করে। নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে প্রত্যেকে যা রোজগার করে তা তার 
নিতান্ত নিজেরই সম্পদ বলে গণ্য হয়। কাজেই পরিবারে ব্যক্তিস্বাতনত্ের প্রাধান্য 
যোঁধ স্বার্থের দিক থেকে চিন্ত। করলে অশান্তির কারণ হয়ে দীড়ায়। ত! ছাড়াও 
পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আয়ের বৈষম্য দেখা যায়। কাজেই এই অর্থ নৈতিক 
পাৰ্থক্য তাঁদের মানসিক জগতেও মাঝে মাঝে পার্থক্যের সুচনা! করে। 

(7) শিল্পভিত্তিক সমাজে শ্রী স্বাধীনতাঁও রক্ষিত হয়। শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানে, 
অফিস কাঁছারিতে মেয়ের! পুরুষদের সাথে সমানতালে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ 


১৬৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাঁজবিদ্ধা 
করে। গ্রামভিত্তিক পরিবারে নানারকম কুসংস্কারের বাধা নিষেধের ফলে মেয়েরা! 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বন্ধ সমাজের (closed 
59০1509) রক্ষণশীলতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তিস্বাতস্তরের চিন্ত! তাঁদের পক্ষে 
অলীক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। পক্ষান্তরে শিল্পভিত্তিক পরিবারে মেয়ের| কৃষিভিত্তিক 
পরিবারের মত পুরুষদের উপর অর্থ নৈতিক ব্যাপারে এত নির্ভরশীল নয়। মে 
কারণে অনেক মহিলাই নানা ভাবে নিজের ব্যক্তিত্যের বিকাশের স্থযোগ লাভ করে। 
(7) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্ভার উন্নতির ফলে নানারকম খাছ্ান্রব্যও যেমন 
উৎপাদিত হয় অপরপক্ষে নানারকম বিলাঁসসামগ্রীও মনোরগ্রমের জন্য তৈয়ারি 
হয়। খাঁওয়াপর! ছাড়াও মানুষের নানারকম চাহিদ| শিল্পভিত্তিক পরিবারে 
পরিলক্ষিত হয় । সেজন্য শিল্পভিত্তিক পরিবারের সদস্তরা৷ অবসর বিনোদনের জন্য 
নানাধরনের আমোদ-প্রমৌদ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান যেমন সিনেম।, থিয়াটারে যাতায়াত 
করেন আবার নানাবিধ সংস্থা, থাকার ফলে স্নস্তাদের বহিমুর্ধী দৃষ্টিভজিও গড়ে 
ওঠে য| তাদের জীবনকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর জগতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাঁয়। 
(iv) শিল্প অঞ্চলে যৌথ পরিবারের স্থলে দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের 
(nucleous family) প্রাধান্য লক্ষ্য কর! যাঁয়। শিল্পসভ্যত| মানুষের জীবনের 
অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে ঠিকই কিন্তু ব্যক্তিগত শ্বার্থপরত| এবং আত্ম- 
কেন্দ্রিকতার মনোভাব যৌথ পরিবারের কাঠামোকে যে শিথিল করছে তা 
অস্বীকার করা চলে ন|। 
(৮) পরিবারের শিশুদের শিক্ষ। সংক্রান্ত ব্যাপারে কৃষিভিত্তিক পরিবার 
যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে শিল্পভিত্বিক পরিবারে ত লক্ষ্য করা যায় না । 
সময়ের অভাবের জন্য পিতামাতাকে শিশুর শিক্ষার ব্যাপারেও অন্যান্য সংস্থার 
উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করতে হয়। শিল্পভিত্তিক পরিবার কৃষিভিত্তিক 
পরিবারের মতন নিরাপত্তামূলক কাজকর্ম করতে পারে না। 
উপরের আলোচনা, থেকে কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক পরিবারের সামগ্রিক 
বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা জানতে পারি। মান্গষের চাহিদা নানাবিধ। জৈবিক 
চাহিদ। পরিতৃপ্ত হলেই যদি মান্য সন্তষ্টিবোধ করত তাহলে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের 
প্রসার হত না এবং এই নিত্য নৃতন ধরনের চাহিদার পরিপূরণের জনই গ্রাম্য 
জীবনের স্থলে শিল্পভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে। কিন্তু গতানুগতিক গ্রাম্য জীবনও, 
এমন কতকগুলি স্বীকৃত নীতি ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যা পারিবারিক, 
এমনকি সামাজিক জীবনে সংহতি রক্ষা করতে সাহায্য করে। 


মালা... 


পরিবার ১৬৫ 


৯। ভিলা (Marriage) 2 

পরিবার একটি বিশ্বজনীন সংগঠন এবং সেজন্য সব সমাঁজেই পরিবারের অস্তিত্ব 
স্বীকৃত। বিবাহ এমন একটি অনুষ্ঠান যা পরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
বস্তুতঃ, বিবাহের মধ্য দিয়েই একটি নূতন পরিবারের আবির্ভাব ঘটে । বিবাহ একটি 
পারিবারিক বা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান । আবার বিবাহ একটি আইনসিদ্ধ সামাজিক 
অনুষ্ঠান। এই অন্রষ্ঠানই নরনারীকে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে 
এবং সন্তান উৎপাদন করতে অনুমতি দেয়। ওয়েস্টারমার্ক (Westermarck) 
তাঁর ‘The History of Human Marriage’ গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞ| নির্দেশ 
করতে গিয়ে বলেন, “এ হল এক ব! একাধিক পুরুষের, এক ব| একাধিক নারীর 
সঙ্গে সম্পর্ক যা আঁচাঁর বা আইনের দ্বার! স্বীকৃত এবং এই সম্পর্কে নিজেদের যারা 
যুক্ত করেছে এবং তাঁদের মিলনের ফলে যে সন্তানের উৎপত্তি ঘটেছে, উভয়ের 
ক্ষেত্রেই কতকগুলি অধিকার এবং কর্তব্য যুক্ত ৷” এই সংজ্ঞাটি বিবাহের জৈবিক 
অর্থাৎ দেহের দ্বিক এবং সামাজিক দিক, উভয় দিকের কথা উল্লেখ করেছে। 
ওয়েস্টারমার্ক অন্যত্র বিবাহের সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে বলেন, “বিবাহ হল একটি 
পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কমবেশী স্থায়ী সম্পর্ক, যে সম্পর্ক নিছক সন্তান উৎপাদন 
এবং সন্তানের জন্মের পরও স্থায়ী হয়” । রোদেনথল (Rosenthal)-ও বলেন 
যে, বিবাহের দুটি উপাদীনই হল সামাজিক এবং আইনগত স্বীকৃতি। তিনিও 
বিবাহের সংজ্ঞ| নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, ‘এ হল নরনারীর মধ্যে মিলন যা 
সামাজিক ও আইনের দিক থেকে স্বীরুত'। রিভারস্‌ (7৫৮75) মনে করেন, 
নরনারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই বিবাহের মাধ্যমে নরনারীর 
মধ্যে মিলনের ব্যবস্থা সমাজ স্বীকৃত । যৌনসম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি একটি 
নুসংগঠিত অনুষ্ঠান। রিভারস্‌ মনে করেন, বিবাহ অনুষ্ঠান যদি সমাজে প্রচলিত না 
থাকে তাহলে সমাজে যৌন উচ্ছৃ্ঘলত। দেখা দেবে। 


বিবাহ এবং পরিবার এই দুটিকে অনেক সময় গুলিয়ে ফেল! হয়। কিন্তু কোন 
মতেই দুটিকে অভিন্ন গণ্য কর! যুক্তিসঙ্গত নয়। পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান। 
বিবাহ পরিবারের একাধিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম । বিবাহ অনুষ্ঠানের 
উপরই পরিবারের ভিত্তি। বিবাঁহ পরিবারের একটি অনুষ্ঠান, আবার এই 
অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই একটি নৃতন পরিবারের আবির্ভাব ঘটে । সাধারণতঃ 
বিবাহ পরিবার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি পূববর্তী ব্যবস্থা । 


১৬৬ "_ উচ্চমাধ্যমিক সমাভবিদ্ধা 

আবার বিবাহকে যোন-সম্পর্বের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলাও যুক্তিযুক্ত নয়। এটি 
একটি আইনসিদ্ধ এবং নৈতিক অনষ্ঠান। সভ্য সমাজে বিবাহ-অনুষ্ঠানের দ্বারা 
স্বীকৃত নয়৷ এমন নরনারীর যৌন সম্পর্ক সামাজিক এবং নৈতিক স্বীকৃতি লাভ 
করেনা । প্রায় সব সত্য সম্প্রদায়েই বিবাহ-পূর্ব যৌন সংসর্গ সমাজানুমোদিত 
নয় এবং বিবাহ পরবর্তীকালে স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ। 
সমাজের ও আইনের দিক থেকে বিবাহই একমাত্র স্বীকৃত অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে 
নরনারী দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। 

ফৌন-কামনার পরিতৃপ্তিকেও বিবাহিত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য গণ্য করা 
হয় না। সন্তানভিত্তিক পরিবার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিবাহই একমাত্র স্বীকৃত 
পদ্ধতি। বিবাহের উদ্দে্ঠ হল একটি পরিবার প্রতিষ্ঠা কর, বিবাহিত জীবনে 
নরনারীর মিলনের ফলে যে সন্তান জন্মলাভ করল তাঁদের আশয় প্রদান করা 
যাতে শিশুকাঁলে তারা মেখানে লাঁলিত-পাঁলিত হতে পারে | একমাত্র বিবাহের 
মধ্য দিয়েই বৈধ শিশুর জন্ম সম্ভব) মেলিন্ওস্কি (7471170/514) যথার্থভাবেই 
বলেছেন, “সামগ্রিকভাবে বিবাহ বরং সন্তান রক্ষণ এবং তাদের প্রতিপালনের 
জন্য একটি চুক্তি বিশেষ, যৌন সংসর্গের জন্য কোন ছাড়পত্র নয় ।” 

বিবাহ নরনারীর মধ্যে কোন: কৃত্রিম" চুক্তিপত্র নয়। এটি একটি স্থায়ী 
বন্ধন। খুশীমত স্বামী-স্ত্রী এই বন্ধন ছিয় করতে পারে ন|। বিবাহ বিচ্ছেদের 
জন্যও আইন অনুমোদিত কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হয়। ভারতে হিন্দুরা 
বিবাহ অষ্ঠানকে একটি পবিত্র অন্ষ্ঠান বলে গণ্য করে। হিন্দু বিবাহের লক্ষ্য 
হল ধর্ম, প্রণয় এবং রতি। হিন্দুদের দৃষ্টিতে যৌনসস্তোগ বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য 
ঠিকই, কিন্তু যৌন তৃপ্তির স্থান বিবাহে মুখ্য নয়, একাস্তই গৌণ । হিন্দুর 
দৃষ্টিতে বিবাহ হল ধর্ম আচরণ । বিবাহ একটি ধর্মীয় অশ্ষ্টান। অনেক সম্পরদায়েই 
বিবাহ :নৈতিক অনুষ্ঠান মাত্র নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বটে। গান্ধীজীর মতে 
বিবাহ হল, ‘দেহের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক মিলন’। বিবাহের মধ্য দিয়ে যখন 
দুটি নরনারীর মিলন ঘটে, তখন নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসা, বন্ধুত্ব, শুভেচ্ছা 
তাঁদের দৈহিক কামন। বাসনাকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে । 

বিবাহের প্রকারভেদ আছে । প্রধান প্রধান বিবাহের জাতিরূপগুলি হুল 
(১) একগাঁমিত| (0190০8805)--একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর দাম্পত্য 
জীবন + (২). বহুগাঁমিত| (201807/)-_-নর বা নারী যখন এককালে একাধিক 
ব্যক্তির বঙ্গে দাম্পত্য-জীবন যাপন করে । এর নানা রূপ আছে। (ক) বনু 


পরিবার ১৬৭ 


পত্বীকত্ব (D01)৪y৷n))- একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস । 
(খ) বহভর্তকত্ব বা! বহুন্বামীকত্ব (901590:9)--একই স্ত্রীলোকের একাধিক 
পুরুষের সঙ্গে দাম্পত্য-জীবন যাপন। (গ) গোষ্ঠী বিবাহ (8৫০81১-01817128) 
বা সমষ্টি বিবাহ-_একাঁধিক পুরুষের একাধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই কালে 
বিবাহ । সভ্য সমাজের এই জাতীয় বিবাহের প্রচলন আজকাল দেখা যায় মা। 

ব€্মান যুগে সব শমাজেই একগামিতা সবচেয়ে জনপ্রিয় বিবাহ প্রথ| রূপে 
স্বীকৃত । এর জনপ্রিয়তার কারণ হল সন্তান ধারণ ও সন্তান পালন-_পরিবারের 
এই দুই মৌলিক কার্য সিদ্ধ করার পক্ষে এই ধরনের বিবাহংপ্রথা খুবই উপযোগী । 
এই ধরনের বিবাহ-প্রথায় স্বামী-্বীর মধ্যে নিবিড় আত্মীয়ত| গড়ে ওঠে। বহুগামী 
বিবাহে একাধিক 'নরনারীর বিবাহিত সম্পর্ক নান| কারণে জটিল ও মলিন হয়ে 
ওঠারই সম্ভাবনা | তাছাড়া একগামী বিবাহ-প্রথার মাধ্যমেই বিবাহিত নরনারীর 
পরিপূর্ণ নৈতিক বিকাশ সম্ভব। কোন কোন সমাজে আইনের মাধ্যমে এই 
বিবাহ-প্রথ| বলবৎ কর। হয়েছে। 

বিবাহের গুরুত্ব ((mportance of Marriage): বিবাহ-ব্যক্তি এবং 
সমাজ উভয়ের দিক থেকেই একটি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান । ব্যক্তির দিক থেকে 
বিবাঁহ-প্রথার গুরুত্ব অবশ্রন্বীকার্য। যৌনকামন। মাগ্ষের সহজাত: জৈবিক 
তাড়ন।। এই তাঁড়ন। এতই প্রবল যে একে দমন কর! খুবই কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার। স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য নরনারীর বিবাহবন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়। প্রয়োজন। যৌন কামনার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার একট। 
প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে যেটি হল বংশগতি অক্ষপ্র রাখ! । যদি ব্যক্তির এই 
যৌন আকাঙ্গা স্বাভাবিক পথে অর্থাৎ বিবাহিত জীবন যাপনের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি 
খুঁজে পায় তবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকভাবে বিকাশ সাধিত হয়। কিন্তু 
যদি বিবাহিত জীবন বর্জন করে কোন অস্বাভাবিক পথে নরনারী তাদের যৌন 
কামনাঁকে মেটায় তাহলে তাদের নৈতিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক দেখ! দেয়। 
আবার ইচ্ছাপূর্বক যৌন ইচ্ছাকে যদি অবদমন করা হয় তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে নানা ধরনের অন্বাভাবিকতা দেখা দেয়। অবদমিত যৌন-কামনা অনেক 
সময় অন্থস্থত| এবং মানসিক বিকৃতির কৃষ্টি করে। মানুষের যৌন আবেগ যদি 
বিচার বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় এবং তাঁর সৌন্র্যবোধ, নীতিবোধ ও ধর্ম- 
বোধের. সঙ্গে যুক্ত না হয় তাঁহলে মানুষ, মানুষ হয়েও পশুতে পরিণত হয়। 
বিবাহ নরনারীর মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন সুষ্টি করে--মধুরতম সাহচর্য হুষ্টি করে। বিবাহ 
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বদ্ধনে আবদ্ধ হয়ে নরনারী একই স্বখ-ছুঃখের সমান অংশীদার হয়, একই 
আশা-আকাঙ্খায় অনুপ্রাণিত হয় । একই সন্তানের চিন্তায় উভয়ে সমভাবে ব্যাকুল 
হয়ে উঠে। উভয়ের মনোভাবের এই সাদৃশ্য এমন একটি মধুর সম্পর্কের সৃষ্ট 
করে য অন্য কোনরকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখ| যায় ন|। 

বিবাহ একটি নৈতিক অনুষ্ঠান । বিবাহ কেবলমাত্র ছুটি নরনারীর মধ্যে 
একটি চুক্তি নয়। পারস্পরিক ভালবাসা, সহান্ুভূতি ও সমবেদনাবোধ, নরনাঁরীর 
জৈবিক কামনাকে আধ্যাত্মিক এবং পবিত্র বন্ধনে উন্নীত করে। বিবাহের 
মধ্য দিয়েই নরনারীর আত্মোপলন্ধি ঘটে । সাঁমনার (5%7/97) এবং কেলার 
(Keller) বলেন, “বিবাহ প্রত্যেকের স্বার্থ ও কামনার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি, বিশেষ 
করে শিশুর জন্ম এবং প্রতিপালন ব্যাপারে, ছুটি জীবনের এবং স্বার্থের এক্যের 
দিকে চালিত করে ।” 

সমাজের দিক থেকেও বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 
পরিবার সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্টান । সুসংগঠিত পরিবার সমাজের 
এক্য ও সংহতি রক্ষা করে | বিবাহ-ব্যবস্থা পরিবারের ভিত্তিম্বরূপ । অধ্যাপক 
ম্যাঁকেঞ্জি (॥acken7i) বলেন, “পরিবারের প্রাথমিক ভিত্তির একান্ত প্রয়ো- 
জনীয়তাঁর জন্যই বিবাহ-প্রথার প্রতি পবিত্রতা এবং স্থায়িত্ব আরোপ করার যথেষ্ট 
কারণ আছে।” বিবাহ-প্রথার উপরই পরিবার নির্ভরশীল । 

সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল সমষ্টিগত স্বার্থে ব্যক্তির যৌন সম্পর্ক এবং 
যৌন আকাজ্জাকে নিয়ন্ত্রিত করা । সমাজে মান্তষ যদি বিবাহ করে স্বাভাবিক 
দাম্পত্য-জীবন যাপন ন! করে, যদি সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা! বিরাজ করে তাহলে 
সমাজস্থ ব্যক্তির শারিরীক 'ও নৈতিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক দেখা দেয় । 
দৈহিক কামনার বিরুতি ব্যক্তির জীবনে নৈতিক অধঃপতনের সুচনা করে এবং 
নিঃসন্দেহে ত| সমাজের সংগঠন ও শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকারক | বিবাহ প্রথার 
মাধ্যমেই সমাজ ব্যক্তির অপরিপূরিত যৌন-কামনাকে নিয়ন্ত্রিত করেও তাঁকে একট! 
সীমার মধ্যে ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট হয় । সমাজের দিক থেকে নরনারীর যৌন- 
কামনার পরিতৃপ্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হল সন্তানোৎপাদন। সাঁমনার এবং কেলাঁর 
বলেন, “বিবাহ অনুষ্ঠান হল সমাজের নিজেকে আত্ম-বিলোঁপের হাত থেকে রক্ষ! 
করার সংগঠন যেমন, শিল্প সংগঠনগুলি সমাজের আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত সংগঠন ।” 
বিবাহের মধ্য দিয়ে নরনারী যাতে ভালবাসা, বন্ধুত্ব, গভীর আত্মীয়তার ভিত্তিতে 
এক সুন্দর সংসার গড়ে তুলতে পারে, সমাজ প্রতিটি নরনারীকে সে সুযোগ দেয় । 
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বিবাহের পবিত্র বন্ধন নরনারীর কামনাকে ভালবাসা ও পারম্পরিক বন্ধুত্বে 
রূপান্তরিত করে এবং পণ প্রবৃত্তিকে বিদুরিত করে নরনারীর মনে এক আধ্যাত্মিক 
মনোভাবের স্থষ্টি করে। ব্যক্তির চরম কল্যাণ সমাঁজেরও কল্যাণ । বিবাহ হল 
তাঁকে লাভ করার উপায় স্বরূপ । বিবাহ-প্রথ একট! সামাজিক রীতি, সমাজের 
কল্যাণের জন্যই সমাজ নরনারীর এই মিলনকে স্বীকার করে নেয়। 


অনুশীলনী 


১। পরিবার কাকে বলে? পরিবারের বৈশিষ্টযগুলি কি? প্রাথমিক গোষ্ঠী হিলেবে 
পরিবারের গুরুত্ব নিরূপণ কর। (What is a family ? What are the main features 
of the institution of family? Indicate the importance of the family as a 
primary group.) 

২। পরিবারের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে, আলোচন! কর | (Explain, how family as 
an institution has originated.) 

৩। পরিবারের বিশ্বজনীনত্বের ব্যাথা! কিভাবে দিতে পার? (How can you account 
for the universality of family ?) 

৪। পরিবারের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর। (Explain the different types of 
family.) 

৫। পরিবারের কার্ধাবলীর ব্যাখ্যা কর। (Explain the functions of family.) 

৬। পরিবারের এবংপরিবারের মধ্য দিয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিকীকরণ কিভাবে 
সম্ভব হয়? (How social control and socialization is possible in and through 
family ?) 

৭। কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজে পরিবারের ভূমিক! বৰ্ণন] কর। (Descrite the 
role of the family in agrarian and industrial societies.) 

৮। বিবাহ কী? বিবাহের গুরুত্ব বর্ণন!কর। (What is marriage ? Explain its 
importanze.) 
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দ্বিতীয় পত্র 


প্রথম অন্যান 
সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক সচন্তা 


(Social stratification and Social mobility) 


১। সমাজে সভ্ভ্যদেন্র সমত! ও অসমত! (Equality 
and inequality of members in a society) $ 

প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত 
সাম্যনীতির গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করে আঁসছেন। ইউরোপের বিভিন্ন উন্নতশীল 
দেশগুলিতে যে আন্দোলনের জোয়ার সমাজকে আন্দোলিত করেছিল তার উদ্দেশ্যই 
ছিল সাম্যবাদের ভিত্তিতে ব্যক্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা৷ অবশ্য বর্তমান 
সমাজতাষ্িক দেশগুলিতে সাম্যনী তি বলতে মূখ্যতঃ অর্থ নৈতিক সাম্যকেই বোঝায়। 
কিন্তু সমাজে সাম্য বা! সমতার যে তাৎপর্য তা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে 
বিচার্ধ নয়। তাই সমতার প্রশ্ন সমাজবিদ্দের চিন্তাভাবনাকেও আলোড়িত 
করেছে, এমন কি সমাজ সম্পর্কে চিন্তাশীল লেখক, নাট্যকার, দার্শনিকবৃন্দ 
সকলেই এই প্রশ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ক্টোয়িক দীর্শনিকরা! 
মানবাত্বার সম-অধিকারের যে প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রাচীন রোমের আইনে তার 
মর্ম সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। রুশো তাঁর সামাজিক চুক্তিতে (5004! 
Contract) গণতন্ত্রকে সাধারণের ইচ্ছার (General will) উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন এবং তিনি উদাত্তকণে প্রকাশ করেন যে, মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ 
করে কিন্ত সর্বত্রই সে শৃঙ্খলীবদ্ধ। অবশ্য এ কথা বল! সমীচীন যে রাজনৈতিক 
চিন্তাবিদ্রা সাধারণতঃ রাজনৈতিক ব৷ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সাম্যনীতির 
জয়গান করেছেন কিন্ত মানুষ নিয়েই সমাজ, আবার মানুষ নিয়েও রাষ্ট্র । ফলে 
রাজনৈতিক সমস্ত৷ সামাজিক সমন্তাকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি সামাজিক 
সমস্তা। রাজনৈতিক সমস্তাকেও প্রভাবিত করে। যেমন-_সামাঁজিক স্তরবিন্তাসে 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বৈষম্য তার ভিত্তি হল ক্ষমতাগত, মর্যাদাগত, জাতিগত 
এবং অর্থনীতিগত। এই বিভিন্ন পর্যায়ের বৈষম্যের কারণ হিসেবে অর্থ নৈতিক 
বৈষম্যও কম দায়ী নয়। সমাজে সমতার নীতি প্রচারে যারা উৎসাহী ছিলেন 
তীদের চিন্তা, রাজনৈতিক জগতকেও কম আন্দোলিত করে নি। ডাইনী (Diecy) 
তীর পুস্তকে আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের কথা বলেছেন। আইনের দৃষ্টিতে 
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একই অপরাধের জন্য প্রধানমন্ত্রী থেকে" ঝাড়ুদার পর্যন্ত সকলেই সমভাবে শান্তির 
যোগ্য। কার্পমার্কস (4717£472) তীর 18016591০-তে পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর 
অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এই শ্রেণীবিষ্যাসের মূল কারণ হিসেবে 
তিনি অর্থ নৈতিক বৈষম্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে “তথাকথিত? 
রাষ্ট্র উচ্ছেদের কথা তিনি ঘোষণ| করেছেন । 

সমাজে সব সত্যই সমান-_-এই চিন্ত! প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান 
যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক এবং সামাজিক চিন্তাবিদদের চিন্তাধারাকে আলোড়িত 
করেছে, য| বিভিন্ন দেশের সংবিধানে স্ুপরিষ্ফুট । ভারতের সংবিধানে 
অপ্পৃষ্যত| দূরীকরণের কথ| বলা হয়েছে এবং মন্দির, পুদ্ধরিণী, রেন্ডোর| ও 
জনমাধারণের সম্পত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের সমান অধিকারের উল্লেখ কর! 
হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলিতে জাতিভিত্তিক বৈষম্যকরণ আইনতঃ দণ্ডনীয় বলে 
ঘোষিত হয়েছে। ত ছাড়াও সাম্য আনয়নের জন্যে নিয়পর্যায়ভূক্ত তপপিলী- এবং 
উপজাতির ক্ষেত্রে বিশেষ হুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা! কর! হয়েছে, ফলে সামাজিক 
সচলতার পথও স্থগম হয়েছে । ঘৌভিয়েট রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত, ফলে সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা প্রথার বিলোপ সাধন 
করে সাম্যবাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত কর! হয়েছে। তা ছাড়া অন্তান্ত দেশও 
সমাজে সমত নীতির প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছে। স্থইজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের 
(Direct Democracy) মাধ্যমে জনগণের শাসনব্যবস্থা! সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে 
মতামত প্রকাশের এবং শান ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। 
আমেরিকায় শ্বেতকায় (Wi৷e) এবং কৃষ্ণকায় (319০0 ব্যক্তিদের মধ্যে 
শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে অনেক চিন্তাবিদই প্রতিবাদে মুখর। 

সাম্যবাদের মূল অর্থই হল সমাজজীবনে কোন মানুষেরই এমন কোন 
অধিকার থাকবে না যা অপরের অধিকার ভোগের পরিপন্থী এবং কোন শ্রেণী বা 
ব্যক্তি বিশেষের জন্য বিশেষ কোন স্থযোগ-স্থবিধ৷ থাক! নীতিগতভাঁবে 
অবাধনীয়। সাম্যবাদের মূলকথাই হল সম অধিকারের স্বীকূতি। একটি শ্রেণী 
যদি তার স্যাধ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষে তা 
পরিপন্থী ৷ বিভিন্ন দেশের সংবিধানে, মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমতার উপর 
তাই গুরুত্ব আরোপ কর| হয়েছে। সমাজবিদ্দের মধ্যে অনেকেই এই মত পৌধণ 
করেন যে, যতই সমাজে সাম্যবাদের জয়গান করা হোক না কেন, শ্রেণীবৈষয্য 
সামাজিক জীবনে অবশ্ম্তাবী। সামাজিক জীবনে প্রাত্যহিক জ্রিয়া প্রক্রিয়াই 
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অনেক ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের স্থষ্টি করে থাঁকে। গতিণীল জীবনে, সামাজিক 
শ্রেণীবিন্তানেরও স্থায়ী কোন রূপ নেই। পরিবতিত সামাজিক অবস্থার সাথে সাথে 
নিত্য নতুন শ্রেণীর উদ্ভব স্বাভাবিক ।. ফলে শোষণহীণ সমাজব্যবস্থা স্থাপনে 
যারা দৃঢ়মঙ্কর তাদের পক্ষে অর্থ নৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ কর! সম্ভব হলেও 
সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর কর! সম্ভব 
নয়। শ্রেণীগত বৈষম্যের অন্তরালে যে মনোভাব. ক্রিয়া করে তাঁর কারণ 
একমাত্র অর্থনীতিই নয়, সাংস্কৃতিক মূল্যের চেতনার অভাবও তার মূলে ক্রিয়া- 
শ্রীল। এমনকি সমাজতান্তিক দেশগুলিতে সামাজিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাম্য 
প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। ধনতীন্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অথনৈতিক ক্ষমতা 
যাদের হাতে স্যন্ত তাঁর! অর্থনৈতিক ক্ষমত বিস্তারের মাধ্যমে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাঁও 
করায়ত্ত করে । ফলে এই অর্থনৈতিক অসাম্য সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও আত্ম- 
প্রকাশ করে যার ফলে সমাজস্থ ব্যক্তির সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও যেমন বৈষম্য 
দেখ| যায় আবার সামাজিক মর্ধাদার ক্ষেত্রেও এ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। 
অর্থনৈতিক বৈষম্যহেতু সমাজে মর্যাদ। অর্জনের পথও রুদ্ধ হয়ে পড়ে । সেজন্য 
অমাজবিদেরা বৈষম্যের কারণ হিসেবে পরিবেশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে 
সমাজে অদাম্যের কাঁরণ নির্দেশ করেছেন। সামাজিক সচলতা৷ এবং সামাজিক 
অগাম্য দূরীকরণের ক্ষেত্র শিক্ষার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু শিক্ষার 
বিস্তারও অর্থ নৈতিক অবস্থার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে সকলের পক্ষে শিক্ষা 
গ্রহণও সম্ভব হয় না, যার জন্য সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে সমতার কথা চিন্তা! করা 
তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। 

সরোকিন (9০79147)-এর মতে পুরোপুরি সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
অবিভক্ত সমাজের চিন্তা কল্পনা বিলাস ছাড়া কিছুই নয়। শ্রেণীবিভাগ ও তজ্জনিত 
বৈষম্য শুধু বর্তমান যাস্্িক সভ্যতার ফলস্বরূপ নয়, এমনকি প্রাচীন সমাঁজও এই 
কলঙ্ক থেকে মুক্ত ছিল না । প্রাচীন গোষ্ঠা জীবনেও দলপতির প্রাধান্যের অসংখ্য 
নজীর পাওয়া যায়। 

কয়েকজন সমাঁজবিদ্‌ যেমন ডেভিস (D৮i৪) এবং মুর (19976) অসাম্যের 
কারণ হিসেবে সমাজে বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমাজে ব্যক্তিদের যে সব কাজ করতে হয় প্রত্যেকটি 
কাছের গুরুত্ব সমান নয়-_কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ আবার কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ । 
ফলে স্বভাবতই নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে। এছাড়া সমাজে সব ব্যক্তিই সমান দক্ষতাসম্পরর 
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নয়, কারও দক্ষত| বেশী আবার কারও দৃক্ষত| কম, সেহেতু সকলের পক্ষে সকল 
কাজ সমানভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই কর্মের গুরুত্ব 
ভেদে সুযোগ স্থবিধার ক্ষেত্রেও বৈষম্য এসে পড়ে । এই স্থযোগস্থ বিধা! অর্থ নৈতিক 
এবং মর্যাদাস্থচক হতে পারে । বিশেষ স্থযোগস্থবিধ| ছাড়! দায়িতপূর্ণ ও কষ্টমাধ্য 
কাজ সকলে করতে ইচ্ছুক হয় না । ত ছাড়াও কোন কোন কাজ সম্পাদনের জন্য 
প্রশিক্ষণের (6:210118) প্রয়োজন, য| সকলের পক্ষে গ্রহণ কর| সম্ভব হয় ন|। 
উত্তরাধিকারসতত্রে প্রাপ্ত গুণাবলীর জন্যও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখ! যায়। 
একই পরিবেশে যমজ সন্তানদের প্রতিপালনের সমান স্থযোগ দেওয়! সত্বেও যে 
তাদের মধ্যে কর্মকুশলতার পার্থক্য দুষ্ট হয়, ত! সমাজবিদ্রা প্রমাণ করে 
দেখিয়েছেন। অসাম্যের কারণ কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক বৈষম্য এবং যোগ্যতার 
বৈষম্যের দিক থেকেই বিচার্য নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অসাম্যের জন্য সমাজের 
অন্যান্য ব্যবস্থা, ধর্ম ও মনস্তাত্বিক কারণও কম দায়ী নয়। 

সাম্য'এবং অসাম্যের ত্রিয়। প্রক্রিয়৷ নিত্যই সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত । 
সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকেও যেমন অন্বীকার করা যায় না, আবার 
পুরোপুরি সর্ব ব্যাপারে সাম্য গ্রাতি্ঠ। করাও সম্ভব বলে মনে হয় না ॥ জীবনের 
ক্ষেত্রে অবশন্তাবী মৌলিক প্রশ্নে সাম্য নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় কিন্তু উত্তরাৰিকারহুত্রে 
অজিত গুণাবলীর ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব । কয়েকজন সমাজবিদ্‌ এ 
মন্তব্যও করেছেন যে, পুরোপুরি সাম্য সকল সময়ে কাম্য নয়। সমাজে প্রতিটি 
ব্যক্তি যদি একই ভাবে চিন্ত। করতে এবং বিচারবুদ্ধিতে যদি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
বৈষম্য না থাকত তাহলে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির বিকাশপাধনের 
পথ রুদ্ধ হয়ে যেত এবং সমাজও গতিহীন হয়ে পড়ত । 


২। সামাজিক বৈনম্যকব্রলেল শ্বাব্রলা (The [6৩৪ 
of social differentiation) 2 

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নান| বিষয়ে বৈষম্য লক্ষ্য কর! যায় দৈহিক, মানমিক, 
ব্যক্তিগত, প্রকৃতিগত, নৈতিক চরিত্রগত, লিঙ্গগত গ্রভৃতি। কিন্ত এই জাতীয় 
বৈষম্য ব্যক্তিগত বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য নয়। সামাজিক বৈষম্যকরণের, 
প্রশ্ন তখনই আমে যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে ৷ কোন এক সমাজিক 
শ্রেণীর অন্তভুক্ত করি এবং অপর এক ব্যক্তিকে অপর এক সামাজিক শ্রেণীর 
অস্তভু ক্ত করে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করি। যেমন, আমরা কথায় বলি রাম, 


| 
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উচ্চবিত্তের অন্তু ক্র; আর শ্যাম মধ্যবিত্তের অন্তভূক্ত তখনই সামাজিক' 
বৈষম্যকরণের প্রশ্ন এসে যায়। জাতিগত বৈষম্যও সামাজিক বৈষম্য । যখন 
আমর! বলি রাম ব্রাহ্মণ, যতু শূত্র, তখন এই বৈষম্য সামাজিক বৈষম্য । 

সামাজিক বৈষম্যের সঙ্গে সামাজিক স্তরবিন্তাসের (30288005092) বিশেষ 
সম্পর্ক আছে। সামাজিক: স্তরবিন্তাস হল সমাজের কতিপয় স্থায়ী গোষ্ঠী ব| বর্ণে 
(081589153) বিভক্ত হওয়|, বার! কর্তৃত্ব ও বশ্যতার সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে 
যুক্ত। এ ব্যক্তি পুঁজিবাদী, এ ব্যক্তি শোষিত শ্রেণীর অন্তভূক্কি__এগুলি হল 
সামাজিক বৈষম্যকরণের উদাহরণ | পুরুষের ‘সঙ্গে নারীর যে লিঙ্গগত বৈষম্য 
তা সামাজিক বৈষম্য নয়, ব্যক্তিগত বৈষম্য | 
f মৃত্তিকার যেমনি বিভিন্ন স্তর থাকে, সমাজের ও তেমনি বিভিন্ন স্তর আছে। 
দুইয়ের মধো পার্থক্য হল, মৃত্তিকার স্তরগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের কোন সচেতনত৷ 
নেই, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তর পরম্পরের সম্পর্কে সচেতন। ‘শ্রেণী! এবং 
‘জাতি’ দামাজিক স্তর বিন্যাসের ছুটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য, য| সমাজে কোন ব্যক্তির 
অবস্থান ও পদমর্ষাদ। অনেক পরিমাণে নির্দেশ করে। সামাজিক শ্রেণী হল কিছু 
লোকের সমষ্টি বা একটি গোষ্ঠী, সমাজে যার একট! সুস্পষ্ট মর্ধাদ। রয়েছে এবং 
এই মর্ধাদাই অন্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিরূপণ করছে। কাজেই সামাজিক 
শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই সামাজিক বৈষম্যের উদ্ভব । অর্থ, ধর্ম, জ্ঞান, ক্ষমতা প্রভৃতি 
নান| বিষয়ই এই মৰ্ধাদার বিষয়টি নির্ধারিত করে এবং তাঁরই ভিত্তিতে 
এক একটা বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ঘেমন পূর্বে বল! হয়েছে, উচ্চ বত্ত, 
নিয়বিত্ত, মধ্যবিত্ত হল অর্থের ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক শ্রেণী । সমাজে উচ্চবিত্ত 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তি যে মর্ধাদ। ভোগ করে, নিম্নবিত্ত মপ্রদায়ের ব্যক্তি সেই মর্ধাদ। 
ভোগ করতে পারে ন, যদি অর্থ ব| বিত্তই মর্যাদা! নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি 
গণ্য হয়। অন্থরূপতাবে, শাপকশ্রেণীর অন্তর ক্ত একজন ব্যক্তি শাসিত শ্রেণীর 
অন্ততুক্তি একজন ব্যক্তির তুলনায় সমাজে অধিকতর মর্ধাদ। লাভ করে। এভাবেই 
এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্ত শ্রেণীর সামাজিক বৈষম্য গড়ে ওঠে। প্রাচীন এবং 
আধুনিক ভারতে জাতি প্রথ| সামাজিক স্তরবিন্যানের একটি বিশেষ রূপ (form) 
বল! যেতে পারে। ব্রাহ্মণ ও শূত্রের বৈষম্য সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণ | 

মাচুষে মান্থষে যে ব্যক্তিগত বৈষম্য তা বিশেষ কোন সামাজিক সমস্তার টি 
করে না॥ কিন্ত সামাজিক বৈষম্যকরণ বহু সমাজে বহু সমস্তার, সুষ্টি করে। 
সর্প্রকাঁর সামাজিক বৈষম্য দুরীভূত হয়েছে এমন শ্রেণীহীন্‌ সমাজ বাস্তবে দেখা 
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১৭৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


যায় না| যে কোন সমাজে সামাজিক বৈষম্য কিছু না কিছু মাত্রায় থাকবেই 
কিন্তু যখন এই বৈষম্য অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে তখনই সমাজের এক্য ও 
সংহতি বিদ্নিত হয়। যেমন, জাতিপ্রথার সবচেয়ে নিকট অবস্থা হল অস্পৃঠ্যতা, 
যা সমাজের মূলে আঘাত করে । 

সামাজিক বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে, তবে 
সমাজের প্রতিটি সত্যের. লক্ষ্য রাখ! উচিত যাতে এই বৈষম্য সামাজিক 
সংগঠনকে কলুষিত ন| করে। শিক্ষা, পারম্পরিক বোঝাপড়া) পারস্পরিক 
সহযোগিতা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণ। থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টা, পারম্পরিক 
মেলামেশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে 
ব্যবধানের দুরত্ব অপসারিত করে তাদের পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে : 
পাঁরে। তাছাড়া, কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর অস্তভু ক্ত ব্যক্তি তার মিথ্যা 
মর্ধাদীবোধকে প্রাধান্য ন! দিয়ে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের কথ] চিন্ত! করতে 
পারে। সমাজে সকল ব্যক্তিকে সমান সুযোগ স্থবিধা দেওয়। হলে, মিথ্যা 
. জাত্যাঁভিমান ও শ্রেনী-দচেতনতাঁর বিলোপ সাধিত হতে পাঁরে। কাজেই 
সামাজিক বৈধম্যকে বপপর্ণরূপে দূরীভূত করতে ন! পারলেও, সমাজ সচেষ্ট হলে 
এই 'বৈষম্যপ্রন্থত অনেক সামাজিক অকল্যাণকে প্রতিরোধ করতে পারে। 
অর্থনৈতিক সমত| অনেকাংশে সামাজিক বৈষমাজাত দুর্নীতির অবসান ঘটাতে 
পারে। এই প্রনর্দে গিসবার্ট (6১56৭৮৪) যে কথ। বলেছেন তা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য, _«সাঁম।জিক স্তরবিন্তাণকে এড়াবার উপায় ন। থাকতে পারে, কিন্তু 
তাঁকে সমাজের কল্যাণের দিকে চালিত কর! উচিত৷’ 


৩। সমাজের সভ্যন্দের সত্যে শ্রেষ্ট এবং 
হীনত! (Superiority and inferiority among members in a 
Society) ৪ 


‘প্রাচীন সমাজে এমনকি, বর্তমান সমাজেও সমাজের সভ্যদের মধ্যে কেউ শ্রেষ্ঠ 
(5uperior), কেউ হীন (1765707), এমন একটা ধারণার প্রচলন লক্ষ্য করা 
যায়। অবগ্য আধুমিক সভ্য সমাজ এই জাতীয় ধারণার বিলোপ সাধনে বদ্ধ- 
পরিকর। প্রশ্ন হল, সমাঁজের সত্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতীর শ্রেণীবিভাগ 
কর! চলে কি? আমরা কি বলতে পারি, সমাজের কোন্‌ কোন্‌ সভ্য শ্রেষ্ঠ এবং 
কোন্‌ কোন্‌ সভ্য হীন ? 
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মানুষ হিসেবে স্বভাবতঃ সবাই সমান । কিন্তু নানা ব্যাপারে মানুষের মধ্যে 
পার্থক্য দেখ! যায়। যেমন__রাঁম ও যনু, স্বভাবতঃই সমান। কিন্তু নামের পার্থক্য 
ছাড়াও তাঁদের মধ্যে বর্ণ, আকার, আকুতি, সামর্থ্য ও অন্যান্ত ব্যাপারেও পার্থক্য 
পরিলক্ষিত হতে পারে। মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর বা! বৈশিষ্ট্যের 
দিক থেকে মান্গষের মধ্যে যেমন মিল লক্ষ্য কর! যায়, তেমনি অপ্রয়োজনীয় 
বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অমিল লক্ষ্য কর! যায়। কিন্তু সে কারণে সমাজে কোন 
ব্যক্তিকে শেষ্ঠ, কোন ব্যক্তিকে হীন গণ্য কর। যেতে পারে ন| | দেহাঁকৃতির 
দিক থেকেও কোন মানুষের মধ্যে বিশেষ কোন ক্রট পরিলক্ষিত হতে পারে, 
কিন্তু সে কারণে তাকে হীন এবং যার মধ্যে সেই ত্রুটি নেই তাকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করা 
যেতে পারে ন|। 

সমাজের সভ্যদের মধ্যে কেউ শ্রেষ্ঠ কেউ হীন_-এই জাতীয় প্রশ্ন কার ওকারও 
মনে জেগেছে, সামাজিক বৈষম্যের (500ia] differences)জন্য । তবে একথ! সত্য 
যে সামাজিক শুর বিশ্যাসের অস্তি্থ নেই এমন শ্রেণীহীন সমাজ অনেকের কাম্য 
হলেও, তার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ নেই | সামাজিক বৈষম্য প্রতিটি 
সমাজেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সামাজিক স্তরবিন্যান অনেকের কাম্য না হলেও তাকে 
এড়াবার উপায় নেই। সেই কারণে আমর! সমাজে মর্ধাদীর বা জাতিগত 
ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এই সামাজিক বৈষম্যই সমাজের 
সভ্যদের মধ্যে কেউ শ্রেষ্ট, কেউ হীন-_এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার স্থ্ট করেছে। 
কয়েকটি উদ্বাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: প্রাচীন হিন্দুমাজে 
গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ ও শ্রেণীর বিভাগ কর! হয়েছিল ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূত্র । কিন্ত বর্তমান হিন্দু সমাজ বর্ণাশ্রমের উৎপত্তির ভিত্তিটুকু 
সম্পূর্ণভাবে বিশ্বত হুল, যার ফলে বহমান হিন্দু সমাজে গুণ ও কর্ণের ভিত্তিতে 
চারটি বর্ণের পরিবর্তে চারটি জাতি (083) আমর! দেখতে পাই। সামাজিক 
মর্যাদার দিক থেকে ব্রাহ্মণের স্থান সকলের উঠুতে, সকলের নীচে শূদ্রের। এর 
ফলে ত্রা্মণর। শ্রেষ্ঠ আর শৃদ্র হীন--এমন ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হল। এই জাতীয় 
ধারণ] নিঃসন্দেহে সমাজের একা ও সংহতিকে বিনষ্ট করে|: আবার, যে সব 
সমাজে এক সময় দাসত্ব প্রথ| প্রচলিত ছিল, সেই সব সমাজে ক্রীতদাঁপদের অত্যন্ত 
হীন গণ্য কর| হত এবং ক্রীতদাঁসদের মালিকদের শ্রেষ্ঠ গণ্য কর! হত। আধুনিক 
যুগেও যে-সব দেশে বর্ণবিদেষ প্রবল আকার ধারণ করেছে সে-সব দেশে 
শ্বেতকায় ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের হীন গণ্য করা হয়। 


১৮০ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


কাজেই সামাজিক বৈষম্যের জন্যই কোন মানুষ শ্রেষ্ট; কোন মান্য হীন 
এমন মনোভাব সমাজের কারও কারও মধ্যে দেখ! যার।. কিন্তু এই জাতীয় 
মনোভাব অত্ন্তস্বপ্য, যাঁকে কৌন মতেই সমর্থন করা চলে না। অর্থ নৈতিক 
বৈষম্য হেতুও কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ | কোন ব্যক্তি হীন, এমন ধারণ। অত্যন্ত 
নিন্দনীয় । অর্থনৈতিক বৈষম্য হেতুই সমাজে কোন কোন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি 
এখনও অনেকের দৃষ্টিতে “ছোট লোক" । ভারতীয় সমাজে শ্রেণী বিশেষকে অস্পৃশ্য 
জ্ঞানে হীন এবং উচ্চ বর্ণের শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠ বলে অনেকে মনে করেন । সব মানুষই 
মূলতঃ সমান_এই দৃষ্িভদীর অভাববশতঃই মানুষ কাউকে শ্রেষ্ট, কাউকে হীন 
গণ্য করে। বিশেষ মর্যাদা ভোগ করার জন্য সমাজে কাউকে শ্রেষ্ট; আর যে এ 
মর্ধাদা ভোগ করে ন! তাকে হীন মনে কর! যেতে পারে না এবং যদি তা করা 
হয় তাহলে ত! হবে সংস্কতিবিহীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক | 


সভ্য সমাজে কোন শ্রেণীবিভাগ যদি থাকে; তাহলে সেই শ্রেণী বিভাগের 
ভিত্তি হবে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ, স্থযৌগ স্থবিধার নয়। সমাজে যে সমতা থাকবে 
ত! মর্যাদার নয়, স্থযোগের। সমাজে বিশেষ শ্রেণীর অনুকূলে কোন আইন 
প্রবর্তিত হবে না । সমগ্র সমাজের সভ্যদের কল্যাণের জন্যই আইন প্রবর্তিত 
হবে। সমাজে বৈষম্য অবশ্যই থাকবে; সেই বৈষম্য হল লিঙ্বগত, বয়মগত, 
উৎকর্ষগত ইত্যাদি । সমাজে স্তরবিন্যা তখনই সমর্থন যোগ্য, যখন সমাজের 
স্যর! সাধারণভাবে তাতে লাভবান হবেঃ ব| যখন তা৷ সমাজের সমষ্টিগত 
কল্যাণের পরিপন্থী নয়। 


কাজেই সমাজে কোন্‌ সভ্য শ্রেষ্ট, কোন্‌ সভ্য হীন_-এই জাতীয় ধারণার 
কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। এই জাতীয় ধারণা সমাজের এঁক্য ও সংহতি 
বিনষ্ট করে। প্রতিটি মানুষের স্বতঃমূল্য আছে। মানুষ নিজেই নিজের লক্ষ্য 
স্বরূপ অপরের অভীষ্ট সাধনের উপায় মাত্র নয়--এই সত্য সম্পর্কে সচেতন হলে 
কেউ শ্রেষ্ঠ, কেউ হীন_-এই মিথ্যা বা! ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটবে । বিশেষ 
কৃতিত্বের জন্য সমাজে কৃতিমন্তান সকলের প্রশংস! লাভ করবে, সকলের দ্বারা 
অভিনন্দিত হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু লে কারণে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ এবং 
অন্ত ব্যক্তি যিনি সেই কৃতিত্ব লাভের অধিকারী হতে পারেননি তিনি হীন 
এরূপ ধারণ! কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ, সমাজের সভ্য হিসেবে 
শেষ্ঠত| ও হীনতার প্রশ্ন অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক | 


সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক সচলতা ১৮১ 


৪1 সামাজিক ভ্তব্রজিল্যাসেল অর্থ (The Idea of 
social stratification) $ 
__ সমাজবিদ্যায় স্তরবিন্যাস বলতে সমাজের জনগণকে উচ্চ-নীচ পর্যায়ে বিভক্ত 
করা বোঝায় । উচ্চ-নীচ পর্যায় বলতে ঠিক আমর! কি বুঝি জানতে হলে এই স্তর 
বিন্তাস কথাটির বিস্তারিত আলোচন! প্রয়োজন। 'স্তরবিন্যাস' কথাটি ভূবিদ্ধ] 
(0০০1085) থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে ভূবিষ্যার স্তরবিন্তাস কথাটি দেই শাস্ত্রে 
যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সমাজবিদ্যায় সে অর্থে ব্যবহৃত হয় ন| । মৃত্তিকা বিভিন্ন স্তরে 
বিভক্ত এবং সব মৃত্তিকাই একরূপ নয়। তবে মৃত্তিকার স্তরবিন্তাসের সঙ্গে 
সমাজবি্ঠার স্তরবিন্তাসের পার্থক্য রয়েছে। ভূবিগ্য| সংক্রান্ত শুরবিত্যামে 
এক গুরের সঙ্গে অন্ত স্তরের সম্পর্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু 
সমাজে স্তরবিগ্ডাস যদিও নানাকারণে প্রতিষ্ঠিত তবে একথা স্বীকার্ষ যে প্রত্যেক 
গুরের বা শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কোন বাধা নেই। দ্বিতীয়তঃ, 
সামাজিক স্তরবিন্যাসে প্রত্যেকটি স্তরই নিজ শ্রেণী সম্পর্বে সচেতন সেজন্য বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে যেমন দন্দমূলক সম্পর্ক বিরাজ করে তেমনি প্রতিযোগিতামূলক । 
সম্পর্কও লক্ষ্য কর! যায়। ভূতাত্বিক স্তরবিন্ঠামে এ ধরনের সম্পর্কের প্রশ্নই ওঠে 
না; কারণ এগুলি জড় পদার্থ । ফলে পরম্পরের সম্পর্কে সচেতনতার কোন 
প্রশ্ন সেখানে ওঠে ন।। 
সমাঁজবিগ্ার সামাজিক স্তরবিন্যান বলতে কি বোঝায় তা জানতে হলে 
সমাজবিদ্‌ প্রদত্ত সংজ্ঞা আলোচন! করা প্রয়োজন | সরোকিন (5০/014) বলেন, 
" ধামাজিক স্ুরবিন্যাশ বলতে জমসংখ্যাকে পর্যায়ক্রমে বিভক্তিকরণ বোঝায় |! 
এই স্তর বিন্যামে একপ্রান্তে উচ্চশ্রেণী ও অপরপ্রান্তে নিয়শ্রেণী অবস্থিত। ৫ 
বিভাগের বৈশিষ্ট্যই হল স্থযোগ-সথবিধা, অধিকার, দায়িত্ব, সামাজিক ক্ষমত| এ 
সামাজিক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য । 
সরোকিন আরও বলেন, সুনংগঠিত সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল তাঁর এই 
বিন্যাসে । পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়। 
না এবং বর্তমানেও নেই যা সমাজতান্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোপুরি 
উপর প্রতিঠিত। শদন্তদের প্রকৃত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত অবি 
সমাজব্যবস্থা কল্পনীবিলাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সরোকিন তার ‘Social 
Mobility” গ্রন্থে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ছুটি কারণের উল্লেখ রি 
প্রথমতঃ, তিনি বলেন যে, প্রত্যেকটি শ্রেণীর একত্র বমবাম করার মধ্যেই তাদের 


| 


১৮২ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 
ব্যবহারের, সংগঠনের এবং পারম্পরিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। এভাবে 
একদিকে যেমন শাসক শ্রেণীর তেমনি অন্যদিকে শাসিত শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে । 


দ্বিতীয় কারণ হিসেবে তিনি এই পার্থক্যের জন্য পরিবেশগত পার্থক্যকে . 


দায়ী করেছেন। গিসবার্ট (0159271) বলেন, “সামাজিক স্তরবিন্যাশ, সমাজের 
স্থায়ী গোষ্ঠী বা শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ায় কর্তৃত্ব এবং বশ্যতাঁর সম্পর্কের 
সঙ্গে যুক্ত" ম্যাকাইভার এবং পেজ (Maclver 0178০) বলেন যে, 
সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে প্রথমতঃ, মর্ধাদা-ভিত্তিক ভ্তরবিভাগ বোঝায়, 
দ্বিতীয়তঃ, উৎকর্ষ এবং অপকর্মের ভিত্তিতে স্তরবিভাগ নির্দেশ করে। ম্যাকাইভার 
এবং গেজ বলেন যে, মর্যাদার ভিত্তি হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং 
পুরোহিততান্ত্িক ক্ষমতা; আর এই মর্ধাদাীবোধই একটি স্তরকে অন্য স্তর থেকে 
|, পৃথক করে। 

.।: সমাজবিদ্দের উপরিউক্ত মন্তব্য এবং সংজ্ঞ| থেকে স্তরবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা 

কর! যায় যে, সমাজের ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত। এই পর্যায়কে বিভিন্ন দিক 
|: থেকে বর্ণন। করা যায়। সাধারণতঃ তিনি তিন দিক থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ,অর্থ নৈতিক দিক থেকে স্তরবিন্যাসের কথা বলা 
যেতে পাঁরে--যার মাধ্যমে এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে পৃথক। জীবনযাত্রা, 
চালচলন, মানমর্ধীদ। সব ক্ষেত্রেই শ্রেণীগুলির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান । কাদমার্কম 
10827721475) এই দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, 
মর্যাদার দিক থেকে স্তরবিন্যাসের কথা বল। যেতে পারে। অর্থনীতি ছাড়াও 
মর্ধাদার (3805) বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যেমন, কোন 
শ্রেণী যে বিশেষ সামাজিক মর্ধাদা ভোগ করে তা অন্য শ্রেণীভুক্ত 
পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, ক্ষমতার দিক থেকে স্তরবিন্তাসের কথা 
| যেতে পারে, শাসক শ্রেণী এবং শাসিতের মধ্যে যে পার্থক্য তা এই শ্রেণীর 
ভুক্ত। 
উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিস্তাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের 
ও উল্লেখ কর! চলে। (১) সামাজিক স্তরবিন্তাসপ্রায় সকল সমাঁজেই দেখা! 
| (২) স্তরবিশ্যাস অজিত (8০11০551) এবং অগিত (45075৮০) মর্যাদার ছারা 
নির্ধারিত হয়। সেজন্য যেমন একদিকে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন দেখ যাঁয়,তেমনি 
অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণীরও পরিচয় পাওয়া যায় । (৩) স্তরবিস্াসে 
পারস্পরিক সহাবস্থানের সম্পর্কও যেমন চোখে পড়ে ( যেমন জাতিভেদ প্রথায় ), 


৮০৪৪ 


সামাজিক শুরবিন্তাশ ও সামাজিক সচলত৷ ১৮৩ 


আবার ছন্দমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কও চোখে পড়ে য৷ মার্কসের শ্রেণী- 
বিভাগে এবং মর্যাদা ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগে লক্ষ্য করা যায়। (৪) শ্তরবিন্াস 
উলম্ব (Veri০৭!) আবার আন্তভূমিক (চ071290181) হতে পারে । 

অধ্যাপক টিউমিন (7%7717) বলেন -স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সামাঁজিকীকরণের 
ঘনিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান । একটি শিশু যে পরিবারে জন্মায় সেই পরিবার যে শ্রেণীভুক্ত 
তার প্রভার তার জীবনধারা! ও ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। তা ছাড়াও তিনি 
বলেন যে, স্তরবিশ্যাঁসের উপর সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্টান, রীতিনীতির প্রকৃতি 
নির্ভর করে। প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সেই শ্রেণীর নিজস্ব 
রীতিনীতি, শিক্ষাঃ ধর্ম, আচার, ব্যবহার লক্ষ্য কর! যায়। 


৷ সামাজিক শ্রেলীগুলিল্প প্রকৃতি এবহু 
প্রব্চান্রভেদ (Nature and Types of social classes ) ই 

সামাজিক স্তৱবিন্যাস বলতে কি বুঝায় -- উপরিউক্ত আলোঁচন| থেকে ত 
স্থপরিষ্ফুট । সামাজিক স্তরবিন্যাপকে আমর! বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচন। 
করতে পারি। সামাজিক স্তরবিন্তাসে য়ে বিভিন্ন স্তরের কথা বলা হয় তাঁকে 
যথাক্রমে শ্রেণীগত দিক থেকে, মর্ধাদার দিক থেকে এবং জাতিগত দিক থেকে 
আলোচনা কর। যেতে পারে। এক্ষনে আমরা সামাজিক শ্রেণী, মর্যাদা ভিত্তিক 
শ্রেণী এবং জাতির স্বরূপ ও প্রকৃতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব £ 

(ক) সামাজিক শ্রেণী (5০০18101955) 8 যখন আমরা “সামাজিক 
শ্রেণী’ কথাটি ব্যবহার করি৷ তখন ঠিক এককথায় আমাদের পক্ষে তার অর্থ 
বোঝানে| সম্ভব হয় ন| | -“জাঁতি' (০251) কথাটি যেরূপ সহজবোধ্য, সামাজিক 
শ্রেণী কথাটি ঠিক সেই অর্থে সহজবোধ্য নয় | তাঁর কারণ, জাঁতি কথাটি প্রাচীন 
যুগে এবং বর্তমান যুগেও প্রায় একই রূপে আমাদের কাঁছে উপস্থাপিত কিন্ত 
শ্রেণী কথাটির এইরূপ বিশ্বজনীন (101%:51) কোন সংজ্ঞ| দেওয়। কঠিন । 
তার কারণ, জাতি স্থিতিগীল (92:1০) সমাজের এবং শ্রেণী গতিশীল 
(99780010) সমাজের ফলশ্রুতি। প্রাচীন যুগে জাতি যে অর্থে ব্যবহৃত হোত 
বর্তমানে তার বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, যদিও জাতির কার্যাবলী 
এবং সামাজিক ভূমিকার কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। কিন্তু সামাজিক 
শ্রেণীর সর্বজনীন কোন সংজ্ঞ নির্দেশ কর! সম্ভব নয়। সে কারণে বিভিন্ন যুগে. 
শ্রেণী সম্পর্কে ধারণাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। প্রাচীন যুগে শ্রেণী বিচারের মানদগুও 


১৮৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


ছিল আধুনিককালের থেকে স্বতন্ত্র । বর্তমানে প্রাচীন যুগের অনেক শ্রেণীই 
অবলুপ্ত এবং সমাজতাত্বিক অর্থে নিত্য নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে ও ভবিয্যতেও 
হবে এবং সেদিক থেকে সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

সমাজব্যবস্থার কাঠামোর: পরিবর্তনের সঙ্গে মঙ্গে শ্রেণীর সংজ্ঞাও যেমন 
পরিবতিত হয় সেরূপ নিত্য নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। শ্রেণী 
বিচারের মাধ্যমও হয়ে গড়ে স্বত্ন্র । যেমন, কেউ অর্থের দিক থেকে, কেউ 
মর্যাদার দিক থেকে, আবার কেউ ক্ষমতার দিক থেকে শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করেন। 
সমাঁজতাঁত্বিক দিক থেকে শ্রেণী বলতে ঠিক কি বোঝায়, ত! নিরূপণ করার জন্য 
বিভিন্নসমাজবিদ্দেরমন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সমাজবিদ্‌ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে সামাজিক শ্রেণীর সংজ্ঞ| নির্দেশ করেছেন । ম্যাকাইভার (14017) বলেন, 
“সামাজিক শ্রেণী হল সম্প্রদায়ের (0০2200809)একটি অংশ যা অপর অংশ থেকে 
সামাজিক মর্ধাদার ক্ষেত্রে পৃথক |: কাজেই বলা যায়, শ্রেণী হল মর্ধাদীভি ত্তিক 
গোষ্ঠী । ম্যাকা ইভারকে অনুসরণ করে বলা যায় শ্রেণী যেহেতু মর্যাদা ভিত্তিক 
. সেহেতু সমাজের শ্রেণীবিন্তাসেও বিভিন্ন মর্ধাদার স্তর বিদ্যমান । মর্ষাদীর 
ভিত্তিতে সমাজের উচ্চ-নীচ এই পর্যায়কে সামাজিক শ্রেণীভুক্ত করা যাঁয়। 
এভাবে পারস্পরিক শ্রেণীর পার্থক্য কেবল বাহৃতই নয় মানসিক দিক 
থেকেও উল্লেখযোগ্য । ম্যাকাইভার আরও বলেন যে, এই যে মর্যাদার চেতনা 
যা অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎস তাঁর ফলস্বরূপ 
বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনধারণের পদ্ধতিতে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । অগবার্ণ এবং নিমকফ (Ogburn and Nimkoff) 
ম্যাকাইভারের বক্তব্যের সমর্থনে বলেন, যে-কোন একটি সমাজে যখন কিছু 
লোকের সমষ্টি সমান মর্ষাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে তখনই তাকে একই সামাজিক 
শ্রেণীভুক্ত বলা যায়। 

জিনসবা্গ (01588) শ্রেণীর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, সেই সংজ| শ্রেণী 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে অনেকট। হুস্পষ্ট করে তুলতে সহায়তা করবে। তিনি 
মন্তব্য করেন যে, সামাজিক শ্রেণী হল সমষ্টির একটি অংশ.যাঁর| পরম্পর সাম্যের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষায়, বৃত্তিতে অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন । প্রত্যেকটি 
শ্রেণীরই কতকগুলি মূলগত সমতা রয়েছে। তাঁদের নিজেদের মধ্যে সামান্য 
পার্থক্য থাকলেও ত! শ্রেণী বিভাগের অন্তরায় হয় ন।। মানসিক দিক থেকেও 
একটি শ্রেণী অন্ত শ্রেণীর থেকে পৃথক । এই পার্থক্য দুটি দিক থেকে উল্লেখযোগ্য । 


্‌ 
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(১) নিজ শ্রেণীভুক্ত সদন্তদের নিজেদের মধ্যে সাম্যের মনোভাব এবং 
(২) সামাজিক স্তরবিন্যাসে উচ্চ-নীচ মনোভাব বিদ্যমান । বাহক দিক থেকেও 
এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে পুথক। শিক্ষা বৃত্তি, জীবনধারণের পদ্ধতি, অর্থ 
ইত্যাদি সবদিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায়। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোবা যায় যে, বিশেষ সামাজিক শ্রেণী সমাজের 
কাছ থেকে বিশেষ মধধীদা আদায় করে এবং এই মর্যাদার ফলে কতকগুলি দায়িত্ব, 
ক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। প্রত্যেকটি শ্রেণী নিজ শ্রেণী সম্বন্ধে 
সচেতন এবং প্রত্যেকটি শ্রেণী এক বিশেষ সংস্কৃতির বাহক । 

সামাজিক শুরবিন্টাসে প্রথমেই যে অন্থৃবিধার সন্মুখীন হতে হয় এবং যে 
জটিলতার কৃষ্টি হয় তা হল সামাজিক শ্রেণীর পাশাপাশি মর্ধাদার ভিত্তিতে গোষ্ঠীর 
অন্তিত্ব। মাক ওয়েবারই (7448749) সর্ব প্রথম এই দুয়ের পার্থক্য নির্দেশ 
করে তাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে 
এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর পার্থক্যের ভিত্তি হল উৎপাদনের এবং উৎপন্ন বস্তুর 
অধিকারের বিভিন্নতা । কিন্ত মর্যাদার ভিত্তিতে গোষ্ঠীর মধ্যে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে 
অন্য গোষ্ঠীর পার্থক্যের কারণ ভোগের নীতি যার মাধ্যমেই তাঁদের জীবনধারণের 
বিশেষ পদ্ধতির (3:1০ ০ 116) প্রকাশ পায়। মর্ধাদীর ভিত্তি সব সমাজেই 
একরপ নয়, সমাজভেদে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ।: জন্ঃ অর্থ, বৃত্তি, রাজনৈতিক 
ক্ষমতা, জাতি প্রভৃতির বৈষম্যই মর্ধাদার ভিততিত্বরূপ। অনেক সময় উপরিউক্ত 
গুণগুলির সমষ্টিই মর্ধাদা নিরূপণ করে । 

সামাজিক শ্রেণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হল সামাজিক সচলতা (9০০181 
)01111) অর্থাৎ এক শ্রেণী থেকে অন্যান্য শ্রেণীতে আরোহণ এবং অবতরণের 
পথ উন্মুক্ত থাকে । সেইজন্য মুক্ত সমাজেই (০2৩0 society) সামাজিক শ্রেণীর 
অস্তিত্ব দেখা যায় | শিল্পভিত্তিক নগরাঞ্চলে সামাজিক শ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষণীয় । 
জাতির (০৪৪০) ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার পথ রূদ্ধ বলা যায়। যদিও জাতির 
ক্ষেত্রে সচলত| একেবারে নেই বল! চলে না তবে তা খুবই নগণ্য । সেইজন্য বন্ধ 
সমাজে (০০59৫ 5০০৩9) অর্থাৎ সামাজিক সচলতার স্থযোগ যেখানে কম 
(সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে) সেখানে জাত্যাঁভিমানের প্রবণত| দেখা যায়। আর একটি 
দিক থেকেও সামাজিক শ্রেণী এবং জাতির মধ্যে পার্থক্য বিগ্যমান। সামাজিক 
শ্রেণীর মর্যাদ! সাধারণতঃ অজিত (achieved) গুণাবলীর উপরে নির্ভর করে 
কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে, মর্যাদ নিরূপণের মানদণ্ড হল, বংশপরিচয়। কাজেই 


১৮৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 


সামাজিক শ্রেণী গণতন্ত্রম্মত এমন কথ বল! যেতে পারে, জাতির ক্ষেত্রে 
যা প্রযোজ্য নয়। 

আধুনিক সামাজিক শ্রেণীকে তাদের নিজেদের ব্যবহারের প্রকৃতি থেকে 
বিচার কর! হয়। যদিও অর্থ নৈতিক অবস্থাই হল এর ভিত্তি তবুও একথ| 
বলা যায় যে নিরাপত্তার এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষণীয় 
যা সব সময় অর্থ নৈতিক দিক থেকে বিচার্য নয়। গিসবার্ট (61$১৫৮/) বলেন 
যে, কোন একটি শ্রেণী যে সামাজিক মর্ধাদ। ভোগ করে এবং সেহেতু যে 
মর্ধাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত সেটি নির্ভর করে সমাজের মূল্যায়নের উপর £ অর্থাৎ 
কিনা, সমাজে প্রচলিত মূল্যের যে মান বর্তমান সেই মান অনুসারে 
কতকগুলি গুণকে মহৎ এবং কতকগুলিকে নিরুষ্ট মনে কর! হয়। প্রায় সব 
সমাঁজেই যে সব ব্যক্তি জ্ঞান, অর্থ, সাহসিকতা প্রভৃতির এবং বংশ কোলিন্ত ও 
অন্যান্য গুণাবলীর অধিকারী, সেই সব ব্যক্তিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত কর! হয়। যে সমস্ত গুণাবলী সমাজ ভেদে মর্ধাদ নিরূপণ করে, 
, সময় ব্যবধানে তার পার্থক্যও দেখ! যায়।. তাই গিসবার্ট (015991) 
বলেন যে, আদম. সমাজে দেখ। যায় যার! যাুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল তার 
সমাজে স্বশেষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ব্মানে যদি কেউ 
যাতবিষ্ঠায় অনুরূপ পারদশিত| প্রদর্শনে তৎপর হয় তাহলে তাঁকে শাস্তি ভোগ 
করতে হতে পারে রক্তের আভিজাত্য এককালে পশ্চিম ইউরোপে যে মর্ধাদার 
গ্যোতক ছিল বৰ্তমানে ত| মর্যাদাসচক বলে গণ্য হয় না যদি না তাঁর সঙ্গে অন্যান্য 
সৎ গুণের সংযোগ সাধিত হয়। 

শেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণী সচেতনতা। যেমন--কোন ব্যক্তির বিশেষ 
দক্ষত| ব| অর্থ যদি ম্যাদ! নিরূপণের মানদণ্ড হয় তাঁর অর্থ এই নয় যে, এই গুণ ব| 
সামর্থ্য শুধুমাত্র নেই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ব€মান। শ্রেণী সচেতনতায় তার মর্ম আরও 
গভীরে অর্থাৎ সেই ব্যক্তির পূর্বপুরুষের! এবং সন্তান-সন্ততি এই বিশেষ ক্ষমতার 
অধিকারী ছিল বা আছে যার অধিকারী হওয়| অন্যান্যদের সাধ্যের অতীত । 
প্রাত্যহিক সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার তা এমনভাবে প্রতিভাত হয় যে অনেকেই 
মনে করে এই গুণ | ক্ষমত| সেই পরিবারের বা! শ্রেণীর জন্সগত। শ্রেণী 
সচেতনতার এখানেই শেষ নয়। কোন একটি শ্রেণী যে বিশেষ গুণ ব। ক্ষমতার 
অধিকারী, সেই শ্রেণী, অন্ত ব্যক্তি যার! সেই বিশেষ গুণ ব| ক্ষমতার অধিকারী 
হয়ে এই শ্রেণীভুক্ত হতে সচেষ্ট হয়, তাঁদের নানানভাবে বাধ| স্থষ্ট করে। 
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অবশ্য বাঁধা সৃষ্টি করা বা না কর! মুক্ত বা বদ্ধ সমাজের উপর নির্ভর করে। যে 
সমাজে চলাচলের (70111) পথ উন্মুক্ত সেখানে বাঁধা বিশেষ কার্যকর হয় 
না। এ ছাড়াও, উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির, যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং 
আইনগত দিক থেকে বিভিন্ন রকম স্থযোগ স্থবিধা ভোগ করে অথচ নিয়শ্রেণীতৃক্ত 
ব্যক্তিদের এই স্থযোগ দানে তাঁরা ঘোর বিরোধী এবং এইভাবেই পারস্পরিক 
ব্যবধান রচিত হয়। 

অবশ্য শ্রেণী সচেতনতার তীব্রতা বিভিন্ন কারণে বেশী কম হতে পারে। 
প্রথমতঃ, যে সমাজে সামাজিক সচলতা সম্ভব অথচ সহজসাধ্য নয় সেই 
সমাজে শ্রেণী সচেতনতা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক | উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত 
হবার ইচ্ছ। যদি প্রবল হয় কিন্তু বাধার প্রাচীর যদি বর্তমান থাকে তাহলে 
এই সচেতনতা বুদ্ধি পাবেই | কিন্ত যে সমাঁজে সচলতার বিশেষ অস্থবিধা রয়েছে 
যেমন জাঁতিভেদ প্রথা যেখানে শ্রেণী সচেতনতা প্রবল হয় না, কারণ গে 
সমাজে এই শ্রেণীবিত্যাস অনেকটা! স্বভাবগত হয়ে. পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, দুটি 
শ্রেণীর স্বার্থ যদি পরস্পর বিপরীতমুখী হয় তাহলে শ্রেণী সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া! 
শ্বাভাবিক। যেমন, মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ বিপরীতমুখী | এই অবস্থায় নিজ 
শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একাত্মত| যেমন বৃদ্ধি পায় অপর শ্রেণীর প্রতি 
ক্ষোভও তেমনি বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, একই আদর্শ, নীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি 
মূল্যমানের উপর যদি কোন শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয় সেক্ষেত্রে শ্রেণী সংহতি (01835 
integrity যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি শ্রেণী সচেতনতাঁও বৃদ্ধি পায়। 

পূর্বেই বল৷ হয়েছে, শ্রেণীর সংজ্ঞা সর্বযুগে সর্বকাঁলে একরূপ ছিল না এবং যে 
মর্ধাদা শ্রেণীর ভিত্তিত্বরূপ সেই মর্ধাদার মানদগুও ছিল ভিন্ন। মধ্য যুগে 
ইউরোপে সামন্ততন্ত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাম ছিল অন্যরূপ। তখন সমাজের 
ব্যক্তির। তিন ভাগে বিভক্ত ছিল যথ!--যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত সম্প্রদায় এবং 
জনসাধারণ । এর! যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। 
তাঁদের জীবনযাপনের পদ্ধতি এবং এমনকি আইনের চোখেও পার্থক্য স্কল্পষট 
ছিল। এদের অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও পার্থক্য ছিল, যেমন-_যাঁজক এবং 
অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরাই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত, সাধারণ 
সম্প্রদায় সেই অধিকার ভোগের স্থযোগ পেত না। 

আবার ধনতান্ত্িক সমাজব্যবস্থায় আমর! ভিন্ন চিত্র পাই। কাণমার্কমের 
(KarlMar*) মতে মানবজীবনের ইতিহাস শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাস । 


১৯০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


মধ্যবিত্তের একাংশের মধ্যে লক্ষণীয় । যেমন-_একজন ডাক্তারের অর্থোপার্জন 
উদ্দেশ্য হলেও সেবামূলক কার্য ও এই বৃত্তির সঙ্গে জড়িত। সেরূপ, একজন 
শিক্ষকের আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে তার যে পারচয় প্রকাশিত 
হয় তা তীর সমাজিক মর্ধাদীর গ্যোতক। কাজেই মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে বিভ্তই 
সামাজিক স্তরবিন্যাসের একমাত্র মাপকাঠি নয়। একজন স্থুল শিক্ষক যা 
রোভগার করেন তার তুলনায় কারখানার “ফোরম্যান” আয় করেন অনেক বেশী 
কিন্ত ফোরম্যানের তুলনায় শিক্ষকের সামাজিক মর্ধাদ| কম.নয়। 

সামাজিক শ্রেণী বিন্তাসের শেষপ্রান্তে আছে মজুর শ্রেণী । শ্রমই এদের 
আয়ের পথ । শ্রমিক, কুলী, ফেরী ওয়াল|, বেয়ার এই শ্রেণীভুক্ত । সমাজের 
আরও নিয়তম স্তরে রয়েছে জমাদীর, ঝাড়ুদার, মেথর ইত্যাদি ৷ 

সামাজিক স্তরবিন্যাসে শ্রেণীর আলোচনা থেকে বল। যায় যে, যদিও সামাজিক 
মাঁপকাঠিতে বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীই বিশেষ মর্ধাদীর গ্োঁতক, 
তবু একথাও ঠিক যে, সামাজিক মর্ধাদার ক্ষেত্রে সমাজভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন-_পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে কলেজ শিক্ষকের যে সামাজিক মর্যাদা 
ভারতে সে মর্যাদা স্বীকৃত নয়। আবার একই দেশে মধ্যবিত্তের মর্ধাদার 
ক্ষেত্রেপার্থক্য লক্ষ্য কর! যাঁয়। যেমন--সরকারী কেরাঁণী এবং ব্যাঙ্কের কেরাণীর 
মধ্যেও পার্থক্য করা হয়। স্কুল শিক্ষক এবং সরকারী কেরাণীর মধ্যে পার্থক্য 
করা হয় মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে । কাজেই মর্ধাদ| নিরুপণের একটি 
মানসিক দিকও আছে। দৃষ্টিভবীর পার্থক্যভেদে মর্ধাদারও পার্থক্য সুচিত হয় । 

(খ) মর্ধাদ। অন্ুযারী ভরেণী (502005 3:9৪7) 2 সামাজিক স্তরবিদ্তাসে 
শ্রেণীর (01955) ভূমিকা আলোচনা করার সময় একর্থী বল! হয়েছে যে, উচ্চশ্রেণী 
এবং নিয়শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক পার্থক্যে সামাজিক মর্ধাদার ভূমিক! বিশেষভাবেই 
গুরুত্বপূর্ণ । মর্যাদার ভিত্তিতে এক শ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে ভিন্ন। শ্রেণীর 
সামাজিক ভূমিক। আলোচন! করার সময় আমর| একথাও উল্লেখ করেছি যে 
ম্যাক্স ওয়েবারই (৭%৮/৭০৫৮) প্রথম সমাজবিদ্‌ যিনি শ্রেণী এবং মর্যাদার মধ্যে 
পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। অন্যান্য সমাজবিদরাও সামাজিক স্তরবিন্যাস আলোচনা 
করার সময় সমাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যথা-_-€১) সামাজিক শ্রেণীর দিক 
থেকে, (২) মর্যাদ| অনুযায়ী যে শ্রেণী মেই দিক থেকে এবং (৩)ক্ষমতার (চ০weঃ) 
দিক থেকে । মর্যাদা অন্ধযায়ী শ্রেণী বিভাগে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের জীবন- 
যাপনের ধার! (301৩ ০f 1০) এবং সম্মানই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ক্ষমতার বৈষম্য 


সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক সৃচলতা ১৯১ 


বলতে শাঁসনতান্তিক ক্ষমত| যারা ভোগ করেন তারা এবং যাঁরা শাসিত হয়. এদের 
' বৈষম্যই উল্লেখযোগ্য । অনেকে মনে করেন, সামাজিক স্তর বিন্যাসে শ্রেণী 
মর্যাদা এবং ক্ষমতা অঙ্কাঙ্গীভাবে জড়িত। অগবার্ণ এবং নিমকফ (Ogburn 
and Nimkoff) অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, মর্যাদা নিরূপণে অর্থ নৈতিক দিকটি 
উল্লেখযোগ্য কিন্তু সমাজতাত্বিক দিক থেকে ম্যাদ! অনুযায়ী শ্রেণীর যখন উল্লেখ 
কর! হয় তখন অর্থনৈতিক এবং মর্ধাদার ভিত্তিতে পার্থক্য কর! হুয়। তার 
কারণ, শ্রেণীবিন্তাসের মূল কারণ সকল' ক্ষেত্রেই অর্থ নৈতিক নয়। আগেই 
বলা হয়েছে, ম্যাক্স-ওয়েবার (৭%-/৭৮৫r) এর মত অন্রষায়ী শ্রেণী সংজ্ঞা 
বিশ্লেষণে উৎপাদন এবং বৃত্তির ভূমিক| উল্লেখযোগ্য |. মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণী 
বিশ্লেষণে তিনি ভোগের (0০500)0107) দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন।  ম্যাঁক্সওয়েবারের মতে শ্রেণী নির্ধারিত হয় কোন ব্যক্তির 
সম্পত্তির অধিকার থেকে । অর্থাৎ ব্যক্তিটি সম্পত্তির অধিকারী কি, 
অধিকারী নয়-_তার ভিত্তিতেই তাঁর উপর শ্রেণী নির্ধারিত হয়। ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির ফলম্বরূপ নানাবিধ স্থযোগ সুবিধাও এ শ্রেণী ভোগ করতে 
সমর্থ হয়। মার্কসবাদে (14715) মোটামুটি এভাবে সামাজিক স্তরের 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে-_সমাজের একটি শ্রেণী, উৎপাদনের যন্ত্র যাদের 
হাতে তাঁর! নানাবিধ সুযোগ স্থবিধা ভোগ করতে সমর্থ, পক্ষান্তরে যারা এমব 
কিছু থেকে বঞ্চিত তারা শোষিত শ্রেণী । : এই ভাবেই মার্কস্‌ অর্থ নৈতিক 
ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করেছেন ।  মর্ধাদ] অনুযায়ী শ্রেণী নিরূপণে মর্ধাদা বা 
সম্মানের প্রাধান্য শ্বীক্ত। একটি শ্রেণীর সঙ্গে অন্যান্ত শ্রেণীর সামাজিক পার্থক্যের 
কাঁরণ অর্থ নৈতিক বৈষম্যই নয়, মর্ধাদাগত বৈষম্যও | মর্ধাদা অনুযায়ী শ্রেণীর 
বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর 
জীবন যাপনের রীতির (9191৩ ০1110) মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কথ! 
বলার ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে, অনুভূতির ক্ষেত্রে, পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে» বস্তু 
ক্রয় করার ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্ বর্তমান এবং য| সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত, তার মাধ্যমেই 
এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। অর্থ নৈতিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে বৃত্তিই (991558107) প্রধান্ত 
পাঁয় কিন্ত মর্ধাদ। অন্যায়ী শ্রেণী নির্ধারণে বৃত্তি প্রাধান্ত পায় না। জীবন 
যাপনের রীতি অর্থাৎ আদবাব পত্র কেনাকাটা, ঘর সাজানো, বাঁহিক 
চালচলন এবং ভাবের আদান প্রদানেই তা প্রকাশিত: হয়। বটোমোর' 
(8//01179) বলেন যে, অর্থ নৈতিক: শ্রেণী এবং মর্ধাদ! অন্তযায়ী শ্রেণীর 


১৯২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


মূলগত যে পার্থক্য তা হল-_-অর্ধ নৈতিক শ্রেণীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 
দ্বদ্বযূলক এবং মর্ধাদ। অন্ুযারী শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক | 
অর্থ নৈতিক বৈষম্য হেতু যে শ্রেণীর উদ্ভব তাদের ক্ষেত্রে ছন্দের রূপটি যেমন 
আমাদের কাছে স্থপরিষ্ছুট হয়, প্রতিযোগিতামূলক মর্যাদার ভিত্তিতে উদ্ধৃত 
শ্রেণীগুলির রূপাট তেমন পরিস্ফুট নয়, বিশেষ করে সামাজিক মর্ধাদার ক্ষেত্রে । 
অনেক সময় এই প্রতিযোগিতার অর্থ ই খুঁজে পাওয়। যায় না। ভারতের 
সামাজিক জীবনের উল্লেখ করে বলা যায় যে» বিবাহ বাড়িতে উপহার 
দেওয়ার একটি রীতি প্রচলিত। অনেক সময় দেখ। যায় (সাধারণতঃ 
শৃহরাঞ্চলে ) নিমন্ত্রণ বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ অপেক্ষা উপহার গ্রহণের প্রতি 
যোগিতাই প্রাধান্ত পায়। তার কারণ, এর মাধ্যমেই সমাজে ব্যক্তির মর্যাদা 
নিরূপিত হয়। কাজেই মানসিক সন্তুষ্টি যে কেবল তার নিজের ক্রয় ক্ষমতা বা 
সম্পত্তির অধিকারের মধ্যেই প্রকাশ পায় তাই নয়, অপরের থেকে তার স্বাতন্থ্য 
কতটুকু সেদিক থেকেও তার প্রকাশ ঘটে । 

উপরিউক্ত আলোচন| থেকে শ্রেণী এবং মর্ষাদ! অনুযায়ী শ্রেণীর পার্থক্য 
তুপরিন্ডুট । সমাজতাত্বিক সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে শ্রেণীর নজীর 
পায়৷ যায় ন! কিন্ত তাই বলে একথ। আমর! বলতে পারি ন| যে, সেখানে মর্যাদা 
অনুযায়ী শ্রেণী অন্পস্থিত। তাছাড়া, একই মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন ডাক্তার» . 
ইঞ্জিনিয়ার, কলেজের অধ্যাপক, উকিল প্রত্যেকেই এক একটি সামাজিক মর্ষাদ| 
অন্নযায়ী গোষ্ঠীর প্রতীক | তাছাড়া, মানসিক৷ এবং কায়িক শ্রমিকদের মধ্যেও 
এ পার্থক্য বিদ্যমান |: তাদের নিজন্ব চালচলন, শিক্ষ|-দীক্ষা» অভ্যাস এবং 
সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই পার্থক্যের প্রকাশ ঘটে । 

মর্ধাদ। অন্যায় শ্রেণীর অস্তিত্ব সাধারণতঃ মুক্ত (092০7) সমাজেই লক্ষণীয়। 
সেজন্য ভারতে এরূপ মর্ধাদ। অন্থঘায়ী শ্রেণীর বিশেষ কোন অস্তিত্ব পাঁওয়| যায় 
না, তবে একেবারে নেই বল! চলে না| বড় বড় নগরাঞ্চলের উদ্ভাবনের ও শিল্প- 
সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ধারণের মান বুদ্ধি পায় এবং এরই ফলে এই শ্রেণীও 
ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের সামাজিক জীবনে এর প্রকাশ ঘটে। 
অনেক সময় দেখা যায় নিম্মমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের! শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত এবং 
উচ্চমধ্যবিভশ্রেণীরব্যক্তিদের সঙ্গে ঘখাঘথ সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে 
অত্যন্ত অস্থবিধার সম্মুখীন হয়, কিন্তু তথাকথিত ‘মান’ বা “মর্যাদা” রক্ষারজন্য তাঁরা 
তা করতে বাধ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা! যায়, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়োজিত 
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কোন অনুষ্ঠানে নিন মধ্যবিত্তের অন্তহ্ক্তি কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হলে নিজ 
সম্মান এবং মর্যাদা বজায় রাখার জন্য সাধ্যাতীত কোন উপহার দিতে বাধ্য 
হয়, য| তার স্বল্প আয় কোনভাবেই অন্মোদন করে না। 

(গর) জাতি (08566) £ যখনই আমরা “জাতি” কথাটি ব্যবহার করি তখনই 
আমর! একজন ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির পার্থক্য নির্দেশ করি । এক্ষেত্রে ব্যক্তির 
গুণাবলীর প্রশ্ন গোঁণ হয়ে পড়ে এবং তার বংশগত প্রশ্নই আমাদের কাছে 
বড় হয়ে দেখা দেয়। জীববিজ্ঞানীর কাছে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন বিবেচ্য কিন্ত 
সমাঁজবিদের কাছে ‘জাতি’ কথাটির অর্থ আরও ব্যাপক । 

বিভিন্ন সমাজবিদ্‌ “জাতির” বিভিন্নরকম সংজ্ঞ| প্রদান করেছেন । ডি. এন. 
মজুমদার এবং টি. এন. মদন (7). N. Mazumder and T. N. Madan) 
বলেন যে, জাতি হল একটি বন্ধ (০109৩) গোষ্ী। যখনই কোন শ্রেণীকে 
উত্তরাধিকার স্থত্রে বিচার কর| হয় তখনই তাঁকে জাঁতি নামে অভিহিত করা! হয় 1. 
ম্যাকাইভার এবং পেজ (Maclver nd 7৫০)এর মতে জাতির সামাজিক 
মর্যাদা পূর্বনির্ধারিত অর্থাৎ ব্যক্তি যে জাতিভুক্ত তার জীবনে তা পরিবর্তন 
করা সাধ্যাতীত। অপর একজন সমাজবিদ, জাতির সংজ্ঞ| নির্ধারণে ছুটি 
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, জাতির ক্ষেত্রে সদস্তপদ সামাজিক গণ্ডিতে 
আবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ কোন একটি জাতিভুক্ত সদস্তের পক্ষে ভিন্ন জাতির অন্তু ক্ত 
গোষ্ঠীতে বিবাহ কর! নিষিদ্ধ। জাতির বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচন। 
করার পূর্বে জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে শাস্ত্রীয় ও. আধুনিক মতামত আমর! 
আলোচনা করছি । 

() জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি (Origin of the Caste system) $ 
জাঁতিভেদ প্রথার উৎপত্তি ঠিক কখন এ সঙ্ধন্ধে সঠিক কিছু তথ্য পাওয়! যায় না। 
পুরুষ সুক্তের মতান্যায়ী বর্ণ-অন্ুমারে সমাজ চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল যা পরবর্তী- 
কালে জাতি বলে পরিগণিত হয়। এই চারটি বর্ণ হল--তব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
এবং শুত্র। ব্রাহ্মণের বৃত্তি হল পুজার্চন| এবং অধ্যাপনা কর!) ক্ষিয়ের কাজ 
যুদ্ধ পরিচালন! কর! ; বৈশ্যের কাজ খাদ্য উৎপাদন কর! এবং শূদ্রের কাজ অপর 
তিন বর্ণের সেব| করা। এ সুক্তে আরও উল্লেখ আছে যে, জগতস্রষ্টার (Creator) 
মুখ হতে ব্রাহ্মণ, বাহু হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য এবং পদযুগল হতে শূদ্রের 
জন্য হয়। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে (0০81 9:০)-ও এই ধরনের সামাজিক স্তর- 
বিশ্তাসের পরিচয় পাঁওয়া যায় । প্লেটোর মতানুসারে দা্শনিকরা! (Philosopher). 
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যার! যুক্তিবাদী তাঁরাই শাসনকার্ধ পরিচালনা করার যোগ্য; যোদ্ধাদের 
(Warriors) হাতে দেশরক্ষার দায়িত্ব এবং শ্রমিক শ্রেণীর কাজ হল অপর ছুই 
শ্রেণীর জন্য কর্মরত থাকা । 

অনেকে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে আর্ধরা ভারতে প্রবেশ করবার সময় 
জাতিভেদ বলে কিছু তীর! জানতেন না । কিন্তু যতই তীর! অগ্রসর হতে থাকেন 
অনার্ধদের কাছ থেকে তীর! নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন। এই বাধার প্রতিরোধ 
করতে গিয়ে আর্যদের মধ্যে এক বীরত্বব্যগ্ক শ্রেণীর জন্ম হয়। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন 
কিছু ব্যক্তি আর্যদের স্তোতরগুলি মুখস্থ রাখতেন। পরবর্তীকালে এরাই ত্রাহ্মণ 
বলে পরিগণিত হলেন । যেসব নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি আধদের বশত! স্বীকার 
করলেন তীরাই শৃদ্র বলে পরিগণিত হলেন। 

জাতি বা বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্রভিত্তিক মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি নেই । বর্তমানে জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নরকম 
মতবাদ প্রকাশ করেছেন। নেসফিল্ড (N25৫!)-এর মতে বৃত্তিভেদ হল 
জাতিভেদের উৎস প্রাচীন সমাজে জাতিগুলি বৃত্তিভিত্তিক ছিল। ফরাসী 
পণ্ডিত সেনা (5:74) বলেন যে, দেবদেবীর পূজার মাধ্যমেই জাতির 
উৎপত্তি হয়। অধ্যাপক ঘুড়য়ে (9/%7)2)-এর মতে আর্য প্ুরোহিতরা রক্তের 
বিশুদ্ধত| রক্ষার জন্যই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করেন। 

হুটন (7744107) পূর্বোক্ত মতবাদগুলিকে স্বীকার করেননি। তার মতে 
'আঁ্খদের ভারতে আসার পূর্বে আদিম অধিবামীগণ নানাবিধ সাংস্কৃতিক জীবনের 
সংস্পর্শে আসে । তার! এসময় আচার-অনষ্ঠানে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞ। পালন করে 
এবং স্বগোত্র বিবাহও চালু করে। আর্যদের ভারতবর্ষে আগমণের পর তার! 
নতুন সমাজ গঠনে আগ্রহী হন। পরবর্তীকালে এই সমাজ আর্ষনভ্যত| বলে 
পরিগণিত হয়| মন্ত এই সমাজব্যবস্থার চতুবর্ণকে কেন্দ্র করে জাতিভেদের 
চিত্র অঙ্কিত করেছেন। 


(8) জাতির বৈশিষ্ট্য 00965:65.010859 9756) 2 জাতি সম্পর্কে 
“ধারণ! সুষ্পষ্ট করার জন্য জাতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি (features) 
জান। প্রয়োজন। 


(১) জাতির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, জাতির সদস্তপদ জন্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোন 
“এক জাতিতুক্ত ব্যক্তি শ্বচেষ্টায় তাঁর বৃত্তি এবং মর্যাদা পরিবর্তন করতে পারে 
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কিন্তু সামাজিক দিক থেকে এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে সদস্তপদ পরিবর্তন 
করতে পারে না। অর্থাৎ জাতির ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার পথ রুদ্ধ। 

(২) বৈবাহিক ক্ষেত্রেও কঠোরতা লক্ষণীয়। কোন ব্যক্তি নিজ জাতি 
ভিন্ন অন্য জাতির সঙ্গে বৈবাহিক স্থুত্রে আবদ্ধ হতে পারে না। নিজ জাতির 
মধ্যেই বিবাহ সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। যেমন-_-কোন ব্রাহ্মণ সন্তান সামাজিক দিক 
থেকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহে লিপ্ত হতে পারেন না । যদি হন 
তাহলে তিনি স্বজাতির দ্বারা নিন্দিত হন। অবশ্য আধুনিক সমাজে এই ধরনের 


- মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 


(৩) পেশা ও বৃত্তির ক্ষেত্রেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মোটামুটি প্রত্যেকটি 
জাতির পেশাও_ পূর্ব নির্ধারিত।. মনুর সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং 
শৃদ্র_-এই চারবর্ণের পেশা বা বৃত্তি নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমান সমাজেও দেখা 
যায় মুচির ছেলে জুতা তৈরির কাজে, কুমৌর মাটির হাঁড়ি তৈরির কাজে, 
ব্রাহ্মণ দেবদেবীর পূজার কাজে নিযুক্ত থাকে। 

(৪) জাতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, জাতির সঙ্গে অল্পৃস্যতার 
(80100081110) প্রশ্নও জড়িত। প্রত্যেকটি জাতি সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
নয়। সামাজিক মর্যাদায় উচ্চ, মধ্য, নীচ-_-এইভাবে ভাগ করা হয়েছে। কোন 
একটি জাতির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের 
দ্বারা | তাঁকেই উচ্চ জাতির মর্যাদা দেওয়া যায়, যার কাছ থেকে ব্রাহ্মণই_ একমাত্র 
রান্নাকর! খাবার গ্রহণ করে। পরবর্তী উচ্চ জাতি হুল-_যার কাছ থেকে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য রান্নাকর! খাবার গ্রহণ করে! নিয় জাতি অর্থাৎ শূদ্রের কাছ 
থেকে অন্য তিন বর্ণের লোকেরা খাবার বা পানীয় গ্রহণ করে না। হিন্দু 
সমাজে সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চ মর্যাদায় ব্রাহ্ষণকে এবং যাঁরা অন্পশ্ত তাদের 
সমাজে নিয় স্তরে স্থান দেওয়। হয়েছে। যারা অস্পৃশ্য তাঁর নানাপ্রকার 
সামাজিক সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত; যেমন, তাঁদের সর্বত্র পুজার্চন। করার 
অধিকার নেই । এমনকি বিশেষ বিশেষ পুষ্করিণী ব্যবহার করার অধিকার থেকেও 
তার! বঞ্চিত। 

(৫) জাতির অন্য বৈশিষ্ট্য হল, জাতির ক্ষেত্রেও আচার অনুষ্ঠানের শুদ্ধত৷ বা 
শুচিতা রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা! (78০০০$) পালন অপরিহার্য মনে 
কর! হয়। যেমন, কোন একজন ব্যক্তি কি ধরনের খা্ঠ গ্রহণ করবে এবং কি কি 
খাছ তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ ত!’ তাকে যেনে চলতে হয়। রন্ধনকার্ধেও নিষেধাজ্ঞা 
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রয়েছে। সকলে রন্ধনকার্ষে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, যে যে পারবে ত} 
সুনির্টষ্টভাবে নির্দেশ কর! হয়েছে। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও কতকগুলি নিয়ম এবং 
অনুষ্ঠান মেনে চলার প্রশ্ন রয়েছে। ধূমপান এবং পানীয় গ্রহণের ব্যাপারেও 
নানাবিধ বাঁধানিষেধ রয়েছে । একজনের ব্যবহৃত পানীয় অপরের ক্ষেত্রে গ্রহণের 
নিষেধাজ্ঞ। মেনে চলতে হয় । 

(৷) শ্রেণী ও জাতির মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Class 
8710 0856) ৪. উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শ্রেণী (01858) এবং জাতির 
(Caste) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, শ্রেণীর সঙ্গে 
জাতির পার্থক্য হল শ্রেণীর ক্ষেত্রে পদমর্যাদার বিষয়টি পূর্ব নির্ধারিত নয়, 
ত| পরিবর্তনীয়। যেমন, যে ব্যক্তি আজ কেরাণী শ্রের অন্তভুক্ত, উচ্চতর 
পদে উন্নীত হলে তার পদমর্যাদার পরিবর্তন ঘটবে বলে তিনি মনে করেন এবং 
কালক্রমে. সেই পদ অর্জনের দার! তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর শ্রেণীভুক্ত 
হুন। জাতিব্যবস্থার দারা পদমর্যাদার কোন পরিবর্তন ঘটে ন|। প্রচুর সম্পদ 
অর্জন করলে, প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হলেও তার জাতি সম্পর্কীয় পদমর্যাদার 
পরিবঙন ঘটবে না। কাজেই শ্রেণীর ক্ষেত্রে সদস্যপদ সামাজিক মর্যাদা, জীবনের 
মান এবং কতকগুলি বাহিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে সদস্যপদ 
নিতান্তই জনস্থত্রে নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক শ্রেণীর ক্ষেত্রে সামাজিক 
সচলতার (5০০19 7)০110) পথ উমুক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকেরই এক বৃত্তি থেকে 
অন্য বৃত্তিতে যোগ দেবার অধিকার বর্তমান কিন্ত জাতির ক্ষেত্রে কোন এক জাতি- 
ভুক্ত ব্যক্তি অন্য জাতিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না।  তৃভীয়তঃ, সামাজিক শ্রেণী 
গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কারণ প্রত্যেকেরই নিজ শ্রেণী পরিবর্তনের 
স্থযোগ রয়েছে কিন্ত জাতি গণতন্্ম্মত নয়-_-কারণ সদস্যপদ জন্মসূত্রে নিয়ন্ত্রিত, 
ফলে সামাজিক সচলতার পথও রুদ্ধ। চতুর্থতঃ, সামাজিক দূরত্বের (০০৫1 
distance) দিক থেকেও আলোচন! করলে শ্রেণী এবং জাতির মধ্যে পার্থক্য 
নির্দেশ কর যায়। শ্রেণীর ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর সামাজিক দূরত্ব 
নেই একথা বল! যায় না, তবে তার ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম; কিন্ত জাতির ক্ষেত্র 
উচ্চ বর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে দুন্তর ব্যবধান রক্ষা কর! হয় এবং আচারে, ব্যবহারে, 
পোশাক-পরিচ্ছদে ও সামাজিক জীবনে ত! প্রতিফলিত হয়। পঞ্চমত:, বিবাহের 
ক্ষেত্রেও শ্রেণী এবং জাতির মধ্যে স্বাধীনতার তারতম্য ঘটে | এক শ্রেণীর অপর 
শ্রেণীতে বিবাহে কোন সামাজিক বাধা নেই কিন্ত জাতির ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের লোক: 
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নিষ্ন বর্ণে বিবাহ করতে পারে না । বষ্ঠতঃ, শ্রেণীর ক্ষেত্রে যে শ্রেণী-সচেতনতা 
(class consciousness) বিদ্যমান তা জাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যেমনঃ 
মালিক শ্রেণী ও মজুর শ্রেণী উভয়েরই আত্মাভিমান প্রবল এবং উভয় শ্রেণীই 
নিজ শ্রেণীর মর্যাদ| সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু জাতির ক্ষেত্রে কিছুটা সহাবস্থানের 
নীতি মানা হয়; সকল সময়ই যে তারা ছন্দে লিপ্ত তা নয়। 

€%) জাতি এবং উপজাতির মধ্যে পার্থক্য (Distinction between 
Caste and Tribe) £ জাতি এবং উপজাতির মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে সাদৃশ্য 
লক্ষ্য কর! যাঁয়। বিবাহের ব্যাপারে জাতি এবং উপজাতির ক্ষেত্রে একই 
নিয়ম পালন কর! হয়। জাতি এবং গোষ্ঠী (০19) নিজ গোষ্ঠীর বাইরে বিবাছে 
অসন্মতি প্রকাশ করে। কিন্তু উপরিউক্ত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও দুয়ের মধ্যে 
যে-সব পার্থক্য বিদ্যমান তা” হল £ 

(১) জাতিকে কোন অবস্থায়ই রাজনৈতিক সংগঠন আখ্য। দেওয়া চলেন! 
কিন্তু উপজাতি একটি রাজনৈতিক সংগঠন । 

(২) প্রাচীন হিন্দুমাজে বৃত্তি এবং পেশী ব৷ কর্ম বিভাজনের জন্যই জাতির 
জন্ম হয় কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনে একই ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য উপজাতির 
জন্য হয়। 

(৩) জাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি জাতিগত বৃত্তি অঙ্গসরণ করে এবং ‘তা 
কর্ম বিভাজনের নীতির ওপর প্রতিঠিত। কিন্ত উপজাতির লোকেরা যে-কোন 
বৃত্তি অনুসরণ করতে পারে। 

(৮) জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের কারণ (Reasons for exsistence 
of Caste system) 2 বিভিন্ন নৃতত্ববিদ হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের 
জন্য বিভিন্নরকম কারণ প্রদর্শন করেছেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত কাঁরণগুলি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

(ক) স্থিতিশীল সমাজ (5680০ 99৫) ৪. প্রাচীন হিন্দু সমাজের 
ইতিহাঁ পর্যালোচনা করলে দেখ যায় অর্থ নৈতিক ব| রাজনৈতিক জীবনে বড় 
রকমের কোন আলোড়ন দেখা দেয়নি । বর্তমানে জাত্যা ভিমানের (Casteism) 
ক্ষেত্রে সামাজিক আলোড়ন দেখ! দিয়েছে, যাঁর কারণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক 
সচেতনতা । কিন্ত প্রাচীন হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তিই ছিল ধর্ম, আচার এবং 
লোকনীতি যা গতিশীল সমাজ জীবনের অন্তরায় বিশেষ। ফলে জাঁতিভেদ প্রথার 
স্থায়িত্ব জন্য সমাজের এই নিম্তর্গ বা! স্থিতিশীল অবস্থা কিছুট| পরিমাণে দায়ী ৷ 
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(খ) শিক্ষার অভাব (7,৪0০? Education) 2 প্রাচীন হিন্দু সমাজে 
জাতিভেদ প্রথার স্থায়িত্বের জন্য শিক্ষার অভাব অনেকাংশে দায়ী। 
অশিক্ষিত সমাজ যতখানি কুসংস্কার, গতান্ুগতিকত| এবং লোঁকমীতির উপর 
আস্থ। স্থাপন করে শিক্ষিত সমাজ তা পারে না। নিয় বর্ণভূক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে 
শিক্ষার অভাবের জন্য উচ্চ বর্ণের লোকের! তাদের উপরে নানারূপ সামাজিক 
নিম্পেষণ চালাতে সমর্থ হয়েছিল। 

(গ) ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা (Geographical Isolation) ৪ প্রাচীন- 
যুগে জাতিভেদ প্রথার স্থায়িত্বের অন্যতম কারণ শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের 
যোগাযোগের অভাব। ফলে শিল্পকেন্দ্রিক শহরাঞ্চলের আচারব্যবহার, 
চিন্তাধারা প্রভৃতি সুদুর পল্লীসমাজকে প্রভাবিত করতে পারেনি। ফলে ধর্ম, 
আচার ইত্যাদি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে ক্রিয়। করতে সমর্থ হয়েছিল । 

(ঘ) বৈদেশিক আক্রমণ (Foreign Aggression) 2 ভারতবর্ষে 
হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বের জন্য বৈদেশিক আক্রমণ বহুল পরিমাণে 
দায়ী। নৃতত্তবিদ এবং এতিহাসিকর| মন্তব্য করেছেন যে, যখন আর্ধর। এদেশ 
আক্রয়ণ করে তখন থেকেই এদেশে জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি হয়। তার পূর্বে 
জাতিভেদ প্রথার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর্যদের সঙ্গে এদেশের লোকেদের 
বর্ণে, আচার-ব্যবহারে দুস্তর পার্থক্য ছিল। ফলে ভারতে দুটি জাতির 
উৎপত্তি হয়। আৰ্যর! নিজেদের উচ্চ বর্ণভূক্ত এবং অনার্ধদের নিয় বর্ণভৃক্ত মনে 
করত। এইভাবে পারম্পরিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ, খাগ্াগ্রহণ ও অন্যান্ত' 
সামাজিক অন্নষ্ঠানের ক্ষেত্রে কঠোর অনুশাসন পালন করা হোত। 

(ড) ধর্ষের প্রভাব (Influence 91 Religion)£ জাতিভেদ প্রথার, 
সঙ্গে ধর্মের অনুশাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধর্মের প্রভাব মান্গষের জীবনে” 
বিশেষ করে অশিক্ষিত সমাজে খুবই ব্যাপক। জাতিভেদ প্রথা যে সামাজিক 
ব্যবধান স্থষ্টি করে তা অমানবিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সমাজের 
ইতিহাস পর্যালোচনা! করলে দেখা যায়, উচ্চবর্ণের লোকেরা তখন যে সামাজিক: 
স্থযোগ-স্থবিধা ভোগ করতে পারত তা! অন্যান্য বর্ণের কাছে অকল্পনীয় ছিল এবং 
ধর্মই ছিল উচ্চবর্ণের নেতৃত্বের ও অত্যাচারের অস্ত্র । হিন্দু সমাজে জাতিভেদ 
গ্রথাকে পবিত্র প্রথা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মের অন্ুশাসনের ফলে 
নিম্ন বর্ণের লোকেরা এই অনুষ্ঠানের (17680?) আইনকানুন লঙ্ঘন করতে 
কোনিকাঁলে লাহ্মী হয়নি। 


সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক সচলতা ১৪৯ 


(vi) জাতিভেদ প্রথা হীনবল হওয়ার কারণ (Factors Unfavoura- 
ble for Caste system) একথ| অন্বীাকার করা যায় ন! যে, প্রাচীন 
ভারতবর্ষে ব| হিন্দু সমাজে জাতিভেদপ্রথ| যতখানি কঠোর ছিল ব্মানে ত| অনেক 
পরিমাণে হীনবল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে জাতিভেদ প্রথার পুরোপুরি অবসান 
ঘটেছে এমন কথ| বলা যায় ন! । তবে প্রাচীন সমাজে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব 
যেরূপ ছিল বর্তমানে তার প্রকৃতির পরিব€ন হয়েছে বল! চলে। নিয়োক্ত 
কাঁরণগুলি বিশ্লেষণ করলেই জাতিভেদ প্রথার এই হীনবল (Unfavourable) 
হওয়ার কারণগুলি খুঁজে পাওয়! যায় ই 

(১) শিল্প সভ্যতার প্রভাব (Infuence of Industrialism) 2 শহরে 
রুজি রোজগারের জন্য বিভিন্ন জাতের লোকেদের পাশাপাশি কল-কাঁরথানায় 
কাজ করতে হয়; হোষ্টেলে, রেস্তোরায় খাওয়। এবং ট্রামে বাসে একসঙ্গে 
যাতায়াত করতে হয়, ফলে অশ্পৃগ্ততার কুসংস্কার মনের মধ্যে থাকলেও বাস্তবে 
প্রয়োগ কর! অসম্ভব হয়ে পড়ে । একথাও বলা সমীচীন যে, শিল্প সভ্যত। যে 
শুধুমাত্র জাতিভেদ প্রথাকে বাধ! দিতে সমর্থ হয়েছে তাই নয়, সমাজের 
ব্যক্তিরাই শ্বত্ঃক্ফুভাবে এ প্রথাকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। তার কারণ» 
শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতা সমাঁজন্থ ব্যক্তির মনে একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও 
সামাজিক চেতন। স্থষ্টিতে সহায়ত। করেছে তেমনি পক্ষান্তরে মানুষের উদীরপন্থীর 
মনোভাব গঠনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিক! গ্রহণ করেছে । ঘেমন-_শিল্পপ্রধান সমাজে 
শ্রমিকের! দিনের অধিকাংশ সময় কারখানায় বা অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে সহ- 
কর্মীদের সঙ্গে কর্মে নিযুক্ত থাকে ; ফলে যে সহনখীলত! এবং উদারপন্থী মনোভাব 
গঠিত হয়, পারিবারিক জীবনেও তার প্রভাব ব্যাপক আকারে দেখ! দেয়। 
এই প্রভাবের ফলে পারিবারিক জীবনে নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান এবং পারস্পরিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাত বিচারের প্রশ্নও শিথিল হয়ে পড়ে । এরই ফলশ্রুতি হিসেবে 
অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য কর! যায়। আজ আর অপবর্ণ বিবাহের 
জন্য কাকেও সমাজচ্যুত কর! হয়না । 

(২) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা (Mordern Education) 2 আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে ধর্মের অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে। 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়ার ফলে বাস্তব সমস্তার কারণ বিশ্লেষণে 
বাস্তব (01151911301০) তথ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, অতিপ্রাকৃতিক 
(supernatural) কৌন শক্তি (52171) ব| প্রভাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ 
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করে না। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নীতি অর্থাৎ সাম্য, স্বাধীনতা এবং 
ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ব্যক্তিকে কুসংস্কারের বেড়াজাল হতে মুক্ত করে। 
এ ছাড়াও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীনভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী মন 
নিয়ে সব কিছুকে বিচার বিশ্লেষণে উৎসাহিত করে। আধুনিক শিক্ষ| প্রচার 
করে যে, সব মানুষই মূলত: সমান, অসাম্য সমাজেরই স্থষ্টি। মান্যের 
পরিচয় তীর কর্মে, মান্য কোন জাতিভূক্তি তা তার মন্যাত্বের বিচারের মাপকাঠি 
নয়। আধুনিক সাহিত্যে; নাটকে এবং কথোপকথনে এ মনোভাবের প্রকাশ 
সর্বত্র প্রকাশমান। 

(৩) অর্থ নৈতিক সমাজের প্রভাব (Influence of society based 
98 wealth) 2 প্রাচীন সমাজে জাতিভেদ প্রথার সমীক্ষায় দেখ! যায় যে, 

_ উচ্চবণতুক্ত ব্যক্তিরা যে কেবলমাত্র সমাজের উচ্চাসনেই অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই নয়, 
নানাবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ স্থবিধাও তার| ভোগ করতেন এবং জাঁতিই ছিল 
সামাজিক মর্যাদ। নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড । কিন্ত শিল্পকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রসার 
এবং নগ্ররজীবনের নানাবিধ স্থযোগ স্থবিধার ফলে নিম্নবর্ণের লোকেদের পক্ষেও 
নানাবিধ অর্থনৈতিক সুযোগ স্থবিধা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছে। তা ছাড়া 
সামাজিক মাদার ক্ষেত্রে জাতি অপেক্ষ। অর্থের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ কর! 
হয়েছে । জাতিভিত্তিক বৃত্তি বর্তমানে একেবারে নেই বললেই চলে । বর্তমানে যে 
কাজ যে ব্যক্তির পক্ষে লাভজনক বলেবিবেচিত হয়, বাযে কাজের প্রতি ব্যক্তির 
স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে সে ত! করতে আগ্রহী হয়। শিক্ষার প্রসারের ফলেও 
অনেকের পক্ষেই গুরুত্পূর্ণ কাজ করা সম্ভবপর হয়েছে যা পূর্বে অকল্পনীয় ছিল। 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করা! হয়, জাতিকে মানদওরূপে গ্রহণ করা হয় না। অর্থনৈতিক 
প্রভাবের ফলে একজন ধনী শৃদ্র একজন গরীব ব্রাহ্মণ অপেক্ষ! অনেক বেশী 
সামাজিক ম্ধাদা ভোগ করেন। 

(8) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরত! (Political 481:5698) 2 ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করনে দেখা যায় যে, জাতিভেদে 
প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন কম হয়নি । এ ব্যাপারে মহাত্মা! গান্ধীর নাম স্মরণীয় । 
অপপৃশ্ত| দূরীকরণে তীর দান ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। 
জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা । এই 
উদ্দেশ সাধনের জন্য জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁদের মহৎ অভিযান বিশেষ স্মরণীয় 


| 
] 
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(৫) যাতায়াতের স্থযোগস্থৃবিধ! (Means of Communication) $ 
শিল্পসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের স্থযোগ স্থবিধাও পূর্বের তুলনায় 
অনেকগুণ বেড়েছে। ফলে নগরাঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনৈতিক 
চিন্তাধার! গ্রামীণ জীবনকেও আলোড়িত করেছে | যাতায়াতের স্থবিধার ফলে 
গ্রামের লোকেদের পক্ষে শৃহরাঞ্চলের নানাবিধ আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদ এবং 
অন্ান্ত ব্যবহার্য জিনিস ক্রয় কর! সম্ভব হয়েছে। ফলে গ্রাম এবং শহর 
জীবনের দুস্তর ব্যবধান বিলুপ্ত হয়েছে বল! যায়। আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে 
বাসে ট্রামে কারও পক্ষে স্ব সময় ব্যক্তিগত স্বাতত্্র রক্ষা! কর! সম্ভবপর নয়। 
রিসলে (7512)) একটি বন্দর মন্তব্য. করেছেন । তিনি বলেন, যখন একটি ট্রেন 
কোন গ্লাটফরমে কিছুক্ষণের জন্য দাড়ায় তখন কোন ক্রেত। কোন জিনিস ক্রয় 
করার সময় বিক্রেতা কোন্‌ জাতিতুক্ত মে দিকে ভ্রাক্ষেপ করে না। 

(Vi) জাতিভেদ প্রথার পক্ষে যুক্তি (Argument for Casteism) 2 
বর্তমানে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা আর নেই সত্য কিন্ত প্রশ্ন হল, জাতিতে? 
প্রথার যদি কোন সামাজিক ভূমিকা! ন! থাকত তাহলে এ ধরনের প্রথ| 
এতদিন যাবৎ টিকে থাকতে পারত না । এমনকি পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং 
আধুনিকতার প্রভাবে এ প্রথ। আজও টিকে আছে । . আমল প্রশ্ন হল” 
বর্তমানে যখন আমর! কোন প্রথার সমালোচন| করি. তখন. বর্তমান 
দৃষটিভঙ্গীতে সেই প্রথাটির উপযোগিতা কতটুকু বিশ্লেষণ করে. বিচার করে 
'দেখি। প্রাচীন যুগে উচ্চ বর্ণের ব্যক্তির! যে সং এবং নিতান্ত মরল জীবনযাপনে 
অভ্যস্ত ছিল একথা বল| আদৌ ঠিক হবে না। তবে একথা সত্য, বর্তমান 
জাতিভেদ প্রথায় যে বিকৃতি দেখ! যায় ত! প্রাচীন যুগে ছিলন|। সামাজিক 
শোষণের মাত্র! যখন তাঁর সীমা! অতিক্রম করে তখনই আন্দোলনের মাধ্যমে 
তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে । বর্তমানে এই কুগ্রথাঁর বিরুদ্ধে যে 
আন্দোলনের কথ! শোন! যায় তার প্রধান কারণ বর্তমানে বিভিন্ন জাতির 
পরম্পরের মধ্যে সামগ্রস্ত অপেক্ষ। অসমাগ্রন্তই বিদ্যমান সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
জাতির ভূমিকা বা কর্তব্য কি সে সম্পর্কে জাতিগুলি সজাগ নয়॥ পূর্বে সমাজে 
ব্রাহ্মণের যে ভূমিক। ছিল ব€মানে ত্রাঙ্মণই ত! পালন করেন না, এমনকি অনেকে 
অসামাজিক কাজেও লিপ্ত থাকেন। তা ছাড়া, প্রাচীন হিন্দু সমাজে জাতির 
সৃঙ্গে ধর্মের অনুশাসন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল । ফলে জাতিগুলির পারস্পরিক 
সহযোগিতার মূলে ধর্মের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ধর্ম গ্রহণীয় কি বর্জনীয় সে 


২০২ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্| 


প্রশ্ন গোঁণ, কিন্তু আধুনিককালে ধর্মের বাণী উচ্চারিত হয় সত্য, কিন্ত ধর্মের 
অনুশাসন অঙ্যায়ী সামাজিক কর্তব্য পালন কর! হয় ন! । ফলে আধুনিক দৃষ্টিতে 
এই প্রাচীন প্রথার অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা অনেক সময়ই যথাযথ 
হয়না । তাঁর অবশ্য নানাবিধ কারণও আছে এবং কারণগুলিও খুব গুরুত্বপূর্ণ । 
কোন প্রথাই সমাজ নিরপেক্ষ নয় এবং তাঁর স্থায়িত্ব নির্ভর করে যে সমাজে 
সেই প্রথা প্রচলিত সেই সমাজের প্রকৃতির উপর । ফলে গতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় 
প্রাচীন প্রথার অবস্থা অমামঞ্জস্তপূর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নয় । তবে অনেক সমাজবিদ 
সামাজিক মূল্যায়নের দিক থেকেও এই প্রথাকে সমর্থন করেছিলেন । ধার এই 
প্রথাকে সমর্থন করেন তারা জাতিভেদ প্রথার কতকগুলি গুণাবলীর কথা 
উল্লেখ করেন £ 

(১) কোন একটি দেশের সংস্কৃতি সেই দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর এবং তাদের 
আচার-ব্যবহার, প্রথা, লোকাঁচার এবং লোকনীতির ওপর নির্ভর করে। পাশ্চাত্ত্য 
দেশগুলিতে যে ধরনের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় আমরা পাই ভারত- 
বর্ষের ক্ষেত্রে তা অনেকাংশে গ্রহণীয় নয়। অনেকে তাই বলেন, বর্ণবহুল দেশে 
জাতিভেদ প্রথ৷ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান অন্তর ছিল। বিভিন্ন জাতির নিজ 
নিজ কর্তব্য পালন ও পারস্পরিক সহযোগিতা সমাজের এক্য ও সংহতি রক্ষায় 
সহায়ক হয়ে উঠেছিল। ফলে পাশ্চাত্যের আধুনিক দৃষ্টিতে এ প্রথা অচল 
হতে পাঁরে তবে তদানীস্তন ভারতবর্ষে এই প্রথার উপযোগিতা একেবারে ছিলনা 
একথা বলা চলে না । 

(২) অনেকে জাতিভেদ অনুমারী বৃত্তি বিভেদকেও একেবারে অবহেলা 
করতে পারেন নি। তীর যুক্তি দেখান যে, একটি লোকের পক্ষে উত্তরাধিকার 
স্তরে গ্রহণীয় বৃত্তিতে (Heriditary Profession) গ্রতিঠিত হওয়। যতটা সহজ, 
অন্ত বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ততটা সহজ নয়। তা ছাড়! জনস্ত্রে গ্রহণীয় 
বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার ফলে সহজে ব্যক্তি যে দক্ষতা অর্জন করে অন্ত বৃত্তিতে 
অত সহজে দক্ষতা অর্জন কর! তাঁর পক্ষে সম্ভব নাও হতে পাঁরে। 

(৩) জীববিজ্ঞানের (31০-১৩০০০৩) দিক থেকেও অনেকে এই গ্রথাকে 
সমর্থন করেন। নিজ জাতির মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠানকে সীমাবদ্ধ না রাখলে অনেক 
সময় নানাবিধ ব্যাধির সম্ভাবনাও দেখ| যায়। নৃতব্ববিদেরা! প্রাচীন গোষ্ঠীর 
(Clan) বৈবাহিক সম্পর্ক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার কারণ হিসেবে এই যুক্তি 
প্রদর্শন করেছেন । 


সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক সচলতা ২০৩ 


(৪) অনেকে শ্রমবিভাজনের দিক থেকেও এই প্রথাঁকে সমর্থন করেন। 
কোন একটি সমাজব্যবস্থ! সুষ্ঠভাবে কাজ করতে পারেন! যদি না! তাঁর সদস্যদের 
শ্রমবিভাগের (Division of Labour) ভিত্তিতে পারস্পরিক বোঝাপাড়া 
থাকে। কুসংস্কারই একমাত্র জাতিভেদের ভিত্তি ছিল না, এই প্রথা ধর্মের সঙ্গে 
কর্মের সামঞ্স্ত রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। 

(৭) জাতিভেদ প্রথার বিপক্ষে যুক্তি (Argument against 
08566190)) 2 উপরিউক্ত. আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যেন ভুল 
না করি যে জাতিভেদ প্রথার কোন দৌফক্রটি ছিল ন|। সমাজ গতিশীল” 
কাজেই সমাজ এক সময় যা! গ্রহণ করেছে তা চিরকালই গ্রহণীয় হবে 
এমন কোন কথা নেই। সামাজিক পরিস্থিতির ওপর সামাজিক মূল্যমানও 
নির্ভর করে। গতিশীল সমাজে প্রাচীন প্রথ। তাই সব সময় সামগ্রন্ 
রক্ষা করতে পারে না। এমন কি তদানীস্তন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেও 
জাতিভেদ প্রথা সর্বজনগ্রাহ ছিল না। মান্ষের পরিচয় তার সৃষ্টিতে, তাঁর 
ব্যক্তিত্বে। সমাজের দায়িত্ব মানুষকে তার স্থজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের 
সুযোগ দেওয়| নতুবা! সমাজের পক্ষে অগ্রগতির পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে 
পড়ে। জাতিভেদ প্রথায় ব্যক্তির পক্ষে নিজ নিজ বৃত্তি নির্বাচন এবং অবাধ 
প্রতিযোগিতায় যোগদানের স্থযোগ ছিল না । জাতির প্রশ্নে সামাজিক ব্যবধান 
(Social-distance)-এর প্রশ্নও এসে পড়ে। ফলে মানুষ কেবল নিজ নিজ 
কর্তব্য সম্পাদনেই সন্ত্ট হয় না কারণ এই প্রথার সঙ্গে উচ্চতা, নিয়ত! অহমিকা+ 
মানসিক জটিলতার প্রশ্নও জড়িত। সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের প্রাধান্য 
যেমন স্বীকৃত ছিল তেমনি উচ্চ বর্ণের নিম্নবর্ণের ওপর অত্যাচারের ইতিহাসও 
অবিদিত হয় । সামাজিক সচলতাঁর (Social Mobility) ক্ষেত্রেও জাতিভেদ প্রথা 
এক বাঁধাস্বরপ। মানুষের মর্যাদা অর্জিত (০৪৮০৭) গুণাবলীর দার! নিয়ন্ত্রিত 
হওয়া উচিত, অপিত (৪508৮) মর্যাদা সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ তা 
গণতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তা ছাঁড়া জাতীয় এক্যের দিক থেকে 
চিন্ত। করলেও এই প্রথা জাতীয় এঁক্য সাধনের পথে বিরাট অন্তরায় হুষটি করে। 

() আধুনিক ভারত এবং জাতিভেদ প্রথার ভবিষ্যৎ (Present 
India and the prospect of caste ৪901) 8. ১৯৪৭ লালে ভারত 
স্বাধীনতা অর্জন করার পর থেকেই: জাতিভেদ প্রথ| দূরীকরণের জন্য নানাভাবে 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচেষ্টার মূলে মহাত্মা গান্ধীর অবদানঃউল্লেখযোগ্য। 


২০৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 


জাতিতে প্রথার অবাঞ্চনীয় বৈশিষ্ট্য অসপৃশ্যতাকে ভারতীয় জনগণ সমর্থন করতে 
নারাজ। ভারতীয় সংবিধানে অন্পৃশ্ততার উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে এবং এই 
প্রথার কোন রকম সমর্থনকে নিষিদ্ধ কর! হয়েছে । যদি কেহ এই প্রথাকে সমর্থন 
করে সে আইনের চোখে শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। জনসাধারণের হিন্দু 
মন্দিরে প্রবেশাধিকারে, স্কুল, কলেজ, হোটেল, রেস্তোরা, পুক্করিণী ইত্যাদি 
ব্যবহারে সমতার নীতির কথা৷ উল্লেখ কর! হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে 
তপশিলী জাতিতুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এবং উপজাতিদের ক্ষেত্রে আইনসভায় আসন 
মংরক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারী অফিসে চাকরির ক্ষেত্রেও এসব শ্রেণীর 
পদের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে।  তপশিলী ছাত্রদের জন্য 
সরকারী অনুদানের বিশেষ ব্যবস্থাও স্বীকৃত হয়েছে। 

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, যদিও ভারতীয় সংবিধানে এই 
অবানীয় প্রথার বিলোপ সাধনের কথা বলা হয়েছে তবুও এ কথা মনে 
করা উচিত যে, কেবলমাত্র আইন দ্বারা এই অস্পৃগ্ত| নিবারিত হতে পারে না| 
এর জন্য দরকার জনসাধারণের মানসিক পরিবর্ঠন। ভারতে বর্তমানে সাঁহিতো, 
নাটকে, রাজনৈতিক দলের প্রচারে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। 
ভারতে জণগণও এই জনন্য প্রথার স্থায়িত্বের বিরদ্ধে প্রতিবাদে মুখর । তাই 
দেখা যাচ্ছে, অপবর্ণ বিবাহ একরকম সামাজিক রীতি হয়ে পড়েছে । বিভিন্ন 
রাজ্যের সরকারী মহন থেকেও অসবর্ণ বিবাহে উত্মাহ দান কর! হচ্ছে। 
এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য অবশ্য বিভিন্ন কারণ দায়ী; যেমন শিল্পকেন্রিয় 
খাতা, পাশ্চাত্য দেশের আধুনিকতাবাদ যাতায়াতের স্থযোগ স্থবিধ| এবং 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভূমিক| ইত্যাদি । জাতিভেদ প্রথার শক্তির উৎস যে জাতি 
পঞ্চায়েত (Caste-Panchayat) তার কার্ধাবলীও ক্রমশঃ অন্যান্ত সংস্থার 
পর অপ্র্ণ করা হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্রা্ণের প্রাধান্য আগের 
তুলনায় অনেক খর্ব কর! হয়েছে। পূজার্ঠানে অন্যান্য জাতিদের নিজ নিজ 
পুরোহিতের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। বৃহৎ বৃহৎ অর্থ নৈতিক প্রতি্ঠানে 
মিয় বর্ণের ব্যক্তিরাও শাসমতাস্ত্রিক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিধবা 
বিবাহের প্রচলন এবং আইন দ্বারা অপ্রপ্ব্স্কদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে ভারতবর্মই প্রথম বর্ণবিদ্বেঘ সংক্রান্ত প্রশ্নট 
রাষ্্পুঞ্জে উথাপন করেছিল। বর্ণবিদ্বেষ সংক্রান্ত রাষ্ট্রের দলিলে একথা উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, ১৯৪৬ সালের জুম মাসে অন্ত রাষ্ট্পুঞ্জের সাধারণ পরিষদের 


gee ৯ 
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(General Assembly) প্রথম বৈঠকেই ভারত বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখে । আনন্দের কথা, ভারত আজও একই সুরে তার 
কথ! বলে যাচ্ছে। গত দশকে ভারত আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে তাঁর এই 
ভূমিকাঁকে সমর্থন করেছিল। ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে রাষ্টরপুঞ্জের বর্ণ বিদ্বেষ 
সংক্রান্ত কমিটির রাষ্ট্রদূত ল্যাসলি ও হ্যারিম্যান বর্ণাবদেষ বিরোধী নেতাদের 
প্রশংসা জানাতে ভারতে আমার কথা ব্যক্ত করেছিলেন এবং ভারত তাঁকে 
সাদরে আহ্বান জানিয়েছিল । এই বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী মনোভাব যে কেবলমাত্র 
ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাই নয়, ভারতের জনগণের দিক থেকেও । 

উপরিউক্ত ব্যবস্থা সত্বেও একথা আমরা বলতে পারিনা যে, ভারতে এই প্রথা. 
সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে। জাঁতিভেদ প্রথার উচ্ছেদসাধনে যে কয়েকজন সমাজ- 
সংস্কারক বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছিলেন তীদের মধ্যে রাজ| রামমোহন রায়», 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য । ভারতের 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এ প্রথার: 
পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটে নি, বরং বিভিন্নভাবে তা আজও ভারতীয় সমাজে 
বিরাজমান। জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তে শ্রেণী সচেতনতা (91855 consciousness) 
ব€মান সমীজে প্রাধান্ত লাভ করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানে, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষঠানেও সাধারণতঃ উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাই 
অগ্রাধিকার পায়। এমনকি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রার্থ মনোনয়নের ব্যাপারে 
জাতিভেদে প্রথার: ওপর অনেকক্ষেত্রে আস্থ। স্থাপন করতে দেখা যায়। কেউ 
কেউ মনে করেন নির্বাচনপদ্ধতি জাতিভেদ প্রথাকে একদিক থেকে উৎসাহিত 
করেছে কারণ নির্বাচকদের মধ্যে অনেক সময় নিজ জাতিতভুক্ত প্রার্থীর প্রতি 
আশ্গত্য প্রকাশ পায়। রাজনৈতিক দলগুলিও এই দোযক্রটির উর্ধে নয়। 

কাজেই একথা সত্য যে জাতিভেদ প্রথার নান! পরিবর্তন সাধিত হয়েছে 
ঠিকই, কিন্তু একেবারে অবলুপ্ত হয়েছে তা বল! চলেন| । 

৬। সামাজিক স্তব্রবিন্যানেল্স উপম্বোলিতা 00411 
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কয়েকজন সমাজবিদ্‌ সামাজিক স্তর-বিন্যামের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন 
এবং মন্তব্য করেন যে একটি জটিল সমাজের পক্ষে সামাজিক স্তরবিন্যাদ 
অবশ্ুম্তাবী; তাকে এড়ান সম্ভব নয়। সমাজের সুষ্ঠু কার্ধাবলীর জন্যই স্তর-- 
বিন্তামের উপযোগিতা বৃদ্ধি লাভ করেছে। 


২০৬ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


জটিল সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল তাঁর বৃত্তির বিভিন্নতায় এবং প্রত্যেকটি 
বৃত্তির কার্াবলীর সঙ্গে সামাজিক মূল্যমানের প্রশ্ন জড়িত। যদি বৃত্তি এবং 
সামাজিক মর্ধাদাীর ক্ষেত্রে বিভিন্নতা না৷ থাকত তাহলে প্রত্যেকেই সুবিচার 
থেকে বঞ্চিত হোত। সাম্যবাদের ব্যাখ্য। করতে গিয়ে অনেক সময় অনেকে মনে 
করে যে, প্রত্যেকেই যখন মান্য তখন তাদের সব চাঁল-চলন, আঁচার-ব্যবহার 
এবং জীবনধারণের পদ্ধতিও সাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু 
ব্যজিতে ব্যক্তিতে আচার-ব্যবহারঃ দৃষ্িভদী, সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা এবং ব্যক্তি 
গত গুণাবলীর ক্ষেত্রে বৈষম্য দৃষ্ট হয় । একজনের কাছে যা৷ প্রিয় অপরের কাছে 
তাহ! পরিত্যজ্য। একজন কোন এক শ্রেণীর কাঁজ বিশেষ পছন্দ করে, অপরজন 
অন্য ধরনের কাজ পছন্দ করে । কাঁজেই সামাজিক স্তরবিন্যাস যদি না থাকত 
তাহলে প্রত্যেকেই নিজ মনোমত কাজও অনুসন্ধান করতে পারত না, ফলে 
কাজটিও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হত ন। অন্য দিক থেকেও স্তরবিন্যাসের প্রয়োজনীয়ত৷ 
রয়েছে। যোগ্য ব্যক্তি যদি তাঁর যোগ্য কাজে সুযোগ না পায় তাহলে সে 
তার সামাজিক কর্তব্য ঠিকমত পালনে সক্ষম হয় ন|। সামগ্রিক সমাজের স্বার্থেই 
প্রতিটি কাধ সঠিকভাবে সম্পাদিত হওয়| প্রয়োজন । সমাজে এমন কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা সকলের পক্ষে সম্পন্ন কর! সম্ভব নয়। বিশেষ কাজের 
'জন্য বিশেষ ধরনের দক্ষতা, সামর্থ্য এবং দাত়িত্বশীলতার প্রয়োজন আছে। ত 
ছাড়াও একথা বল! অসমীচীন হবেনা যে, জন্মগত দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত 
সীমিত। একজনের পক্ষে যা সহজসাধ্য অপরের পক্ষে তা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। 
সমান স্থযোগস্ুবিধা সত্বেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গুণাবলীর ক্ষেত্রে যে 
পার্থক্য স্থচিত হয় ত! সমাজবিদ্‌ এবং মনোবিজ্ঞানীরা! প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন 
রকম বৃত্তি যদি বিভিন্নরকম মর্ধাদার এবং সম্মানের সুচক না হয় তাহলে কাজের 
প্রতি অনীহা আসাও স্বাভাবিক । বৃত্তির গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটে। সেজন্য দেখা যায় যে কাজগুলির জন্য অধিক 
দক্ষতার প্রয়োজন সেই কাঁজের পদাঁধিকাঁরী ব্যক্তিদের অধিক বেতন দেওয়া হয়। 
সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বস্ততান্ত্রিক জগতে বৃত্তির বিশেষীকরণের 
জন্য যোগ্য ব্যক্তিরা যদি স্থযোগ ন! পায় তাহলে সামগ্রিকভাবে সামাজিক 
কল্যাঁণই ব্যাহত হয়। এই দিক থেকে সামাজিক স্তরবিন্তাসের উপযোগিতা 
অস্বীকার করা যায় না । যে কাজগুলির গুরুত্ব সামাজিক স্বার্থে অধিক 
দে কাজগুলিও অধিক মর্ধাদীসম্পন্ন। যে কাজগুলি সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই 
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সহজসাধ্য সে কাঁজগুলির. সামাজিক মর্ধাদাঁও কম। সকল সময় অর্থনৈতিক 
তারতম্যে যে বৃতিগুলির মর্ধাদার তারতম্য ঘটে তা নয়, কাজটির সামাজিক 
গুরুত্ব অনুযায়ীই মর্ষাদীর ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে । যেমন, শাসনসংক্রান্ত কার্যাবলীর 
জন্য, সৈশ্রাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যেখানে বুদ্ধিত যোগ্যতার 
প্রয়োজন, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই সেইসব. বৃত্তির ব্যক্তিদের অধিক মর্যাদা 
অর্পণ কর! উচিত। 

৭1 সামাজিক অ্ভল্পলিল্যাঁসেন্র  স্ুলিথা এবং 
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সামাজিক স্তরবিন্াস বলতে বর্তমান সমাজে অর্থ নৈতিক, মর্ধাদাভিত্তিক 
এবং জাতিভিত্তিক স্তরবিন্যাসই বোঝায় | কয়েকজন সমাজবিদ্‌: সামাজিক 
স্তরবি্যাসের পক্ষে নানাধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাদের মতে স্তরবিন্যাসের 
স্থবিধাগুলি নিম্নরূপ ঃ 

(১) প্রথমতঃ, অনেকেই স্বীকার করেন যে বিশেষ ধরনের কাজের জন্য 
বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন । দক্ষত| এবং দীঁয়িত্বীলতার তারতম্য 
হেতু প্রতিটি কাজ প্রত্যেকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কর! সম্ভব নয়। 
পারিবারিক ব| পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করে নিলেও, একথাও ঠিক যে 
জন্মগত গুণাবলীর দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বিদ্যমান । ব্যক্তিগত 
গুণাবলীর তারতম্য হেতু দৃষ্টিভঙ্গীর যেমন পার্থক্য ঘটে তেমনি বিজ্ঞান, দর্শন, 
সাহিত্য প্রভৃতির বিকাশলাভ এই বৈচিত্রেরই ফলশ্রাতি। ্রবিন্তাসের ফলে 
‘যোগ্য ব্যক্তি মনোমত বৃত্তি লাভের জন্য সচেষ্ট হয় এবং তার পক্ষে তা লাভ 
করাও সহজসাঁধ্য হয় ও সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজই তার দ্বার| উপকৃত হয়। 

(২) শিল্পভিভিক সমাজে স্তরবিন্যাসের প্রাধান্য যেমন আছে তেমনি সেখানে 
সামাজিক সচলতারও স্থযোগ অধিক | উচ্চ বা নিম্নমানের কাজ করার জন্য 
পু্সিদ্ধাস্ত অর্থাৎ পূর্বস্থিরীকৃত মতামত জোড় করে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। 
স্তরবিন্যাঁসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিয়নস্তর থেকে উচ্চন্তরে যাবার সুযোগ পাঁয় এবং 
এটি তার মৌলিক অধিকার। যদি সমস্ত জীবনই কোন ব্যক্তিকে একটি বিশেষ 
অর্থ নৈতিক অবস্থায় থাকতে হয় অথবা একই মর্ধাদার গ্লানি বহন করতে হয় 
তাহলে স্বভাবতই কাজে শিথিলতা দেখ! দেয়। 

(৩) শ্রেণীভিত্তিক সমাজের অপর প্রধান স্থবিধা হল-_বৃত্তি নির্বাচন করার 
ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনত৷ থাকে। মুচির ছেলেকে যে সারা জীবনই 
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জুতা তৈরি করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যদি যথার্থ স্থযোগ সে পায় 
তাহলে অন্ত বৃত্তি গ্রহণ করে তার পক্ষেও উচ্চপদে আরোহণ করা সম্ভব 
হয়। কাজেই সামাজিক স্তরবিন্যাস গণতন্তরসম্মত এরূপ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। 

(৪) কোন কোন শ্রেনীর সদস্যদের জীবনের ক্ষেত্রে কতকগুলি সুযোগের 
(life chances) প্রয়োজন হয় |. যেমন-_কোন এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের পক্ষে 
অবকাঁশ ও স্বাধীনতার প্রয়োজন যা সমাজের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
শ্রেনীভিত্তিক সমাঁজেই এ স্থযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী। 

সামাজিক স্তরবিন্যাসের অস্থবিধাগুলি নিম্নরূপ £ 

(১) প্রথমত শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রশ্ন আলোচনা করা যেতে পারে। 
সামাজিক: শ্রেণী বিভাগের ফলে সকলের পক্ষে সমান শিক্ষা গ্রহণ কর! সম্ভব 
হয় ন!। আমেরিকা এবং ইংলগ্ডে সমীজতীত্বিক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে 
কলেজ ছাত্রদের খুব কম সংখ্যকই আসে শিল্প-শ্রমিক বা হস্তশিল্পীর ঘর থেকে 
তার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য য| শ্রেণীভিত্তিক সমাজের বিষময় ফল। 

(২) কার্সমার্কস রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে করতে গিয়ে বলেন যে__ 
অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত ছুটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর সহাবস্থান কখনই সম্ভব নয়। 
কারণ উৎপাদনের যন্ত্র যাদের হাতে সেই পুঁজিবাদীর দল, যাঁরা ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত সেই শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে । ফলে শ্রমিক তাঁর 
প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। 

(৩) অর্থ নৈতিক: ভিত্তিতে সামাজিক ত্তরবিদ্াসের আর একটি কুফল হল 
যাঁরা জীবনে উচ্চ মর্ধাদায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থপ্রতিঠিত, তাঁরা নিয়শ্রেণী- 
ভুক্ত ব্যক্তিদের কাছে ঈর্ধার পাত্র হন যা ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আক্রৌশের মধ্য 
দিয়ে মূর্ত হয়ে ভঠে। ফলে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা যেমন অসম্ভব 
হয়ে পড়ে, তেমনি সমাজে আইন শৃঙ্খল! বজায় রাখাও কষ্টকর হয়। 

(৪) সামাজিক বিচারের. ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রেণী বিযাসের মন্দ দিকটি 
বিশেষ লক্ষণীয় । আদালতে বিচারের প্রীর্থনা অনেক সময় অর্থের ওপর নির্ভর 
করে। একটি ধনী লোকের পক্ষে দক্ষ আইনজ্ঞের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব, 
একজন দরিদ্র লোঁকের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। অর্থনৈতিক বৈষম্যই এই 
অবস্থার জন্য দায়ী । 

(৫) শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল সামাজিক সচলতা । 
সামাজিক সচলতার জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় না এবং সামাজিক 
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সচলত৷| মনস্তাত্বিক একাকীত্বের (psychological isolation) জন্ম দেয় । 
অথচ একথা সত্য যে, নিঃসঙ্গ জীবন মানুষের পক্ষে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় এবং 
বেদনাদায়ক । 

যদি ক্রমাগত বৃত্তি পরিবর্তনের স্থযোগ থাকে তাহলে সহকর্মীদের সঙ্গে মধুর 
মপ্পর্ক যেমন গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি করণীয় কাঁজটি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করাও সহজ হয় না। ফলে অনেক সময় তা ব্যক্তির মনের ওপর চাপ 
চ্ছি করে। 

এবার জাতিভেদ প্রথার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা কর! প্রয়োজন । 
অনেকে জাতিভেদ প্রথার নিন্গলিখিত সুবিধাগুলি উল্লেখ করেন। 

(১) জাতিভেদ প্রথার প্রধান স্থবিধা হল-__এই প্রথা ঈর্ষা প্রশমিত করে। 
প্রত্যেক জাতির একটা নিজন্ব বৃত্তি আছে। ফলে জাতিভিত্তিক বৃত্তিতে 
একজন যে পারদ্রণিত৷ অর্জন করতে পারে ত| অপরের পক্ষে সম্ভব ময়। একটি 
মুচির ছেলের পক্ষে জুতে৷ তৈরী করা৷ যত সহজ, অপরের পক্ষে ত| সহজ হয় 
না। জাতিগত পেশ। গ্রহণের জন্য তাকে অর্থ নৈতিক ছুরবস্থার সম্মুখীন হতে 
হয় না; সমাজও তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়। 

(২) জাতিভেদ প্রথ। শ্রম বিভাগের নীতির ওপর প্রতিষ্িত। প্রযুক্তিবিদ্ধার 
অগ্রগতির ফলে একদিকে যেমন সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে আবার কাধের 
বিশেষীকরণের_ (5pecialisation) দিকেও প্রবণতা, বেড়েছে। প্রত্যেক 
জাতিই যদি নিজ নিজ বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকে তাঁহলে সামাজিক ভারসাম্য 
রক্ষা করাও সহজতর হয়। কর্ম বিভাজনের ফলে সমাঁজও প্রগতির পথে 
এগিয়ে চলে । 

(৩) ইতিহাঁন পর্যালোচনা করলে দেখ! যায় জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের 
সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সৌহার্দ রক্ষায় সহায়ক ছিল। জাতিভেদ 
প্রথ| সমাজে স্থায়িত্ব এবং শৃঙ্খল! রক্ষায় সহায়ত! করেছিল। জাতিভেদ প্রথা 
হিন্দুমমাজের সংস্কৃতি রক্ষায় যেমন সাহায্য করেছিল, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধেও 
জনগণকে অঙ্ঘবদ্ধ হতে উৎসাহিত করেছিল। প্রাচীন গ্রাম্য জীবনেও এই প্রথ। 
সমাজে শৃঙ্খলা, : নিয়মান্তরতিত| এবং নিরাপত্ত। রক্ষায় সহায়ক হয়েছিল । 
প্রত্যেকটি জাতি যেন একটি ছোটখাট সপ ্রদায় যার! পরম্পর পরস্পরকে সাহায্যে 
করতে সবসময় আগ্রহী থাকত এবং সুষ্ঠ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন 
রক্ষায় বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিল । 
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(১). জাতিভেদ প্রথার সর্বপ্রথম ক্রটি হুল, এই প্রথাঁয় সামাজিক সচলতার 
পুরোপুরি অভাব। প্রত্যেকের সামাজিক মর্ধাদ। জন্মস্থত্রে নিয়ন্ত্রি। ফলে 
এই গ্রথা সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। কোন ব্যক্তির সামাজিক 
অর্ধাদ। দৈব নিয়ন্ত্রিত হওয়! বাহনীয় নয়। তাছাড়া, এই গ্রথা অ-গণতান্ত্রিক 
নীতির ওপর প্রতিঠিত। সমান স্থযোগ স্থবিধার অভাবে নিম্ন জাতের ব্যক্তিদের 
পক্ষে উচ্চপদ লাভ করা সম্ভবপর হয় না। 

(২) দ্বিতীয়তঃ, অস্পৃশ্ঠত৷ (01980081105) জাতিভেদ প্রথাঁরই মর্গান্তিক 
পরিণতি॥ প্রত্যেক মান্ষই সমান। জাতিভেদ প্রথার দ্বারা তাদের মধ্যে 
ভোরেখা। টান| মানুষেরই হট্টি। এই প্রথার ফলেই সব মন্দিরে নীচুজীতের 
লোকেদের প্রবেশাধিকার ছিলনা, এমনকি সাধারণের পুষ্করিণী ব্যবহারেরও 
অধিকার ছিল ন|। সমাজের এক শ্রেণীর লোকের প্রতি এই ধরণের আচরণ 
নিঃসন্দেহে মানবতা বিরোধী । 

(৩) মনস্তাত্বিক দিক থেকেও এই প্রথা বাঞ্চনীয় নয়, কাঁরণ শ্রেণী বৈষম্যের 
ফলেই মানুষের মধ্যে অহমিকাঁর জন্ম হয় এবং ফলে নিয্জাতির লোকেদের প্রতি 
স্বণার ভাব সুষ্টি হয়।. অনেক সময় উচ্চজাতির লোকের! নিয়জাতির লোকের 
. ওপর অত্যাচার করে যা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। 

(৪) জাঁতিভেদের নীতি শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রেও পার্থক্য 
নির্দেশ করে। যাঁর! উচ্চবর্ণ তাঁদের মানসিক পরিশ্রমের জন্য উৎসাহিত কর! হয়। 
কায়িক পরিশ্রম তাঁদের ক্ষেত্রে মর্ধাদীজনক গণ্য করা হয় না।॥ অপরপক্ষে 
নিয়বর্ণের ক্ষেত্রে কায়িকপরিশ্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্ত 
প্রত্যেক জাতিরই উভয় প্রকার শ্রমের প্রতি নিষ্ঠা থাকা উচিত। 

(৫) পঞ্চম, একথা বল! অসমীচীন হবে ন! যে_যারা সমাজের উচ্চন্তরে 
প্রতিষ্ঠিত তাঁরা যে স্থযোগ স্থবিধা ভোগ করে» তপশীলি জাতিতুক্ত ব্যক্তিরা 
তা থেকে বঞ্চিত এবং অর্থ নৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হেতু সমাজের উচ্চত্তরে 
প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের এক দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়। এর ফলে 
সামাজিক ক্ষেত্রে অসন্তোষ দেখ! দেয় ঘা সামাজিক এঁক্য ও সংহতিকে 
ব্যাহত করে। 


সামাজিক স্তরবিন্যাম ও সামাজিক সচলতা ২১১ 

৮। সামাজিক সচহলত! (Social Mobility) : 

আধুনিক সমাজের শ্রেণী কাঠামে| (61835 structure) ক্রমাগতই পরিবতিত 
হুচ্ছে।. সমাজবিদ্‌ লা-পায়ার (7৫ Piere) বলেন--একটি চলমান এবং 
পরিবর্তিত সামাজিক. কাঠামোয় যেখানে সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়। ক্রমাগতই 
চলছে সেখানে সামাজিক শ্রেণীগুলি যুক্তভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়। - এহেন 
গতিনীল সমাজে ব্যক্তিদের উচ্চ-শ্রেণীতে উন্নীত হবার সম্ভাবনার পথ যেমন প্রশস্ত 
সেরূপ শ্রেণী পর্যায়ে নিষ্পগামী হবার সম্ভাবনাও কম নয়। সামাজিক কাঠামোয় 
সামাজিক শ্রেণীগুলির বিপরীতধর্মী ক্রিয়া ক্রমাগতই চলতে থাকে একদিকে 
ব্যক্তিদের উচ্চ-নামাজিক মর্যাদায় (upper $০০18] 5003) উন্নীত হবার ক্রিয়া 
অপরদিকে উচ্চ-সামাঁজিক মর্যাদার ব্যক্তিদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদায় অধংপতিত 
হবার ক্রিয়া । 

উচ্চ-মামাজিক মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত কোন পরিবারে বিবাহের মাধ্যমে নিম্ন 
সামাজিক শ্রেণীভুক্ত কোন ব্যক্তি উচ্চ-সামাজিক মর্ষীদায় প্রতিষ্ঠিত হবার স্থযোগ 
পায়। আবার এমনও ঘটন। ঘটে যখন কোন একটি মেয়ে মর্যাদায় তার সামাজিক 
স্তরের থেকে নিচে অবস্থিত কোন পরিবারে বিবাহ করে তখন তার সামাজিক 
মর্ধাদ। নিয্নমুখী হয় । এভাবে সামাজিক স্তরের উচ্চ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত পরিবারের 
কোন ব্যক্তির নিম্পমর্ধাদায় অধিষ্ঠিত পরিবারে অবতরণ অবার নিয়মর্যাদীয় 
অধিষ্ঠিত ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত পরিবারে আরোঁহণকে সামাজিক 
'সচলত| বলে । 

অধ্যাপক সরোকিন (50৮০Kin)-ও অনুরূপ মন্তব্য করেন। সামাজিক 
চলত বলতে তিনি মনে করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় তাঁর 
সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন ঘটার, তখন সেই পরিবতিত সামাজিক স্তরই হল 
সামাজিক সচলত| | তিনি আরও বলেন, যখন আমর! উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ 
বা নিম্ন শ্রেণীতে অধঃগমণের কথ! বলি তখন সামাজিক ব্যবধানে (5০০1৪] 
598০০)-এর প্রশ্ন এমনিতেই আমাদের মনে জেগে ওঠে । সামাজিক ব্যবধানেই 
সামাজিক সচলত৷ মৃত হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হল, সামাজিক ব্যবধান বলতে ঠিক 
আমরা কি বুঝ? 

প্রথমেই এ কথা বলা সমীচীন যে, জ্যামিতিক ব্যবধান (geometrical 
328০৫) এবং সামাজিক ব্যবধানের মধ্যে পার্থক্য বি্যমান। জ্যামিতিক 
ব্যবধানে দুটি ব্যক্তি কাছাকাছি অবস্থান করতে পারে, তাঁই বলে যে তাদের 


২১২ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্ধা 


সামাজিক দুরত্ব কম এ কথ বল! যায় না। উদাহরপের সাহায্যে বিষয়টা বুঝে 
নেওয়| যাক? রাজা এবং প্রজা কাছাকাছি অবস্থান করতে পারে, ফলে_ 
তাদের মধ্যে জ্যামিতিক দূরত্ব কম হলেও সামাজিক ব্যবধান অনেক । আবার দেখা 
যায় যে_-উচ্চবিত্ত সপপ্রদায়ের দুটি ব্যক্তি অথবা একই ধরনের উচ্চ পদাধিকারী 
ছুটি ব্যক্তি ভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতে পারে, ফলে তাঁদের মধ্যে জ্যামিতিক 
ব্যবধান থাকলেও সামাজিক ব্যবধান থাকে না। 
কোন ব্যক্তির সামাজিক মর্ধাদা নির্ধারণ করতে হলে তাঁর পারিবারিক মর্যাদা, 
কোন্‌ রাষ্ট্রের সে নাগরিক, কোন্‌ ধর্মীয় গোষ্ঠীর বা রাজনৈতিক দলের মে অন্তর্ভুক্ত, 
তাঁর অর্থ নৈতিক মর্যাদা, তার বৃত্তিগত শ্রেণীর কথা জানা প্রয়োজন এভাবে 
সবদিক বিচার করলেই তার সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ কর! যায়। 
জ্যামিতিক ব্যবধানকে তিনটি স্তরে ভাগ কর! যায় কিন্তু সামাজিক ব্যবধান 
বিচিত্ৰমুখী ৷ তবে সামাজিক ব্যবধানকে বোঝার স্থবিধার জন্য মোটামুটি দুটি 
ভাগে বিভক্ত কর! হয়। একটি উল্লম্বী ব্যবধান (vertical dimension) এবং 
অপরটি অনুভূমিক ব্যবধান (horizontal dimension) | 
উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিত্ সামাজিক সচনতাকে আমরা দুইটি মুখ্য 
ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি অনুভূমিক সচল ত (horizontal mobility) 
এবং অপরটি উল্নন্বী সচলত| (vertical mobility) | একই সামাজিক স্তরের 
মধ্যে সমমর্ষাদাসম্পন্ন একটি পদ পরিব€ন করে আর একটি পদে যাওয়াকে 
‘অঙ্তভূমিক সচলত। বলে । উদাহরণস্বরূপ বল! যায়-_কোন একজন স্কুল শিক্ষক, যে 
চাকুরীতে তিনি নিযুক্ত, দেই চাকরিতে ইন্তকা দিয়ে অন্য একটি জায়গায় স্কুল 
শিক্ষকের কাজে যোগ দিলেন ।. কর্মক্ষেত্রের. এই পরিবর্তনের সাথে তার পদমধাদার 
“কোন উন্নতি ব| অবনতি ঘটল না। অপরপক্ষে, উল্লম্বী সচলত| (vertical 
mobility) বলতে কোন ব্যক্তির একটি সামাজিক স্তর. থেকে অন্য সামাজিক স্তরে 
পরিবর্তনকে বোঝায় এই পরিবর্তন ছুই প্রকারের হতে পারে__ প্রথমত 
পরিবর্তনের ফলে কোন ব্যক্তির সামাজিক মর্ধাদার উন্নয়নও ঘটতে পারে আবার 
অবরোহণও হতে পারে অর্থাৎ একদিকে সামাজিক স্তরে আরোহণ 'অপর দিকে 
সামাজিক স্তরে নিয়াবতরণ । ॥ 
এই উ্রমুত্রী গতি মূলতঃ দুইভাবে কার্য করে । (১) প্রথমত” নিক সামাজিক 
স্তরের ব্যক্তিদের উচ্চ সাঁমাজিক স্তরে অন্থপ্রবেশ এবং (২) দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যক্তিরা 
যখন কোন সামাজিক গোষ্ঠী গঠন করে সেই গোষ্ঠীর উচ্চন্তরে উন্নয়ন । সেইরূপ 


সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক সচলতা ২১৩ 


নিম্নমুখী গতিও ছুটি পদ্ধতিতে কার্য করে। (১) উচ্চ-সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
কোন ব্যক্তির নিয় সামাজিক মর্যাদায় অবরোহণ এবং (২) দ্বিতীয়তঃ, কোন 
সামাজিক গোষ্ঠীর সামগ্রিক অবরোহণ বা উচ্চন্তর থেকে নিমনস্তরে গমন । 

উল্লগ্বী সামাজিক সচলতার গুরুত্ব দুই দিক থেকে লক্ষণীয় । প্রথমতঃ, উল্লম্বী 
সামাজিক সচলত৷ গণতান্ত্রিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠি। কারণ এই প্রকার 
সচলতার পথ যদি প্রশস্ত হয় তাহলে প্রত্যেকেই সমান সুযোগ স্থবিধা লাভে 
সমর্থ হয়। যোগ্য ব্যক্তি সামাজিক মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়. না» ফলে 
সামাজিক প্রগতিও অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করার 
জন্য সামাজিক সচলতাঁর পথ খোল! রাখা দরকার। যদি সামাজিক সচলত৷ 
সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় অর্থাৎ যথার্থ ব্যক্তি যোগ্য মর্ধাদা লাভে বঞ্চিত 
হয় তখন নানাবিধ সামাজিক সমস্তার উদ্ভব হয়। 


সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে সাধারণ নীতিগুলি কি কি? 

(১) এমন সমাজ বিরল যেখানে সামাজিক সচলতার পথ রুদ্ধ অথবা এমন 
কোন সমাজ নেই যেখানে উল্লমবী সচলত। অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক এবং পেশাগত 
এই তিনটি রূপে দেখা যায় না। জাতিভিত্তিক সমাজ অবশ্য স্বতন্ত্র কারণ এ 
ধরনের সমাজে উল্লন্বী সচলত৷ খুবই দুর্বল। তবে জাতিভিত্তিক সমাজে সামাজিক 
সচলতা একেবারেই কার্য করে না এ কথ! বলা যথাযথ হবে না। ভারতবর্ষের 
জাতিভেদের কথা আলোচন! করলেই বুঝ! যায় যে, প্রাচীন যুগে :ভারতবর্ষে 
জাতিভেদ প্রথ| যেরূপ প্রবল ছিল বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশের আধুনিকতার জোয়ারে 
তা অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়েছে এবং গতানুগতিক সামাজিক মূল্যমানেও 
আঘাত হেনেছে। ফলে-_জাঁতিভিভিক সমাজেও সামাজিক উল্লগ্বী সচলতা 
লক্ষণীয়। সামাজিক স্তরবিহীন সমাজ এক রকম অলীক কল্পন! মাত্র। 

(২) অপর পক্ষে এ কথাও সত্য যে, পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ দেখা 
খায় ন! যেখানে সামাজিক সচলত| অবাধে কাজ করতে সমর্থ হয় এবং কোন 
বাধা বিদ্নের সম্মুখীন হয় ন!। সামাজিক অস্থিরত অথবা স্বেচ্ছাচারিতাঁয় 
সামাজিক কাঠামো বজায় রাখা সম্ভব হয় না। 

(৩) উল্লম্বী সামাজিক সচলতাঁর গভীরতা এবং প্রক্ৃতিও সব সমাজে 
একরূপ নয়। উলন্বী সচলতাঁর ক্ষেত্রে একটি সমাজের সঙ্গে অন্য সমজের পার্থক্য 
দেখা যাঁয়। যেমন, ভারতবর্ষে জাতিভেদের উপর যে গুরুত্ব আরোপ কর! হয় 
আমেরিকার সমাজে ত| বিরল। 


২১৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


(৪). অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একই সমাজে উল্লম্বী ঘচলতার 
পার্থক্য দেখা যায়। সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নত অবস্থায় উল্লন্বী সামাজিক 
সচলতার যে গভীরতা! লক্ষ্য করা যায় অন্য সময় সেরূপ দৃষ্ট হয় না। 

এখন প্রশ্ন, উল্লন্থী সামাজিক সচলতার পিছনে কারগগুলি কি কি? 

(১ উচ্চতর এরং নিম্নতর শ্রেণীর জন্মহারের তুলনামূলক আলোচনা করলে 
দেখা যাঁয় যে, উচ্চতর শ্রেণীর জন্মহার নিম্নতর শ্রেণীর জন্মহাঁর অপেক্ষা অনেক 
কম) সেজন্য: উচ্চতর শ্রেণীর: কাজকর্ম করার জন্য যে লোকের প্রয়োজন তা 
সব সময় পাঁওয়া যায় নাঃ ফলে স্বভাবতঃই নিয়তর শ্রেণীর লোকেদের উচ্চতর 
শ্রেণীর কাজ করার স্থযোগ আনে এবং এইভাবে সচলতার পথও স্থগম হয়। 

(২) অনেক সময় দেখা যায়, উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা নিজ শেণীভুক্ত কাজ 
করতে অসমর্থ হয়, ফলে তাঁর পদ মর্যাদার অবনতি ঘটে । যেমন, অনেক সময় 
দেখা যায়, পিত| হয়ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে আমীন কিন্তু পুত্রের পক্ষে জীবনে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হল না । ফলে স্বভাবতই মেই পুত্রের পক্ষে পিতা যে 
শ্রেণীর অন্তত সেই শ্রেণীর মর্ধাদী। অর্জন করা সম্ভব হয় না এবং মর্ধাদীর গতি 
হয় নিম্নমুখী । এর পিছনে অবশ্য নানাবিধ কারণ জড়িত । যেমন, পরিবেশের 
প্রভাব এবং বংশগতি । পক্ষান্তরে দেখ! যায়, নিয়ন স্তরডুক্ত শ্রেণীর লোকের! 
ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রভাবে সমাজে উচ্চতর মর্ধীায় প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। 
অনেক নিম্ন শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন 
ৃ্ান্তের সংখ্য| কম নয়। এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত গুণাবলীই কাজ করে। বর্তমানে 
কাজের বিশেষীকরণের (59৩০18115810) জন্য সকলের পক্ষে সকল কাজ করা! 
সৃম্ভব হয় না, ফলে উল্লন্বী সচলতার পথও প্রশস্ত হয়। 

(৩) সামাজিক  স্থর-বিন্যাদের নন্দে কতকগুলি মূল্যবোধের প্রশ্নও জড়িত 
থাকে । যেমন, শিক্ষকের কাঁজ শিক্ষা প্রদান করা, কিন্ত বৃহত্তর সমাজ তীর কাছ 
থেকে আরও অনেক কিছু আশ! করে। যেমন, মাজিত রুচি, সহদমতা, ব্যক্তিত্বের 
প্রারতা ইত্যার্টি। কিন্তু কোন শিক্ষক যদি এই মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন না 
থাকেন, স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সামাজিক পদমর্ধাদারও পতন ঘটে। আবার 
নিয্নতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির আচার-আচরণ এবং ব্যবহার 
অনুশীলন করে উচ্চতর: শ্রেণীভুক্ত হবার চেষ্টা করে। অনেকসময় কারখানার 
শ্রমিকের মাঞজিতরুচি এবং আচার-ব্যবহারের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সভ্য 
অমীজেও দেখা যায় না। 


সামাজিক স্তরবিন্তাস ও সাঁমাঁজিক সচলত! ২১৫ 


(9) প্রত্যেকটি পদাধিকারী ব্যক্তিদের কার্যকাল সীমিত থাকে। ফলে 
নি্নতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। যেমন» 
প্রত্যেক দেশেই মন্ত্রীদের কার্যকাল সীমিত এবং প্রতিদন্ডিতার মাধ্যমে নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ করতে হয় বলেই নিম্নতর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা এন্যোগ পেয়ে থাকে । 

সমাজবিদের! উললস্বী সামাজিক সচলতার মূলে যে কারণগুলি ক্রিয়া করে 
ত| যেমন বিশ্লেষণ করেছেন আঁবার কতকগুলি পথের নির্দেশ দিয়েছেন যার 
দ্বারা উল্লদ্ধী সচলতার পথ স্থগম হয়। যেমন, (১) সৈন্য বাহিনীতে যোগদান 
অনেক সময় সামাজিক সচলতার পথকে প্রশস্ত করে । অনেক সময় দেখা যায়ঃ 
নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরাও গৈন্যবাহিনীতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ 
অর্জন করে, অন্তাগ সামাজিক স্তরে যা অধিক বিলম্বে ঘটে। (২) ধর্মীয় 
্রতি্ঠানগুলিও সামাজিক সচলতীর পথ স্থগম করে। প্রাচীন যুগে ধর্মীয় 
গ্রতি্ঠানগুলি সামাজিক মর্যাদার ধারক হিসেবে কাজ করত। ফলে প্রাচীনকালে 
নিয়ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হবার পথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান 
কম নয়। (৩) উল্নন্বী সচলতার পিছনে স্কুলগুলির অবদানও কম নয়। যে সমস্ত 
সমাজে স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে সমঅধিকার স্বীকৃত নেখানে নিম্ন স্তরতুক্ত ব্যক্তিদের, 
পক্ষে উচ্চস্তরে যাবার পথও প্রশস্ত । কলেজ এবং বিশ্ববিদ্ালয়ের শিক্ষ! ব্যতীত 
উচ্চ পদে অর্থিঠিত হওয়া! সম্ভবপর হয় না। (9) রাজনৈতিক দলগুলিও উল্লন্বী 
সচলতাঁর সহায়ক হয়। সরকারী অফিসে স্বাভাবিক উন্নতির পথ খোল! থাকে। 
রাজনৈতিক দলগুনিই এরূপ সচনতার পথকে স্থগম করে। তবে রাজনীতিবিদ 
এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্সের ইতিছান থেকে জান! যায় যে» তীরা অনেকেই 
দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন। তাই নিতুসে (111/0519) বলেন যে__রাঁজনৈতিক 
সংগঠন ন। থাকলে অনেকের পক্ষেই সামাজিক শ্রেণী পরিবর্তন কর! সম্ভবপর 
হত না । (৫) বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও সচনতার পথকে স্থগম্‌ করে। প্রত্যেকটি 
প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর এবং প্রাতিভ। বিকাশের পথ প্রশস্ত 
থাকে। যাঁরা এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদানে সমর্থ হয় 
তাঁদের পক্ষে সচনতাঁর পথ স্থগম হয় । (৬) অর্থকরী প্রতিষ্ঠানগুলিও সচনতার 
পথকে সুগম করে। অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি লোকের সামাজিক মর্যাদাও 
বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ধনতীন্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ কথা৷ বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য । যার! ধনী তাঁরা যে সামাজিক মর্যাদ! অর্জন করে, যাঁর! দরিদ্র ঘরের 
সন্তান তাদের পক্ষে তা সম্ভবপর হয় না। 


২১৬ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 


এখন প্রশ্ন, সামাজিক সচলতা ব্যাহত হয় কেন? বিভিন্ন ধরনের 
পরিবারের অবস্থিতির জন্য সচলতার ক্ষেত্রেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন, পরিবার 
স্বচ্ছল ব| অস্বচ্ছল, ধনী বা দরিদ্র, শিক্ষিত ব| অশিক্ষিত, উচ্চজাঁত ব| নিম্মজাতের 
হতে পারে, ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে স্থযোগ-স্থবিধারও তারতম্য ঘটে। প্রত্যেক 
পরিবারের শিশুর! শিক্ষার ক্ষেত্রে ভরণপোষণের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায় না» 
ফলে সমান স্থযোগের অভাবে সচলতার গতি অনেকাংশে ব্যহত হয় । দ্বিতীয়তঃ 
সামাজিক সচলতার বাধার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা আগেই 
আলোচিন। কর! হয়েছে। অর্থের প্রাচুর্যের ফলে জীবনধারার গতিকে উর্ধ্বমুখী করা 
সম্ভব হয় এবং মর্ধাদীও অজিত হয়, অপরপক্ষে, অর্থের অভাবের দরুণ জীবনযাত্রার 
মান অধোমুখী হতে বাধ্য। কাজেই সামাজিক সচলতা কি পরিমাণে বাড়ে বা 
কমে তা অনেকাংশে অর্থ নৈতিক অবস্থার দ্বার! নির্ণাত হয়। 

অধ্যাপক অরোকিণ (5০/017%) সামাজিক সচলতার কতকগুলি সম্ভাব্য 
ফলাঁফলের কথ উল্লেখ করেছেন । 

(১) প্রথমতঃ, তিনি ব্যক্তির আচার ব্যবহার এবং মনের ওপর সচলতাঁর 
প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, যে সমাজে সচলতাঁর পথ রুদ্ধ সেখানে 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওপর তার প্রভাব অপরিসীম। যদি কোন ব্যক্তি সারা 
জীবনে একই পদে অধিষ্ঠিত থাকে এবং একই অর্থ নৈতিক অবস্থায় জীবনযাপন 
করে, স্বভাবতঃই তার আচার ব্যবহারে জটিলতা বৃদ্ধি পাঁয় এবং অনেক সময় সে 
অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যবহারে সামপ্রস্ত রক্ষা! করতে অসমর্থ হয়। অন্যদিকে যে সমাজে 
সামাজিক সচলতাঁর পথ মুক্ত অর্থাৎ যে সমাজ পরিবর্তনশীলতাঁকে আবাহন করে 
সেখানে ব্যক্তির স্বভাবেরও পার্থক্য ঘটে | সামাজিক মর্ধাদা! পরিবর্তনের স্থযোগের 
জন্য অভিজ্ঞতা অর্জন যেমন সহজতর হয় তেমনি দৃষ্টিভদ্দীরও পার্থক্য ঘটে। 
নতুন কাজে উৎসাহ বধিত হয় এবং'ফলে উৎপাঁদনও বাঁড়ে। দ্বিতীয়তঃ, সচলতার 
সুযোগের জন্য নানাবিধ আবিষ্কারও সম্ভব হয়। যখন কোন ব্যক্তি তার ইচ্ছান্তরূপ 
কাজে যোগদানের স্থযোগ পায় তখন ত| গঠনমূলক হয়। কোন একটি জিনিস 
উদ্ভাবনের পিছনে নানাবিধ মানসিক চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটে যা একমাত্র 
গতিশীল সমাজেই সম্ভব। কোন একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির 
মেলামেশা নিত্য নতুন আদর্শের সৃষ্টি করে যা নতুন মূল্য মানের ভিত্তি স্বরপ। 
তৃতীয়ত, অনেকে বলেন সামাজিক সচালতার ফলে যেমন আবিষ্কার, অভিজ্ঞতা, 
উদারতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি সচলতাঁর কতকগুলি কুফলও দৃষ্টিগোচর হয়। সমাজবিদর! 


সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক চলত! ২১৭ 


বলেন যে, সমাজে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে অনেকে নিত্য নতুন কাজের 
চাপ সহ করতে অসমর্থ হয় এবং ফলে তাদের স্বামুতন্ত্ের ওপর চাপ পড়ে। 
তাছাড়া, পরিবতিত সমাজে ভারসাম্য রক্ষায় অপামর্থের জন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
নানাবিধ মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। 


অনুশীলনী 


১। সামাজিক স্তরবিস্তাস বলতে কি বুঝ? ( What do you mean by social 
stratification ? ) 

২। সামার্সিক পৃথকীকরণের সঙ্গে স্তরবিন্যাসের পার্থকা নির্দেশ কর ( Indicate the 
difference betwesn social differentation and social stratification ) 

৩। সামাজিক শ্রেণীগুলির প্রকারভেদ কর এবং শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচন! কর। 
{ Differentiate the social classes and discuss their characteristics. ) 

৪। ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আলোচন! কর ( Discuss the 
prospect of castcism in India ) 

€। সামাজিক স্তরবিন্তাসের কাধাবলী মালোচন| কর ( Discuss the functions of 
social stratification ) 

৬। সামাজিক স্তরবিন্যাদের দোষ-ক্রুটঞজলি আলোচন| কর ( Discuss the merits 
and demerits of social stratification ) 

৭। সামাঙ্গিক মচপতা বলতে কি বুঝ? সামাঞ্জিক সচল ত! বৃদ্ধির কারণগুলি কি কি? 
( What do you mean by social mobility? What are the factors which 
account for the increase of social mobility ?) 


ভ্বিতীত্র অন্থ্যাক্্ 


সামাজিক নিমন্ত্রণ 
( Social Control) 


১। সামাজিক নিডন্ণেন্র সমস্য! (Problem of 
Social Control) $ 

দার্শনিক এবং সমীজবিদরা! একটি প্রশ্নে একই অভিমত পোষণ করেন যে 
সু, সুন্দর সামাজিক কাঠামোর জন্য একতাবদ্ধতার (50lidarity) গ্রয়োজন। 
পারজ্পরিক সম্পর্কই যখন সামাজিক জীবনের ভিত্তি তখন কতকগুলি মৌলিক 
প্রশ্নে যদি সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে চিন্তা ভাবনার সঙ্গতি না থাকে তাহলে কোন 
স্থায়ী সুন্দর সামীজিক জীবনের ভিত্তি গঠিত হওয়| সম্ভব নয়। 

অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, সমাঁজটা কি স্থায়ী (3180০) কোন ধারণা 
(concept) ? তাই যদি হয় তবে যে সামাজিক মূল্যগুলি সমাজকে নিয়ন্ত্রিত 
করে তাঁর প্রয়োজন কোথায় ? এর উত্তরে তারা বলেনঃ সমাজ নদীর তের 

মত প্রবহমান । আমর! প্রবহমান নদীর জলে যখন আসান করতে গিয়ে ডুব 

দিই এবং ডুব দিয়ে যখন উঠি তখন আগের ও পরের এই দুই জল কিন্তু এক নয়, 
সেইরূপ সমাঁজও নিত্য পরিবর্তনশীল । সমাজের এই গতিশীল (Dynamic) 
প্রবাহে সামাজিক বিশিষ্ট মূল্যগুলি (3০০৪1 dominant values) তাই 
কারও কারও দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় । 

সমীঁজবিদেরা কিন্তু মনে করেন সমাজ পরিবর্তনশীল হলেও এমন কতকগুলি 
স্থায়ী বা স্থিরীকৃত (550০) সামাজিক মূল্য আছে যা স্বস্থ সুন্দর সামাজিক 
জীবনযাপনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় । এই সমস্ত মূল্যগুলি সমীজ-বহিভূর্ত কোন 
ধারণা নয় বরং সমাজ থেকেই উদ্ৃত, কীরণ এই বিশিষ্ট যুল্যগুলি মান্ষের জীবনের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেইজন্তই সমাজবিদের| মনে করেন যে, সমাজ 
পরিব€নশীল হলেও এই বিশিষ্ট সামাজিক মূল্যগুলির জন্তই সমাজের ভারসাম্য 
(Social equilibrium) রক্ষিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের সামাজিক কাঠামোর 
সঙ্গে ধনতান্তিক দেশের সামাজিক কাঠামোর দুন্তর পার্থক্য বিদ্ধমান কিন্তঃবিশিষ্ট 
সামাজিক মূল্যগুলি কৌন সমাজব্যবস্থাতেই যে অচল একথা বলা চলে না। এই 
কারণেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই মূল্যগুলিকে প্রধানত: ছুটিভাবে 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ২১৪" 


ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজে এমন কতকগুলি মূল্য আছে যেগুলিকে ব্যক্ত 
অগ্রাহ্য করলেও সমাজ মূল্যগুলিকে রক্ষার জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেনা । যেমন, অনেকেই রুচিপম্মত পোশাক পরিধান করেন! | কিন্ত সমাজ 
এব্যাপারে নীরব, তার কারণ সামাজিক মূল্যমাঁন থেকে সাময়িক এই যে বিচ্যুতি 
তা সামাজিক জীবনকে অচল করে ন!। কিন্ত এমন কতকগুলি বিশিষ্ট মূল্য 
(Dominat values) আছে যেগুলি যে-কোন অবস্থাতেই রক্ষিত হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি সমাজস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিভ'তা 
থট্ির জন্য সচেষ্ট হয় তাহলে এই জাতীয় কাধের নিয়ন্ত্রণ একান্ত কর্তব্য | তাই 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সবদেশে সর্বকালে শ্বীকৃত। 

এমন কথা বল| যেতে পারে যে, সমাজে অনেক সময় এমন অবস্থার স্থ্টি হয় 
যখন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় ন! । কাজেই সামাজিক, নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে নানাবিধ 
সমন্ত। জড়িত। একটি কথ! ঠিক যে, কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের দার! সমীজস্থ 
ব্যক্তিদের নুদীর্ঘকাল দমিত রাখ| যায় না. এবং ত! বাঞ্ছনীয়ও নয় | সমাজস্থ' 
ব্যক্তির! নিজেরাই নিজেদের মঙ্গলের জন্য যে বিধি-িম্বম প্রব্ন করে তা 
দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক এক্য বজায় রাখার ব্যাপারে সহায়ক হয়। 

বিভিন্ন সমাজবিদের! সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সে. সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের 
সমস্তার কথ! বলেছেন যা সামাজিক স্থিতাবস্থ রক্ষায় বাঁধা স্বরূপ | যেমন, 
কিশোরদের দুক্রিয়ত| (Juvenile Delinquency) কথ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! 
যেতে পারে। অনেক শিশু বা কিশোর এমন কতকগুলি অপরাধ করে যা সমাজ 
জীবনকে বিত্নিত করে.। সমাজবিদর! তাই মনে করেন যে, শিশুর সামাজিকী করণ 
(5০০18115509) যদি হু ন! হয় তাহলে তার পরিপাম পরিবার তথা সমাজকে 
ভোগ করতে হয় । একটি বালকের জীবনে তার পরিবার এবং পারিপাশ্বিকত৷ 
ষতথা নি প্রভাব, বিস্তার করে. তুলনামূলকভাবে অন্তান্য সামাজিক সংস্থা তভথা নি 
করেনা । কিন্ত অনেক পরিবারের সন্তর এ সম্পর্কে উদা্ীন থাকেন যার ফল 
হয়ে ওঠে মারাত্মক । সেইজন্য সমাজবিদদের মধ্যে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, 
অপূর্ণা্দ সামাজিকীকরণ (inadequate socialisation) সামাজিক নিয়ন্ণের 
বাধান্বরূপ । কেবলমাত্র অপূর্ণাঙ্গ সামাজিকত। নয়, অনেক সমাজে বিকৃত মূল্যমানও 
বিদ্যমান । একজন প্রখ্যাত সমাজবিদ্‌ মন্তব্য করেছেন যে» আমেরিকার 
সমাজে মর্ধাদা নিরূপণের মাপকাঠি হিসেবে কোন ব্যক্তির আঘিক অবস্থার: 
উপর যতথাঁনি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেই অনুপাতে অর্থ উপার্জনের পদ্ধতির, 
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উপর অর্থাৎ ব্যক্তি কিভাবে অর্থ উপার্জন করছে, সমাজ অনুমোদিত পথে 
করছে, কি করছে না তীর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সেই কারণে সমাজন্বীকৃত 
পদ্ধতিতে অর্থোপার্জনের প্রশ্ন অনেকেরই কাছে নিরর্থক হয়ে পড়ে । তা ছাড়াও 
অনেক সময় দন্দমূলক মূল্যমান (০০০৪০০৪ %210৩9) সমাজে প্রচলিত থাকে 
যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সমস্তাকে আরও জটিল করে তোলে। কোন্টি সঠিক 
এবং কোন্টি সঠিক নয় তা অনেক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না যা 
ব্যক্তিকে উদ্বেগগ্রস্থ করে তোলে। সামাজিক গতিকে অব্যাহত রাখার জন্ত 
সঠিক পথের নির্দেশ যদি ব্যক্তি না পায় তাহলে ত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সমাজ- 
তাত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিশুদের দুক্কিয়তার জন্য সমাজই অনেকাংশে দায়ী। 
কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের যা কর্ব্য বা দায়িত্ব তা যথাযথ পালন না 
করার জন্যই সমাজে কিশোর কিশোরীরা দুষ্ষিয় হয়ে পড়ে । 

গিলন এবং গিলন (Gillian and Gillian) আরও কয়েকটি সমস্যার কথা 
বলেছেন য! সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বাঁধা স্বরূপ । যেমন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
জৈবিক এবং মনস্তাত্বিক পার্থক্য বিগ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের আচার আঁচরণ এবং 
সামাজিক আঁচারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দুস্তর 
পার্থক্য বিদ্যমান । এ ছাড়াও তাঁরা মন্তব্য করেন_-অধিক জনসংখ্য। বৃদ্ধিও 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পথে বাধধাম্বরূপ। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা 
এবং তাঁদের জীবনের পটভূমিও (5800819000) ভিন্নরূপ, ফলে__দামাজিক 
স্থিতাবস্থ। রক্ষা কর! অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা ছাড়া পরিবর্তনশীল 
সমাজে অনেকে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামনঞ্রস্ত রক্ষ। করে চলতে অপাঁরাগ হয়ে 
পড়ে, যাঁর ফলে সমাজ সুসংগঠিত হতে পারে না। ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
পথও সুগম হয় না। 


২। সামাজিক নিস্তর্রশের্প ভা (Definition of 
‘Social Control) 2 

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা কি বুঝি? 
সাধারণ অর্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে ব্যক্তির আঁচার-আচরণের ওপর সমাজের 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বোঝায় । আমরা অনেক সময় অবাস্তব স্বর্গীয় রাজ্যের কল্পনা 
করি যেখানে কোন কলুষত। নেই, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মতপার্থক্য নেই অথবা 
সামাজিক মূল্যায়ণের দিক থেকে সকলেই আদশস্থানীয় ব্যক্তি। কিন্তু বাস্তবে 
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এমন রাজ্যের কোন অস্তিত্ব দেখ! যায় না। কিছু কিছু ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা 
যে সমাজের সমাগত কল্যাণের সহায়ক, একথা অস্বীকার করা যায় না। 
কারণ, তা যদি না হোঁত তাহলে নিরাপত্তাবিহীন অবস্থা থেকে. সমাঁজকে রক্ষা 
কর! সম্ভব হোত না এবং সমাজের স্থায়িত্বও ক্ষীণ হয়ে পড়ত। সামাজিক চুক্তি 
মতবাদে (Social Contract theory) হবস্‌ (Hobbes) প্রাকৃতিক অবস্থায় 
জঘন্য, দরিদ্র, পাশবিক এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের উল্লেখ করেছেন এবং ত| নির্দনের 
জন চুক্তি ব| শৃঙ্খলার প্রশ্নের যে গুরুত্ব তার অবতারণ| করেছেন। কাজেই 
নিঃসন্দেহে একথা সর্বদেশে, সর্বকালে স্বীকৃত যে, সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন 
প্রবণতাও রয়েছে য| সামাজিক সংহতি রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর | 

ব্যক্তির যে সমস্ত গুণাবলী সামাজিক স্বার্থে মঙ্গলজনক তা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে 
না, প্রশ্ন ওঠে নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির সেই সব অবাঞ্চনীয় অসামাজিক এবং সমাজবিরোধী 
প্রবণতার যা সমাজের ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর । কাজেই সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল, ব্যক্তির ক্ষতিকারক এবং অবাঞ্চনীয় প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ 
করা । তবে একট! কথ| এ প্রমঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখ! প্রয়োজন যে--মামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের কাজ কি কেবলমাত্র নেতিবাচক (০8৪০০) অর্থাৎ যা কেবলমাত্র 
অবাঞ্চনীয় বা ক্ষতিকর, 'সমাজের দিক: থেকে তাঁরই কি একমাত্র নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োজন? সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ইতিবাচক (2০5i0i৮০) কার্মাবলী যদি না থাকত 
তাহলে সামাজিক নিয়নত্রণেরও বিশেষ. কোন মূল্য থাকত না। সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ এমন কতকগুলি সামাজিক অবস্থার (C০০) স্ষ্টি করে যেগুলি 
ব্যজির সাঁমাঁজিকীকরণের পথকে প্রশ্রন্ত করে এবং ব্যক্তির সমাঁজবিরোধী কার্ধের 
প্রবণতার পথে বাধার সুষ্টি করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কতকগুলি পদ্ধতি, প্রক্রিয়া] 
এবং রীতিনী তির মাধ্যমে সমষ্টিগত সামাজিক কল্যাণনাভের পথকে স্থগম করে। 

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞ| 
নির্দেশ করা যাঁয়। গিলন এবং গিলন (01117 and Gillian) বলেন যে, সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন কতকগুলি সামাজিক চাপ (99০181 pressure) সৃষ্টি কর! 
বোঝায় য| ব্যক্তির কার্ষের এবং মনোভাবের (a০) সামঞ্জস্ত বিধানের 
পক্ষে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কতকগুলি পদ্ধতি, প্রস্তাবনা, 
অনুসরণ নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিদের সমাজ-স্বথীকৃত আচরণ 
পদ্ধতিতে (Pattern of beheviour) লামঞ্রস্ত রক্ষা করে। ব্রিয়ারলির 
(8/91)) মতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল স্বতক্কুঠভাবে অথবা কৃত্রিমভাবে স্ষ্ট- 
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কতকগুলি পদ্ধতি ও সংস্থা! (৪8510155) যার মাধ্যমে ব্যক্তি শিক্ষিত হয় এবং 
যেগুলি অন্গকরণে সে ব্রতী হয় অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভিত্তি যে সামাজিক 
মূল্যমানগুলি (81565), সেগুলি রক্ষা করার জন্য ব্যক্তিকে বাধ্যও কর! হয়। 
“গুরভিচ এবং মুর (০৮717 7৫ 1190) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেন যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক জীবনধারণের 
আচার-আচরণ, সামাজিক প্রতীক, আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা, মূল্যমান, আদর্শ অথবা 
কতকগুলি পদ্ধতি বেঝায় যা ব্যক্তির জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং যার 
মাধ্যমে ব্যক্তি অথব| গোষ্ঠী উত্তেজনা অথবা ছন্দ পরিহার করতে শেখে। 

বিভিন্ন সমীজবিদ্দের উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি 
সম্পর্কে মোটামুটি ধারণ| করা যেতে পারে। সামাজিক ভারসাঁয্য প্রতিষ্ঠার জন্য 
স্বতশ্ফুঙভাঁবে যে পদ্ধতি গ্রহণ কর! হয়, সেগুলি কার্যকরী হয় তাড়াতাড়ি এবং 
তাদের স্থায়িত্ব হয় অনেক বেশী। পক্ষান্তরে যে সমস্ত পদ্ধতি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে 
প্রযুক্ত হয় যেগুলি সামাজিক স্বার্থে মূল্যবান ঠিকই কিন্তু সেগুলির মূল্য ব্যক্তিগত 
এবং সামাজিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত গোঁণ। 


৩। সামাজিক লিশ্তন্রশ্েক্প প্রক্ষান্সভেদ এ, 
'সামাভ্িকি নিস্ল্রপব্গান্লী সহজ্ছ। (Types and Agencies of 
Social Control) : 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ (Types of Social Control): 
বিভিন্ন সমাজবিদ বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে শ্রেণী 
বিভাগ করেছেন তার আলোচনার প্রয়োজন আছে। কার্ল মেনহেম (Kar! 
Mannheim) লামাজিক নিয়ন্ত্রণের ছুটি বিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি 
হল প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Direct Social Control) এবং অপরটি 
পরোক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (1115৩ S0cial Control )। প্রত্যক্ষ সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ বলতে তিনি সেই সমস্ত গোষ্ঠীর সমালোচনা, প্রশংসা ও প্রস্তাবের কথা 
বলেছেন যা৷ পারস্পরিক নৈকট্যের জন্য ব্যক্তির জীবনধাঁরা নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষভাবে 
কার্যকরী হয়। যেমন--পরিবার, প্রতিবেশী, খেলার সঙ্গী এবং অন্যান্য প্রাথমিক 
‘গোষ্ঠীর কথ| এক্সেত্রে'উল্লেখযোগ্য ॥ ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সহকর্মী এবং 
প্রতিবেশীদের আদর্শ ও মতবাদ দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়। পক্ষান্তরে 
অপ্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: বলতে নিয়ন্ত্রণের সেই সমস্ত পদ্ধতিই বোঝায় যাঁর 
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প্রভাব ব্যক্তির জীবনে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী নয়। এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠান, 
যুক্তিবাদী আচার, আচরণ, আইন ইত্যাদির উল্লেখ কর! যায়,কারণ জটল সমাজে 
এগুলি অপ্রত্যক্ষভাবে সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণে সহায়ত করে। অপ্রত্যক্ষ 
নিযন্রণের বৈশিষ্্যই হল নিরন্্ণের মাধ্যম কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, কোন 
প্রতিঠানিক মূর্য বা আদর্শ ই এর ভিত্তি। কিমবল ইয়ং (Kimball Young) 
ব্যবহারিক দিক থেকে সামাজিক নিমনত্রকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন । একটি 
ইতিবাচক (০5০) এবং অপরটি নেতিবাচক (58801৮৩)। ইতিবাঁচক 
নিয়ন্ত্রণ বলতে বুঝি, এমন কতকগুলি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম যেগুলি ব্যক্তি 


- শ্বত্র্ভাবে গ্রহণ করে। তাঁর কারণ ব্যক্তি দেগুলিকে সামাজিক মূল্যবোধের 


দিক থেকে পঠিক মনে করে। সমাজের এক বৃহত অংশই সমাজের দ্বারা 
প্রশংসিত হবে, এই ইচ্ছ। মনে পোষণ করে। ফলে তারা এমন কোন কাজে 
লিপ্ত হতে চায় না য| সকলের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় । দে সমাজে প্রতিষ্ঠিত চিরা- 
চরিত আচার, লৌকনীতি এবং আবদর্শগুলি গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয় এবং 
সমাজের কাঁছ থেকে শ্রদ্ধা খ্যাতি এবং স্বীকৃতি লাভ করতে চাঁয়। নেতিবাঁচক 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন প্রত্যেকে ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ 
করতে অস্বীকুত হয় । সমাজ যে কেবলমাত্র কতকগুলি আদর্শ গ্রহণ করতে 
উৎসাহিত করে তাঁই নয়, এমন কতকগুলি অনামাঁজিক কার্ধ আছে যেগুলি 
সম্পাদনে ব্যক্তিকে বাধাদানেরও চেট| করে| এই বাধাদানের জন্ত মৌখিক 
(Verbal) এবং শারীরিক (Py5i০a!) ছু" প্রকার পম্থাই অবলম্বন কর! হয়। 
মৌধিক দিক হল তিরস্কার, লাঞ্ছনা, নিন্দা, ধিক্কার প্রভৃতি আর শারীরিক 
দিক হল॥অসামাঁজিক কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য বলপ্রয়োগ । এই 
শ্রেনীবিভাগ ছাড়াও অনেকে সামাজিক নিয়স্্রণকে বিধিবদ্ধ (801081) এবং 
অ-বিধিবন্ধ (116900191)-_:এই দু’ ভাগে ভাগ করেছেন । বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ 
বলতে বোঝায় যা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তই কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট, যেমন সরকার, আইন, 
পুলিস, দৈন্তবাহিনী ইত্যাদি । অপরদিকে অ-বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় 
সেই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ পন্ধতি যেগুলি হু ও সুন্দর সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
বলে স্বীকৃত ঘেমন, আচার কিন্তু যেগুলি কব ত্রকভাবে ্ষ্ট নয় তা হল রীতিনীতি, 
লোঁকনীতি, লোকাচার ইত্যাদি । এগুলি সমাজজস্থ ব্যক্তিরা স্বত্ষু ভাবেই 
গ্রহণ করে। অনেক সমাঁজবিন্‌ আবার পিতৃতান্ত্রিক (Pat!) এবং গণতান্ত্রিক 
(D৪m০০rati০) নিয়ন্ত্রণ পন্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। পরিবারে 
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পিতার নিয়ন্ত্রণ, কারখানায় মালিকের নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধানের 
নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে পুরোহিতের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পিতৃতান্তিক নিয়ন্ত্রণের 
পর্যীয়ভুক্ত । কিন্তু বর্তমানে এই অগণতান্ত্রিক-পদ্ধতির পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে 
গণতান্তিক পদ্ধতিসমূহের ওপরই অধিক গুরুত্ব অরোপ করা হয়। 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থাগুলি ‘Agencies of Social Control) : 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি কি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভবপর হয় ত!’ জানতে হলে প্রথমেই 
আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক সমাজের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একরপ নয়। তবে 
একথা বলাও ঠিক নয় যে, একটি সমাজে যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা হয় অপর 
সমাজের ক্ষেত্রে সেগুলি মূল্যহীন। আসল বক্তব্য হল, সব সমাজে পদ্ধতিগুলির 
গুরুত্ব সমান নয়। যেমন, গতিশীল (Dy॥৭দ৷i০) সমাজের নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি 
গতিহীন (50০) সমাজের পদ্ধতির অনুরূপ নয়। গতানুগতিক সমাজে 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অ-বিধিবদ্ধ (10107791) পদ্ধতি যেমন-__আচাঁর, 
লোকাচার, লোকনীতি ও ধর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়। অংশ- 
গ্রহণকারী মুক্ত সমাজ ক্ষেত্র (Participating open society) জনমত, 
আইন, শিক্ষা ও প্রচারের (Pr0D80৭) *ওপর অধিক পরিমাণে নির্ভর 
করে। অংশগ্রহণকারী সমাজের বৈশিষ্ট্যই হল, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্র 
জনমতকে মূল্য দেওয়া হয়। ফলে অংশগ্রহণকারী সমাজে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে 
কাঠামোগত (3150০021) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। গতানুগতিক 
গ্রাম্য সমাজের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে এই পদ্ধতির পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। 
এ ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিকে ছুটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা 
করাই বাঞ্নীয়। আচার, লোঁকাঁচার, লোকনীতি এবং ধর্ম প্রথম পর্যায়ভুক্ত 
এবং জনমত, আইন, শিক্ষা এবং প্রচারকে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়তুক্ত 
করতে পারি। 

(ক) আচার (০৪০m) $ সামাজিক জীবনে আচারের গুরুত্ব এত প্রবল 
যে__কেউ কেউ আচারকে পরগীড়ক (7791), কেউ “উগ্র স্কুল শিক্ষিকা’ 
(Violent school mistress), কেউ বা শাসক (M৭৪৪72€)-এর সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। আচার বলতে সাধারণতঃ দীর্ঘদিনের অভ্যাসগত সামাজিক 
ব্যবহারের রীতিনীতি বোঝায় । বিভিন্ন সমাজে আচার বিভিন্নভাবে উদ্ভূত হয়। 
হিন্দু সমাজে যে আচার আমর! অন্নসরণ করি অন্যত্ৰ ঠিক একই রকম আচাঁর 
অনুসরণ কর] হয় না। এর থেকেই বোঝ যায় আচারগুলি সামাজিক জীবনে 
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এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে, জড়িত যে সামাজিক প্রয়োজনেই তাঁরা উদ্ভূত। 
পুকুষাঙ্ক্রমে যে সমাজে যে' আচার, প্রচলিত পরবর্তী, বংশধররাও তা বহন 
করে নিয়ে যায়। সেই জন্যই আচারগুলি সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
আমর! যে সমাজে বসবাদ করি সে সমাজের আচারই অনুসরণ করি। 
তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গিনসবার্গ (6in৪০e৮৪) বলেন যে, সহজাত 
(instinctive) প্রবৃত্তির মতনই আমাদের জীবনে আচারের প্রভাব আমরা 
অবচেতনভাবেই অনুসরণ করি। তাহলে বোঝা যায় যে, বলিষ্ঠ সামাজিক 
জীবনযাপনে আচারগুলি সহায়তা করে, ত| না হলে দীর্ঘকালের জন্য তাঁরা 
প্রচলিত থাকতে পারত না । 

অভ্যাস কাকে বলে? অনেকে ভুলক্রমে আচার এবং অভ্যাঁসকে 
(81) অভিন্ন মনে করেন। অভ্যাস ও আচাঁর অভিন্ন নয়। অভ্যাস হল 
কম বেশী স্বতঃ্ফু €ভাবে অজিত আচরণ পদ্ধতি যা সামান্যতম সজ্ঞান প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদনকে সম্ভব করে তোলে এবং ব্যক্তির পক্ষে 
সেই কাজগুলি সম্পাদন করা বিশেষ স্থুবিধাজনক ও সপ্তোষজনক মনে 
হয়। যেমন, সকালে উঠে দাড়ি কামান, বা শুতে যাবার আগে এক কাপ 
কফি খাশয়া। কিন্ত সকালে ঘুম থেকে উঠে একট! অনুষ্ঠানে যাবার আগে যখন 
দাঁড়ি কামাতে ইচ্ছা করছে না, তখন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির! নোংরা দেখাচ্ছে 
বা অভদ্রজনোচিত হবে মনে করে যখন তাঁকে দাঁড়ি কাঁমাতে বাধ্য করে তখন ত! 
হয়ে ওঠে আচার। কারণ এক্ষেত্রে অভ্যাস একট! সামাজিক অর্থ অর্জন করেছে 
এবং এর সঙ্গে একটা মূল্য বিচারের প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়েছে, আর এই মুল্য 
বিচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একট! নিয়ন্ত্রণের (3817070) ব্যাপার। কাজেই 
আচার নিছক কোন প্রচলিত অভ্যান নয়, একট! নিয়ম, একট। কার্য পদ্ধতি। 
প্রথমতঃ অভ্যাস হল ব্যক্তিগত ব্যাপার (individual phenomena) | 
কিন্তু আচারের গুরুত্ব হল, : যেখানে . সামাজিক সম্পর্কের প্রশ্ন জড়িত 
সেখানেই আচায়ের প্রভাব। সমাজবজিত কোন ব্যক্তির কাছে আচার 
মূল্যহীন। দ্বিতীয়তঃ; চিরাচরিত আচার ভংগকারীকে নানাবিধ সামাজিক চাপ 
(social pressure) সহ করতে হয়, অভ্যাসের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না, যদি না 
ত সামাজিক জীবনের প্রতিকূল হয়। তবে তাই বলে অভ্যাসের সঙ্গে আচারের 
যে একেবারেই সাদৃশ্য নেই তা বলা চলে না। অভ্যাস যেমন আচারের সৃষ্টি 
করে, আঁচারও সেরূপ অভ্যাসের স্থা্ট করে। দীর্ঘকালের অভ্যাস যা গোষ্ঠী 
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জীবনে সাধারণ হয়ে পড়ে, ক্রমে তাই আঁচারে পরিণতি লাভ করে। সেইরূপ 
নিত্য নতুন অভ্যাসের দ্বারাও আবার আচার পরিবতিত হয়। 


উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আচারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, আঁচারের ধর্মই হল এর সাযাজিকত৷|। দ্বিতীয়তঃ, 
সামাজিক জীবনের মূল্যমানের প্রশ্নও আচারের সঙ্গে জড়িত । আচার যদি 
সামাজিক জীবনে ক্ষতিকর হোত তাহলে দীর্ঘদিন তা প্রচলিত থাকতে পারত 
না। আমাদের সুন্দর জীবন যাপনে আচারের সামাজিক মূল্য অপরিনীম। 

আইনের সাথে আচারের পার্থক্য বিদ্ধমান। প্রথমতঃ, আচার 
স্বতঃস্কূভাবে উদ্ধৃত এবং সেইজন্য অবচেতনভাবেই আমরা তা মেনে চলি। কিন্ত 
আইন স্থচিন্তিতভাবে  সষ্ট এবং আমরা আইন সম্পর্কে সবসময়ই সচেতন থাকি। 
দ্বিতীয়তঃ, আচার ভংগকারীকে নানাবিধ সামাজিক চাপ সহ্‌ করতে হয়। 
আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী না হলেও তাকে এই চাপ সহ করতে 
হয়। কিন্তু আইন ভংগকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থ। অবলম্বন করা হয়। 
তৃভীয়ত:, আইন প্রয়োগের জন্য নানাবিধ সংস্থা (৪৪০০০১) প্রয়োজন । যেমন, 
পুলিস, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অথব৷ বিচারালয়। কিন্ত আচার কেউ 
মেনে চলছে কিনা দেখার জন্য সেরূপ কোন নিদিষ্ট সংস্থা নেই। সমাজের 
রিয়-প্রতিক্িঘ্াই আচারকে সজীবতা দান করে। চতুর্থতঃ বিশেষ কোন 
জটিল অবস্থার স্থট্টি হলে আইনও পরিবতিত হয়। আচারের কিন্তু সহজে 
পরিবর্তন হয় না।.. তবে আইনের সঙ্গে আচারের সাদৃশ্য এখানে যে, জনস্বার্থে 
গঠিত চিরাচরিত আচারই আইনের রূপ ধারণ করে। 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম মাধ্যমরূপে আচারের যে একটা বিশেষ ভূমিকা 
রয়েছে তা কোনমতেই অস্বীকার করা চলেনা । যদি, গোষ্ঠীর কল্যাণের উপযোগী 
সমস্ত কার্য, সকল ব্যাক্ত না হলেও, অধিকাংশ ব্যক্তি সম্পাদন করেঃ তাহলে 
আচার পালনের মধ্য দিয়ে সমষ্টিগত কল্যাণ সাধিতহচ্ছে এবং তাঁর ফলে সামীজিক 
জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি অঙ্গ থাকছে এমন একটা চিন্তাধারা আচারের সঙ্গে জড়িত। 
সেই জন্যই সকলেই কিছুটা স্বতঃস্ডুতভাবে আচার মেনে চলে। আচারের সঙ্গে 
সমষ্টিগত কল্যাণ জড়িত__এই ধারণাই আচারের ক্ষেত্রে একট! আবেগগত মূল্য 
আরোপ করে। এই মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা জাগে যখন আচার ভঙ্গ করা হয়। 
আচার লঙ্ঘন করা গোষ্ঠীর পক্ষে অপমানজনক কাজ এবং তা অপরাধ বলে গণ্য 
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করা হয়। কেননা গোষ্ঠীর জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, গোষ্ঠীর আশা, প্রত্যাশা, 
আদর্শ, আচারের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে আচার পালন যখন 
এক পবিত্র কর্ম ও ধর্মীয় ব্যাপার বলে গণ্য হয়। এসব ক্ষেত্রে আচার লঙ্ঘন 
শুধু যে অপরাধ্জনক কাজ ত নয়, এ যেন কোন কিছুকে অপবিত্র করার মত 
কাজ, এমন কাজ য| দেবতাদেরও রুষ্ট করে তোলে এবং মানুষকে প্রতিশোধ 
নেবার জন্য উত্তেজিত করে। ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ আচারের সঙ্গে যুক্ত থাকুক বা 
মাই থাকুক, মানুষের ওপর আচারের এই প্রভাব লক্ষ্য করেই আচারকে “রাজা? 
বা ‘অত্যাচারী’ রূপে বর্ণনা করা হয়। 

সামাজিক জীবনে রয়েছে দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার । ব্যক্তি যখন ্বতস্ফুভাবে 
আচার মেনে চলে তখন সমাজ জীবনে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। কিন্তু যখন 
কোন আচার মান! তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না, বা সে মনে করে যে বৃহত্তর 
কোন কল্যাণের কথা চিন্ত করে আচার না মানাই যুক্তিযুক্ত, তখন সমাজ 
তার ওপরে চাপ স্ুষ্টি করে যা| তাঁর কাছে বেদনাদায়ক মনে হয়। আধুনিক কোন 
ভারতীয়, যে, জাতিগত বাঁধানিষেধে অবিশ্বাসী, সামাজিক ব| পারিবারিক 
চাপের ফলে বাঁধানিষেধ মানতে বাধ্য হয়। অভ্যানের ক্ষেত্রে এই চাপ স্থষ্টির 
প্রশ্ন ওঠে না। কিন্ত সমাজ তে! শুধুমাত্র অভ্যাসের ছারা শাসিত হতে পারে ন! । 
মানুষ যদি সামাজিক ন! হত তাহলে আচার পালন তাঁর পক্ষে তেমন অত্যাবশ্যক 
ক্রিয়| বলে বিবেচিত হত ন1। কিন্তু যেহেতু সে সামাজিক, সমাজস্থ অপর ব্যক্তির 
সাহায্য ও সহযোগিতার প্রত্যাশী, আচারের স্থবিধ! ও অন্থবিধা দুটোই তাঁকে 
স্বীকার করে নিতে হবে। 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে আচারের গুরুত্ব যেমন অনেকে স্বীকার 
করেছেন, তেমনি অনেকে অস্বীকার করেন । ম্যাকডুগাল (74670%2011) বলেন, 
অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে সেইসব সমাজই টিকে থাকতে পেরেছে যাঁর! 
আচারের বেড়াজাল স্থষ্টি করে মানুষকে এক্যবদ্ধ করতে, সমাজ অনুমোদিত 
আচরণের মান ব| আদর্শ অনুযায়ী মানুষকে কাজ করতে এবংতাঁর আত্মকেন্দ্রিক 
প্রবৃতিগুলিকে সংযত করতে বাধ্য করেছে এবং যে সব মানুষ তা করতে বিফল. 
হয়েছে তাঁদের ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছে। আবার রুশো (Rousseau)-র 
দৃষ্টিতে আচার হল নিছক বশ্যতা, উদ্বেগ এবং দমনের ব্যাপার । 

আচার হল আমাদের সামাজিক এতিহের ধারক ও বাহক । ব্যক্তি যেভাবে 
* ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করে, ব্যক্তির পেশা» খেলাধূলো, আমোদ-প্রমোদ, 
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পূজা; উপাষনা প্রভৃতি অভ্যাসের এবং আচারের মাধ্যমেই তার কাছে 
উপস্থাপিত হয়। 

গিসবার্ট (015897/) বলেন যে, সংস্কৃতির বিকাঁশসাধনের বিষয়টি মানুষের 
মধ্যে সহজাত, কিন্তু এর বাস্তব সম্পাদন এবং বৈচিত্র্য নিয়ে সে জন্ায় ন! । 
আচার ও  এঁতিহের মধ্য দিয়ে ত! বংশ পরম্পরায় অজিত ও সঞ্চালিত হয়। 
আধুনিক পমাজে আচারের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমত| যতখানি, 
প্রাচীন সমাজে যে এই ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল তা অস্বীকার কর! চলে না । 
প্রাচীন সমাজে ব্যক্তি যে সব সময় আচারের অনুশাসম দ্বিধাহীন চিত্তে 
মেনে নিত তা নয়, তবে তার সামাজিক জীবনের অধিকাংশই আচারের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। 

প্রাচীন সমাজে আচার ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ামক; 
এমন কি যখন দুপক্ষ যুদ্ধরত, তখনও তাদের আচরণ কিরূপ হবে আচার ত নিয়ন্ত্রণ 
করত । উদাহরণস্বরূপ বল। যেতে পারে যে, কোন একটি সম্প্রদায় যখন যুদ্ধের 
ব্যাপারে ধ্বংসে মত্ত তখনও সে শত্রুপক্ষের পানীয় জলাশয় ধ্বংশ করত ন| | 

প্রাচীন সমাজে আচারকে অনেক সময় পবিত্র মনে করা হত। আচার মেনে 
চলা, ঈশ্বরের বা কোন অলৌকিক শক্তির নির্দেশ, এমনও ধারণা করা হত। মে যাই 
হোক ন! কেন, প্রাক-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজে আচার মেনে চলা সমাজ জীবনের 
একটা অঙ্গ ছিল। কেউ আচার সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে তাকে বলা! হত, “পূর্বপুরুষের 
যখন এট! মেনে এসেছে, তখন কোন যুক্তি নেই কেন আমর! এট। মানব না”। 

উপরিউক্ত আলোচন! থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্ক। (৫৪০৪০9) হিসেবে 
আচারের মূল্য অন্রমের | আচার স্থসংগঠিত সামাজিক জীবনের ভিত্তি তৈরি 
করে। শৈশবাবস্থ। থেকে ব্যক্তি কোনরূপ বাঁধাদানের চে| না করেই আচার 
মেনে নেয়। সামাজিক জীবনে আচারের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে 
একজন সমাজবিদ্‌ মন্তব্য করেছেন যে, অনেক সময় ক্ষতিকর আচারও সমাজে 
প্রচলিত থাকে। কারণ, বেশীরভাগ ব্যক্তি তা ক্ষতিকর মনে করে না, যাঁর! 
তাকে ক্ষতিকর মনে করে সামাজিক চাপের ভয়েও তারা তাঁর বিরোধিতা! 
করতে সাহস পায় না। 

(খ) লোকাচার (8০1%555)2 আচার ব| অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
আর একটি বিষয় য| সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, তা হল লোকাচার | 
কোন একটি সম্প্রদায় ভৌগোলিক দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ২২৯ 


হলেও জীবন ধারণের পদ্ধতির ব্যাপারে তারা কতকগুলি ব্যাপারে বোঝা- 
বুঝির মধ্যে আসে যা তাদের সহযোগিতায় সাহায্য করে। কতকগুলি 
কাৰ্যপদ্ধতি সমাজ অন্থমরণ করে যা খাদ্যের উৎপাদন, প্রস্তুত এবং ভোগের 
সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তা ছাড়া চালচলনের বেশভূযার পদ্ধতিতেও ত 
প্রতিফলিত হয় । এই পদ্ধতিগুলির অন্ুসরণই সমাজে লোকাঁচাঁর বলে গ্রচলিত। 
এই লোকাচারগুলি কার্যকরী হওয়ার উপরেই জীবনের তথা সমাজের স্থিতাবস্থা 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এগুলি প্রায় প্রত্যেক সমাজেই মান্য কর! হয় 
এবং এগুলি এক হিসেবে বিশ্বজনীন হয়ে ওঠার দাবী. করে। 


সামনার (5%/7/৫7) মনে করেন মানুষ তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে 
উত্তরাধিকারস্থত্রে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি, দক্ষত| এবং স্বভাব লাভ করেছে 
যেগুলি তার যৌনজীবন, খাগ্য_ যোগান প্রভৃতি নানা সমস্তার সমাধানে 
সহায়তা করে। এই সমস্তাগুলি যেমন মা্গষের সঙ্গে মাভষের মত পার্থক্য 
ঘটায় তেমনি মতের এক্যও সাধন করে। ফলে মত বিনিময় বা মতের সাদৃশ্ 
থেকেই লোকাচার উৎপন্ন হয়। সমাজে একত্র বসবার করার সময় বিভিন্ন অবস্থায় 
এগুলি গড়ে ওঠে । প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আচরণ পদ্ধতিগুলি প্রায় 
সকলের দ্বারাই অন্ুশ্ছত হয়। যেমন, হাত জোড় করে নমস্কার কর, বিবাহিত 
মেয়েদের মাথায় ঘোমট! দেওয়। ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য লোকাচার। 
সামনার-এর মতে লোকাচারগুলি হল সমাজের কতকগুলি অভ্যান এবং আচার 
যা পরবর্তী বংশধরদের: জীবনযাপনের রীতির নিয়ামক হিসেবে কার্য করে। 
পূর্বপুরুষ যে লোকাচার মান্য করে পরবর্তী বংশধরেরা ভা সহজেই অনুসরণ করে । 

লোকাচারগুলি কোন চেতন পরীক্ষ। নিরীক্ষার ফলশ্রুতি নয় অথবা কোন 
যুক্তিবাদী চিন্তাধার। এগুলির উদ্ভবে সাহায্য করে না। বরং বলা যায় কোন একটি 
গোষ্ঠীর আচরণে, প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের পদ্ধতির ফলেই এগুলি স্থায়িত্ব লাভ 
করে। উদ্াহরণদ্বরপ বলা যায়, প্রাচীনকালের লোকেদের প্রতিবেশীদের সঙ্গ যুদ্ধে 
লিপ্ত হওয়াই লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের মাথায় 
টুপী পরিধান করা, জুতা ব্যবহার করা, বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করা 
লোকাচারের অন্তভূক্তি। সম্ভবতঃ তুষার এবং রৌদ্র থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই 
মাথায় টুগী পরিধানের রীতি প্রচলিত হয় এবং কোন কোন জায়গায় শত্রপক্ষ . 
থেকে নিরাপত্তার জন্তও টুপী ব্যবহৃত হোত। অনাদিকাল ধরে এগুলি প্রচলিত 
হওয়ার ফলে লোকাচারগুলি ক্রমশঃ সমাজজীবনের সঙ্গে এমনভাবে ওতপ্রোতি- 


২৩০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


ভাঁবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে এগুলি ছাড়া৷ সুস্থ স্থন্দর সমাঁজজীবনের কথা এক 
রকম ভাবাই যায় না। 

লোকাচারের মধ্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের যে বিষয়টি রয়েছে ত স্বাভাবিক এবং 
নিঃসর্তভাবেই কার্য করে। কোন ব্যক্তি একথা মনে করে না যে, সমাজ কর্তৃক 
অত্যাচারিত হবার ভয়ে সে লোকাচারগুলি অনুসরণ করে । শ্বতুঃক্ুর্ভভাবেই সে 
সমাজ স্বীকৃত কাজগুলি করে এবং সামাজিক নিয়মকানুন মান্য করে। ত ছাড়া 
লোকাচারে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিধিবদ্ধ নিয়মকান্থন বহিভূত। এগুলি মান্য করার 
জন্য কোন কর্তৃপক্ষ বাইরে থেকে চাপ স্থষ্টি করে না । যে লোক এই লোকাচার- 
গুলি অমান্য করে, বড় জোড় তাকে ঠাট্টা বিদ্রপের সম্মুখীন হতে হয় | এর কারণ 
হল, সমাজে যৌথ প্রয়োজনের পক্ষে লোকাঁচারগুলি উল্লেখযোগ্য কিছু প্রভাব 
বিস্তার করে না। কাজেই যে ব্যক্তি লোকাচার মান্য করে না তাঁকে সামাজিক 
শাস্তির বিস্লকাঁরী বলে মনে করা হয় না এবং তাঁকে সমাজচ্যুত করাও হয় না । 

তবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, লোকাচাঁরগুলির সমাজজীবনে 
বিশেষ কৌন প্রভাব নেই। যদিও লৌকাচার অমান্যকারী আইনের চোখে 
দণ্ডনীয় হয় না, তবুও সামাজিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার তাঁকে করতেই হয়। 
এগুলির যদি প্রয়োজন ন| থাকত তাহলে এগুলি সমাজে এতদিন প্রচলিত থাকত 
না এবং কিছুদিন পরই অবলুপ্ত হয়ে যেত। কালক্রমে সমীজস্থ ব্যক্তিরা উপলব্ধি 
করে যে লোকাচারগুলির সামাজিক মূল্য এবং উপযোগিত| বি্বমান। নীতির 
দিকে লক্ষ্য রেখেই অনেকে মনে করে যে, এগুলি সমাজে মান্য হওয়| খুবই 
প্রয়োজন। কাজেই সমাজজীবনে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নীতিগত মূল্যমানের 
দিক থেকে এগুলি স্বীকৃতি লাভ করে । যদি কেউ এগুলি অমান্য করে সে সমাজের 
চোখে অবাঞ্চিত ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয় এবং অবজ্ঞার পাত্র হয়ে দাড়ায় যা তাঁর 
পক্ষে নিতান্তই বেদনাদীয়ক। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি কোন ভদ্রমহিলার 
প্রতি সন্মান প্রদর্শন ন! করে বাক্যলাপ শুরু করেন তাঁহলে সামাজিক লাঞ্ছনা এবং 
ধিকারের চাপ তাকে সহ করতে হয়। 

অবিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়নত্রই লোকাচারের পিছনে কাজ করে। ব্য, ঠাট্টা, 
বিদ্রুপ, রটনা এ সবই লোকাচার মেনে চলার ব্যাপারে নিয়ামকের কাঁজ করে, 
যদিও কে লোকাচার মেনে চলছে, কে চলছে না, এ নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা 
ঘামায় না। তবে একথাও ঠিক যে লোঁকাচার একেবারে মেনে না চলাও 
সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে মাশ্ুষের সামাজিক সম্পর্ক বলতে কিছু থাকে ন1। 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ৰ ২৩১ 


সামাজিক জীবনে যখন লোঁকাচারগুলি বিচারমূলক মননের বিষয়বস্তু হয়ে 
ওঠে তখন কোন কোন লোকাচার সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং নৈতিক 
তাৎপর্য যুক্ত হয়। 

সমাজে এঁক্যবদ্ধ এবং সহজ সরল জীবনযাপনের জন্য এগুলি খুবই সহায়ক। 
কোন্‌ অবস্থায়. কোন ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করবে তা যদি পূর্ব থেকে জানা 
থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সংগতিবিধান করে চল! সম্ভব হয়। 
ফলে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কও সহজ ও সরল হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি 
ব্যক্তিদের আচরণের একরূপতাঁর ফলে বিরোধ মুক্ত হয়, আর লোকাচার 
সমাজের স্বচ্ছন্দ গতিতে সহায়তা করেঃ যার ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ' 
বোধও সুদৃঢ় হয়। 

সহজ সরল গ্রাম্য জীবনে যেখানে প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান 
মেখানে লোকাচারগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয় । লোকাচারগুলি সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু শহরাঞ্চলে। যেখানে 
ব্যক্তিদের সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক এবং চুক্তি ছার! নিয়ন্ত্রিত সেখানে লোকাচারের 
মত অবিধিবন্ধ আচারের সামাজিক নিয়ামকরূপে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য 
ভূমিক নেই। 

(গ) লোকনীতি (১৫০3) 8  সমাঁজজীবনের একটা বিশেষ স্তরে 
মানব চিন্ত করে দেখেনি যে, লোকাচার সমষ্টিগত কল্যাণের পক্ষে উপযোগী 
কি উপযোগী নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন মাশ্গষের মধ্যে মূল্যবোধের 
সঞ্চার হল, তখন মানুষ ব্যক্তিত্বার্থ অপেক্ষ। সমষ্টিগত কল্যাণের কথ! চিন্ত! 
করতে খিখল। এই সমষ্টিগত কল্যাণের চিন্তাধারাই তাকে সামাজিক 
আচরণের ভালত্ব এবং মন্দত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে শেখায় এবং 
তখন সে অনুভব করে যে, বিধিনিষেধের দ্বার! ব্যক্তিগত আচরণের নিয়ন্ত্রণ 

সমাজের সাধারণ কল্যাণ রক্ষার জন্য অবশ্য পাঁলনীয়। তখন কিছু কিছু 
লোকাচার লোকনীতিতে. রূপান্তরিত হল। কাজেই যখন  লোকাচারকে 
কেবলমাত্র আচরণের নির্দিষ্ট রীতি রূপে গণ্য না করে আচরণের নিয়ামকরূপে গণ্য 
করা হয়, তখনই সেগুলি লোকনীতিরূপে গণ্য হয়। - অবশ্ঠপালনীয় লোকাঁচার- 
গুলিই লোকনীতি বলে অভিহিত হয়। 

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই অনুমেয় যে, লোকনীতি 
সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কার্ধ করে। গোষ্ঠী 


২৩২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 
আচরণের মানদণ্ড, গোষ্ঠীর ভালমন্দ, উচিত অচ্গচিতের প্রশ্ন, গোষ্ঠীর কল্যাণের 
পক্ষে কোন্‌ ধরনের আচরণ উপযোগী কি অন্ুপযোগী__তা সবই লোকনীতি দ্বারা 
নির্ধারিত হয়। তাই সামনার (5৫৮) বলেন যে, যখন লোকাচারের সঙ্গে 
গোষ্ঠীগত কল্যাণের চেতনা, উচিত অনুচিতের ধারণা যুক্ত হয় তখনই তা 
লোকনীতি আখ্যা লাভ করে। অর্থাৎ আসল কথ| হল, ভাল মন্দের মূল্য সম্পর্কীয় 
বিচার (৮81৩ j॥d৪ment) যখন লোকাচারের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই লোঁকাঁচার 
নীতিগত তাৎপৰ্য লাভ করে। 

সামাজিক নিয়ামক হিসেবে লোকমীতির ভূমিকা জানতে হলে এ কথা 
আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, লোকনীতির সঙ্গে উচিত-অঙ্তুচিত বা ভাল- 
মন্দের প্রশ্ন যদি জড়িত না থাকত তাহলে এগুলির সামাজিক মূল্য বিশেষ থাকত 
না. এবং এগুলি পালনের জন্যও সমাজ চাপ স্থট্টি করত ন|। লোকাচারের সঙ্গে 
এ জাতীয় প্রশ্ন তেমন জড়িত নেই। কাজেই দেখা যাঁর, যদি কোন ব্যক্তি 
লোকাচার না মানেন তাহলে বিশেষ কিছু সামাজিক চাপ তাঁকে সহা করতে 
হয় না। কেউ লোকাচার মানছে 'বা মানছে না সে ব্যাপারে সমাজও 
কিছুটা উদাসীন থাকে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি লৌকনীভিগুলি উপেক্ষা 
করে তাহলে কেবলমাত্র তাঁকে নিন্দাই কর] হয় তা নয়, অনেক সময় তাঁকে 
শাস্তিও পেতে হয়| যেমন, ধরা যাক, সভ্য সমাজে ভদ্রজনোচিত পোশাক : 
পরিচ্ছদ পরিধান করা লোকনীতির অন্ততূক্তি। কিন্ত যদি কোন ব্যক্তি এই নীতি 
লঙ্ঘন করে তাহলে তাঁকে নিন্দিত হতে হয়। সময় সময় তাঁকে শাস্তিও পেতে 
হয়। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সামাজিক 
নিয়ামক হিসেবে লোকিনীতিগুলি কখনই আইনের সমপর্ধ্যায় ভুক্ত হয় না। 
ব্যক্তিকে লৌকাঁচারগুলি মেনে চলতে বাধ্য করা হয় সামাজিক চাঁপ স্ষ্টি করে, 
কোনরূপ বিধিবদ্ধ নিয়মের দ্বার! নয়। তবে লোকনীতিগুলি জীবনের সঙ্গে এমন- 
ভাবেই জড়িত যে, চাপ স্থষ্টির ভয়েই যে ওগুর্ি মান্ত করা হয় তাই নয়, ব্যক্তি 
তার অজ্ঞাতসারেই এগুলি মেনে চলে। যেমন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার 
বা পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কি হবে তা এক রকম সব সমাঁজেই 
নির্ধারিত থাকে এবং নকলেই এক প্রকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলি মান্য করে। 

লোকনীতি যেমন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি আঁচরণবিশেষকে 
নিষিদ্ধ করে। যেমন- স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতী-ভগিনী, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক কিরূপ 
হবে ত| লোকনীতি দ্বারা নির্ধারিত। যদি স্বামী বা স্ত্রী অপর স্ত্রীলোক বা 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ২৩৩ 


পুরুষের সঙ্গে নিন্দনীয় সম্পর্কে লিপ্ত হয় তা হলে তা হবে সমাজ গহিত কাজ এবং 
দণ্ডনীয় । গোষ্ঠী জীবনে যাতে সদস্তর৷ আচরণের মাধ্যমে গোষ্ঠী জীবনের সঙ্গে 
সামঞ্জস্ত বিধান করে, লোকনীতি সেই উদ্দেশ্যে সদস্তদের প্রভাবিত করে। 
লোকনীতি ব্যক্তির স্বস্থ মানসিক প্রবণত| গঠন করে ও ব্যক্তিকে সংযত হতে 
শেখায় । যার! লোকনীতি মান্য করে তাদের কাজ সমাজ দ্বারা অনুমোদিত হয় 
এবং যারা ত! করে ন! তাদের কার্ষপদ্ধতি সমাজ ছারা অনুমোদিত হয় না। 

তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে লোকনীতি যে সব সমাজে একইরপ 
ক্রিয়া করে তা নয়__সমাজভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন, অসবর্ণ বিবাহ ভারত- 
বর্ষে কোন কোন সমাজে অনুমোদিত, আবার কোন কোন সমাজে তা নিন্দিত | 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে গোষ্ঠীগুলি প্রাক-বিবাহ প্রণয়ে উৎসাহ দান করে, ভারতবর্ষে 
হিন্দু সমাজে তা নিন্দিত। তাবে এ কথাও ঠিক যে, সমাজভেদে যে কেবলমাত্র 
লোকনীতিগুলি পৃথক হয় তাই নয়, একই সমাজে সময় ভেদেও এইগুলির 
পরিবর্তন ঘটে। যে সমাজে আজ যেগুলি অবশ্য পালনীয় লোকনীতি বলে 
অভিহিত, ভবিষ্যতে সেগুলির কিছু কিছু লোকাচারের রূপ গ্রহণ করে। যেমনঃ 
হিন্দু পরিবারে নববধূর ঘোমটা দেওয়ার যে রীতি এককালে বাধ্যতামূলক ছিল, 
আজ ত| অবলুপ্ত না হলেও অনেক পরিবারেই এ বিষয়ে পরিবারের সদস্তর! 
উদানীন নয় এবং এ কাজকে নিন্দনীয় বলেও মনে করেন না| আবার সামাজিক 
স্তর বিশেষে এগুলির গুরুত্ব কমে বাড়ে। সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেদের কাছে 
যেগুলি অবশ্য পালনীয় লোকনীতি, সমাজের নিয় শ্রেণীতে ত নিতান্ত 
লোকাচারে পরিগণিত হয়। 

সমাজভেদে, সামাজিক স্তরতেদে এবং সময় ব্যবধানে লোকনীতিগুলির : 
গুরুত্ব কমতে বা বাড়তে পারে ঠিকই তবে কোন সমাজে এমন কোন লোক- 
নীতির লঙ্ঘন বরদাস্ত কর! হয় না, যা সমাজের সংহতি ক্ষুপ্ন করে। সেগুলি লঙ্ঘন 
কর| হলে শারীরিক শান্তি, এমন কি সমাজ থেকে বহিষ্কার বা একঘরে 
পর্যন্ত করা হয়। ভাই: সভ্যরা এই শান্তির ভয়েও অনেক সময় এগুলি মেনে 
চলে ।' তাঁই এগুলির সঙ্গে কিছুটা বাধ্যতার ভাব যুক্ত আছে বল! চলে । 

লোঁকনীতিগুলির_ কার্যকারিতা বা গুরুত্ব নির্ভর করে সামাজিক স্থিতীবস্থার 
ওপর । যদি জনসাধারণের ভৌগোলিক সচলত! বুদ্ধি পায় তাহলে জনসাধারণ 
স্বভাবতই সমাজের ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হয় না। এই অবস্থায় ব্যক্তির 
উপরে সমাজের প্রভাবও অপেক্ষাকৃত কম হয়। তাছাড়াও শুধুমাত্র নির্ধারিত 


২৩৪ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 
সময়ের জন্য লোকনীতিগুলি অবশ্য পালনীয় এবং যুক্তি গ্রাহ্য হতে পারে। 
তবে যদি লোকনীতি মান্য করার বিষয়টি কোনরূপ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না 
হয় তাহলে গোষ্ঠীর  স্থিতীবস্থা এবং একরূপত| কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়। 
নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃত্ব না থাকলে সকলকেই পুলিসের ভূমিকা পালন করতে হয় 
এবং তা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয় । 

(ঘ) ধর্ম (ছ২০12108)? সামাজিক নিয়ামকরপে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা 
করতে হলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি। 

ফ্রিণ্ট (5117) ধর্মের সংজ্ঞা! দিতে গিয়ে বলেন, “ধর্ম হল এক বা একাধিক 
সততায় মান্গষের বিশ্বাস যে, তাঁর থেকে অনেক শক্তিশালী ও তার ইন্দ্রিয়ের 
অনধিগম্য অথচ তাঁর আবেগ ও কাজের প্রতি উদাসীন নয়. এবং যে বিশ্বাসের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার অন্ভূতি ও কার্ষ ৷” ঈশ্বরই ধর্গের কেন্দ্রীয় বিষয় । 
ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণা এমনভাবে যুক্ত যে ঈশ্বরের কল্পনা ছাড়! ধর্মের কোন 
ধারণ| কর। যায় না । যে ঈশ্বরের ওপর মানুষের নির্ভরতা বোধ জাগে সেই 
ঈশ্বরের প্রতি সক্রিয় বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পনই ধর্ম। ধর্মের ছুটি দিক আছে__একটি 
তার অন্তর দিক, অপরটি তার .বহির্গ দিক । ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বরের 
সঙ্গে মানুষের অম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব; ধারণা, চিন্তা এবং 
অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি এবং বহিরঙ্গ দিক হল ধর্মীয় আচার-অন্্ঠান, 
উৎসব যার মাধ্যমে এ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে । 

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ব্যক্তির ধর্মীয় চেতনা তাঁর 
ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতাশালী শক্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে। কিন্ত 
শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রণে নয়; সমাজের নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকা আছে। 

প্রাচীন সমাজে সামাজিক নিয়ামকরপে ধর্মের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
" প্রাচীন সমাজ বিভিন্ন প্রারুতিক শক্তির পশ্চাতে একাধিক অতীন্দিয় দেবতার 
সততায় বিশ্বাসী ছিল । রহস্তময় প্রাকৃতিক শক্ভিগুলি সম্পর্কে একট! অস্পষ্ট ভীতির 
ভাব আদিম নরনারীর মনে জেগেছিল এবং সে কারণে তাঁর! তাঁদের চারপাশের 
প্রতিকূল শক্তিগুলিকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য এই সব শক্তির আড়ালে 
অবস্থিত অতীন্দিয় দেবতাদের- প্রসন্ন করার জন্য নানাধরনের আচার অনুষ্ঠান 
পালন করত।  ধর্মসন্বন্ধীয় ক্রিয়ার মূলে অকল্যাণকর দেব-দেবীর সম্পর্কে ভয়ের 
ভাব বর্তমান ছিল। তাছাড়া আদিম সমাজে ব্যাপক কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস ধর্ম 
বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্থচতুর পুরোহিতের নানারকম ফন্দি করে এগুলিকে 
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প্রবর্তিত করেছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল মান্ধষের ভয় প্রবণতা ও বিশ্বাস 
প্রবণতার সুযোগ গ্রহণ কর! এবং তাঁদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা । 
অনেক ‘সমাজে গোষ্ঠী দলপতিরা ধর্মকে হাতিয়ার করে গোষ্ঠীর অন্ততুক্তি 
নরনারীদের আঁচরণ নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে প্রাচীন সমাজে ধর্ম আদিম নরনারীকে 
সামাজিক জীবনে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে একট! শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল। 

মধ্য যুগেও আমর! দেখি সমাজে ধর্মের মাধ্যমে কিভাবে সমাজস্থ ব্যক্তিদের 
নিয়ন্ত্রণ কর। হত। যেহেতু মান্গবের ধর্মবিশ্বাসের বিষয়বস্তু, লোঁকাতীত সত্ত৷ বা 
অপাঁথিব শক্তি: মানুষের ইন্দিয়গোঁচর নয় এবং যেহেতু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের : 
সাহাঁষ্যেও এই লোকাতীত সত্তাকে জান! যায় না» সেহেতু ঈশ্বরবিষয়ক উপদেশ ও 
বাণীর মাধ্যমেই একমাত্র লোকাতীত সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব । 
কিন্ত ঈশ্বরবিষয়ক এসব বাণী ও উপদেশের অস্তনিহিত তাৎপর্যের ব্যাখ্যা একান্তই ; 
প্রয়োজন এবং এর দায়িত্ব ্তত্ত ছিল মধ্য যুগের ধর্মমাজকদের ওপর । তার! ধর্মের 
এসব বাণীর উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে ঈশ্বরের ন্বরূপকে ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের 
কাছে তুলে ধরতেন। সে কারণে ধর্মবিশ্বামী জনসাধারণের ওপর তখন গীর্জার ও 
অন্যান্য ধর্মপ্রত্ষঠানের প্রবল কর্তৃত্ব ছিল। ধর্মযাজকদের মনোভাব সাধারণতঃ 
রক্ষণশীল এবং তার! মনে করেন যে, সব সত্যের একমাত্র ভিত্তি ও স্তম্ভ হল গীর্জা 
এবং তারাই একমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ধারা ঈশ্বরের উপদেশ ও বাণীগুলিকে 
ব্যাখ্য। করে যথার্থ সত্যের সন্ধান মানুষকে দিতে পারেন। এন্ত ধর্মবিশ্বাসের 
সঙ্গে নানারকম অগ্রারুতিক ধারণাকে যুক্ত করে তার! তাঁদের কর্তৃত্বকে আরও 
সুরক্ষিত করতে চাইতেন । 

ধর্মপ্রতিষঠানগুলির এই কর্তৃত্বের ফলে মধ্য যুগে মানুষের ধর্মচেতন| স্বাধীনভাবে 
নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি। তাদের ধর্মচেতনী কতকগুলি বাঁধাঁধর৷ 
ধর্মীনষ্ানের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং প্রকৃত ধর্নবোধের স্থান দখল 
করেছে বাইরের কৃত্রিম নীতি, ঘোষণা ও বাণী । এর ফলে মান্গষের বিচারশক্তি 
চাপা পড়ে যায়ঃ ধর্ম হয়ে পড়ে বিচারবিষুক্ত (dogmatic) মতবাদেরই সমগি। 

মধ্য যুগে এই ধৰ্মপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃত্ব এতই ব্যাপক ছিল যে সামাজিক 
পরিবর্তনের ফলে সমাজ-জীবনে যে নতুন ভাব, ধারণা বা চিন্তার আবির্ভাব ঘটত 
সেগুলি স্বত্ফূর্তভাবে এবং স্বাধীনভাবে প্রকাশের পথ পেত না॥ শুধু যে মানুষের 
ধর্মবিশ্বান ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির ছারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তা নয়; অধিকন্ত পরোক্ষভাবে 
অনেক বিষয়ে ধর্মপ্রতিনগুলি মানুষের সামাজিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করত । এর 
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ফলে মাগষের স্বাধীন চিন্তাধারা ব্যাহত হত ও সামাজিক চিন্তাধারার মধ্যে 
রক্ষণশীলতার মনোভাব দেখা দিত। অবশ্য সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে মানুষেরবিচারক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই ধর্মপ্রতিষানগুলির এই রক্ষণহীল 
ও অঙ্গার মনোভাব এবং তার একচ্ছত্র কর্তৃত্বের ওপর আঘাত এসে পড়েছে। 

মানবের সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনশীল। মানুষের চিন্তা, ধারণ! নতুন 
নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, নতুন নতুন কারণ নির্ণয় করে, যার জন্য সামাজিক 
পরিবেশকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা 
করে। এদের রক্ষণশীল মনোভাব নতুন ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেয় ন| এবং প্রগতিশীল 
জনমতের বিরুদ্ধেই নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-পরক্রিয়াকে জোর করে 
মানুষের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ধর্মপ্রতি্ঠানগুলি চিরকালই মনে 
করে যে, তাদের প্রচারিত সত্য হচ্ছে চিরস্তন, স্থান-কাল নিরপেক্ষ; সময় ও 
কারের গতির সঙ্গে যেন এ ষব সত্যের কোন যোগাযোগ নেই এবং তাঁদের 
প্রচারিত মত্যগুলি অপরিবর্তনীয়। স্থতরাং সকল রকম সামাজিক অনুষ্ঠানকে 
ধৰ্মীয় মাপকাঠির মানদণ্ডে বিচার করে দেখতে হবে, ধৰ্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব মেনে 
নিতে হবে। এর ফলে ধর্মের ছার! সমর্ধিত হয়ে অনেক ক্ষতিকর সামাজিক 
ব্যবস্থা প্রবতিত হয়েছে যেমন, ভারতে জাতি বিভাগ। ' 

আধুনিক যুগে ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তন ঘটেছে। সব উন্নত ধর্মই এখন 
“একেশ্বরবাদী। ধর্ম এখন ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার ও মিথ্যা আচার অনুষ্ঠান থেকে 
অনেকাংশে মুক্ত। ধর্মীয় আচার অশষ্ঠান ধর্মের বহিরঙ্গ। পেকারণে ধর্মীয় 
আচার অন্ষ্ঠান একেবারে লুপ্ত হতে পারেনা । তবে যথার্থ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বাহ্‌ 
আচার অনুষ্ঠানের ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না। তাহলেও আধুনিক 
যুগে সামাজিক নিয়ামকরপে ধর্মের: কোন ভূমিকা নেই, একথ| বলা যায়ন| ৷ 
সামাজিক আচরণের যে নৈতিক মানদণ্ড সমাজ নির্দিষ্ট করে, ধর্ম সেই মানদণ্ড 
অন্লযায়ী মানুষকে আচরণ করার নির্দেশ দেয়। নৈতিক আদেশগুলিকে ধর্ম 
ঈশ্বরের আদেশ বলে গণ্য করতে বলে। ধামিক লোক সাধারণতঃ সৎ ও নীতিনিঠ 
হয়। ধামিক ব্যক্তি স্বভাবতঃই বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যিনি নীতিসম্মতভাবে 
তার কর্তব্য সম্পাদন করেন এবং নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে তার জীবন 
যাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। এর ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, সামাজিক 
এক্য ও সংহতি সাধিত হয়। ধর্ম প্ৰতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যের 
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বোধ সঞ্চারিত করে। এই প্রত্ষ্টানগুলি ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে, 
অপরের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে 
এবং চিন্তায় ও কার্ধে বিবেকবৃদ্ধিস্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়। তাছাড়া ধর্ম সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ পরিহার করতে বলে ॥ ধর্মীয় প্রতিঠানগুলি কেবলমাত্র এক সম্প্রদায়ভুক্ত 
ব্যক্তির প্রতি নয়, ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের প্রতিও প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভাব, 
পোষণ করার কথা বলে। 
ধ্মপ্রতিানগুলিকে কেন্দ্র করে মান্গষ কোন লোকাঁতীত সত্তার সঙ্গে তার 
সম্পর্ক স্থাপন করে। এই লোকাতীত সততায় বিশ্বাস মান্তষের মনে এমন অরদ ও 
ভক্তির ভাব সুষ্টিকরে যে, মানুষ তার বাহিক আচরপকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত 
করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া, ধর্মীয় অনষ্ঠানগুলি এমন এক ভাবগভীরপূর্ণ পরিবেশে 
অনুষ্ঠিত হয় যে, মান্গুষ তার আচরণকে সংযত না করে পারে না । বাহ্‌ আচরণকে 
সংযত করার নির্দেশ দিয়ে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি সাধন করে । 
ধর্মপ্রতি্ঠানগুলি ব্যক্তিকে মন্দ পথ পরিহার করে সপথে চলার নির্দেশ দেয়, 
আচরণে সৎ ও ন্যাঁ়পরায়ণ হতে শিক্ষা! দেয় এবং সত্যদের মধ্যে এক্যবোধ ও 
ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে। 
সমাজ তার ব্যক্তির সামনে যে আদর্শ তুলে ধরে, ধর্ম তার প্রতি অনুমোদন 
জানিয়ে আদর্শের সংরক্ষণে সহায়ত! করে । ধর্মই মমাজান্ুমোদিত আচরণের 
সংজ্ঞা নির্দেশ করে এবং ভাল কাজের প্রতি সমর্থন জানায় । মানুষকে তার আচরণে 
মধ্যপন্থা অবলম্বনের কথাও বলে। মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বৌধকে জাগরিত করে । 
এই সব ক্রিয়। সামাজিক এক্যকে দূ করে। 
ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম রূপেও সামাজিক এক্যকে স্দূঢ় করে। ধম 
নির্দেশ করে যে, সৎ কাজের জন্য মানুষকে পুরস্কত এবং অসৎ কাজের জন্য শাঁণ্ডি 
পেতে হবে। অনেক আচরণই যে শুধু সমাজের বিরুদ্ধে আচরণ ত নয়; ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধে আচরণ, এই কথা বলে ধর্ম ব্যক্তিকে নানা মন্দকার্য থেকে বিরত করতে 
চায়। ধর্ম বলে অনেক সামাজিক আচরণ ঈশ্বরামোদিত ॥ সমাঁজস্থ ব্যক্তিদের 
আঁচরণকে যথার্থ পথে চালিত করে ধর্ম সামাজিক শৃঙ্খল রক্ষায় সহায়ত করে। 
এমিল দুর্খীন (Emile Durkheint)-র মতে সমষ্টিগত চেতন! ব! গোষ্ঠী 
চেতনার প্রকাশই হল ধর্ম। : ধর্মের প্রধান কাজ সামাজিক এঁক্য বা সংহতিকে 
সূঢ করে তোলা |. ধর্ম বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মান্থষের সঙ্গে মানুষের 
সংযোগ সাধন করে তাদের পরম্পরকে বন্ধু করে তোলে, নানা ধরনের মতভেদ 


২৩৮ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


থাকা সত্বেও উপাসমালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি উপাসনা বা ধর্মীয় আচার অনষ্ঠানে জন্ত 
সমবেত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গরীব দুঃখীদের জন্য অর্থ 
সংগ্রহ করে বা অন্ঠান্ত জনকল্যাণমূলক কার্য করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে মান্গব যে 
সকল মনগড়া ধারণার সৃষ্টি করেছে, সেগুলিকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার কোন 
সংগত কারণ নেই। রাধাক্নষ্ণণ তাই বলেন, “যখন আমর! সংজ্ঞা বা সংস্কার নিয়ে 
মতবিরোধ স্থাট্ট করি তখন আমর! পৃথক হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আমরা ধর্ম জীবনে 
প্রার্থনা এবং ধ্যানকে আশ্রয় করি তখনই আমর! একত্র হই ৷” 

সকলেই ধর্মকে সামাজিক নিয়ামকরূপে গণ্য করতে প্রস্তুত নন। কার্ল 
মার্কস-এর মতে ধর্ম হল জনগণের আফিং (Religion is the opium of the 
79০019)। মার্কস্‌ এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দের মতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দ্বারা অগণিত 
শ্রমজীবীদের শোষণের ওপরই আধুনিক সমাজের অস্তিত্ব। এই শোষণ নীতিকে 
অব্যাহত রাখার জন্য নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুঁজিপতির! বিভিন্ন ধর্মপ্রাতি- 
ঠানগুলিকে তাদের যন্ত্ররপে ব্যবহার করে। ধর্ম একপ্রকার আধ্যাত্মিক মাদক যা 
অগণিত শ্রমজীবিকে সন্মোহিত করে রাখে । 

মা্কসবাদে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ কর! হয়েছে 
ত| সমালোচনার উর্ধে নয় । কারণ ধর্ম যদি ব্যক্তির জীবনে আফিং স্বরূপই হোত 
তাঁহলে ধর্মের অবলুপ্ধি অনেক আগেই ঘটত। অনেক সময় ধর্মের নামে নানাবিধ 
অন্যায় বা অত্যাচার সংগঠিত হয় কিন্তু প্রকৃত ধর্ম, যহৎ আদর্শ এবং ভ্রাতৃত্বের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য ধর্ম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরপে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
সংস্থ। হিদেবে আজও যে শক্তিশালী মাধ্যমরূপে কার্য করে ত! অস্বীকার করার 
কোনও উপায় নেই। 

(1) (ক) জনমত (2870 :001097) 3 গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত 
সামাজিক নিয়ামক হিমেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! পালন করে। অনেকে ভুল করেন 
যে, জনমতের অর্থই হল জনসাধারণ (6০11০)-এর সকলেই একই অভিমত 
পোষণ করে । আদলে জনমত বলতে ঠিক এ কখ| বোঝায় না। একটি বিষয়ের 
ওপর জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ কর! অস্বাভাবিক 
নয়। কোন একটি বিষয় সম্পর্কে জনগণের যে অভিমত তাই হল জনমত। 

জনমত বনতে বোঝায় জনগণের পুপ্তীভূত ধারণ। যা কোন একট! সস্তার 
সময় জনগণ থেগুলিকে প্রকাশ করে|  জিন্সবার্গ (015/2/2) জনমতের সংজ্ঞ| 
দিতে গিয়ে বলেন, “জনগণের পুঞ্তীভূত ধারণ। এবং অভিমত, যেগুলি একটি 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ২৩৯ 


সম্প্রদায়ে সক্রিয়, যেগুলি কমবেশী সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত হয় ও যাঁর একটা 
স্থিরতা আছে এবং যেগুলি বহু মনের একত্রে ক্রিয়া করার ফলস্বরূপ 1”রাষ্টরবিজ্ঞানী 
জেমস্‌ টি ইয়ং (74165 7. Yo॥৷৪) বলেন, “জনমত হল একটি আত্মমচেতন 
সম্প্রদায়ের সাধারণ বিচারমূলক আলোচনার পর কোন সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
সম্পর্কে সামাজিক অবধারণ |” 

জনমতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা বল! যেতে পারে । কোন একটা 
মূল আলোচ্য বিষয় ব| সমস্ত! থাকে যার সমাধান করতে হয়। সমাধানের গ্য 
সে সম্পর্কে কিছু বুদ্ধি সম্মত আলোচনা হবে, আগের ধারণা ব! পূর্ববর্তী 
অভিজ্ঞতাও এ ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে । আলোচনার সময় মতের মিল 
এবং অমিল ঘটবে । শেষ পর্যন্ত আলোচনা এক ধরনের মিল বা এঁক্যে এসে 
পরিণতি লাভ করবে । তা ছাড়া যেহেতু জনসাধারণের সমস্তাঁকে নিয়েই জনমত 
সেহেতু জনমত হল কর্মমুখী । জনমতের ক্ষেত্রে প্রথম একটি সমস্যার আলোচনা, 
তাঁরপর একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা কর্মপন্থীর জন্য বাসনা । তারপর সেই লক্ষ্য সিদ্ধির 
জন্য ব্যবহারিক উপায়ে বিশ্বাস স্থাপন । 

জনমতের বিকাশে ছুটি উপাদান বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । প্রথমতঃ, 
জনমতের পুরোভাগে মধাদ। সম্পন্ন ব্যক্তির অবস্থান এবং সম্প্রদায়ের সংখ্যা- 
গরিষ্টের অনুমোদন | 

দ্বিতীয়তঃ, জনমতের মধ্যে আবেগপ্রবণতার স্থান নেই সে কথ! বল যায় না। 
তবে জনত (৫৮০৭) যে অথে আবেগতাড়িত ঠিক সেই অর্থে জনমত আবেগ দ্বার! 
চালিত নয় । কম. বেশী যাই হোক ন! কেন, দায়িত্বশীলত| (responsibility) 
জনমতের উল্লেখযোগ বৈশিষ্ট্য । 

সামাজিক নিয়ামক হিসেবে জনমতের ভূমিকাকে আমরা ছুদিক থেকে 
আলোচন! করতে পাঁরি। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র জনমতের প্রভাব এবং দ্বিতীয়তঃ 
সামাজিক জীবনে জনমতের প্রভাব । পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক' গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন ন| | কিন্তু প্রতিনিধির 
জনগণের দ্বার! প্রেরিত হয় জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য । জনগণ যদি রাজনৈতিক 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকে তাহলে শামকগোষ্ঠী জনসাধারণের অধিকারকে 
উপেক্ষা করতে পারে । কিন্তু কোন দায়িত্বশীল সরকারই জনমতকে অবজ্ঞা করতে 
পারে না কারণ বলিষ্ঠ জনমতের ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। অধ্যাপক 
লাক্সি (৭5) তাই স্থন্দর মন্তব্য করেছেন, “সদাজাগ্রত জনমতই স্বাধীনতার 


২৪০ উচ্চ-মাধ্যমিক- সমাজবিছ্া 


রক্ষাকবচ।” : সরকারকে: স্বৈরাচারিতার পথে বাধাদানে জনমতের প্রভাব 
প্রত্যেক দেশে স্বীরুত।. জনমতের সংস্থ। হিমেবে সংবাদপত্র, সিনেমা, বেতার 
ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন কাধীবলী সংবাদ পত্রে ছাপা 
হয় এব: বেতারের মাধ্যমে প্রচারিত হয় ।॥ ফলে সরকারকে যাতে সকল সময়ই 
জনগণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে ন! হয় সেদিকে সদাজাগ্রত থাকতে হয়। 

সমাজ জীবনের ব্যক্তিদের আচার আচরণ এবং চালচলন জনমত দ্বার নিয়ন্ত্রিত 
হয়। সমাজে অনেক কিছুই ঘটে যা আইন করে দমন করা যায়না, কিন্ত জনমত যদি 
স্থগঠিত হয় এবং সজাগ থাকে তার প্রভাব আইনের এবং ধর্মের প্রতি যে ভীতি 
তার তুলনায় অনেকগুণ বেণ৷। যেমন ধরা যাক, কোন পাড়ায় কিছু দুষ্ট প্রকৃতির, 
লোক ক্রমাগত অনিষ্ট করে যাচ্ছে কিন্ত এর বিরুদ্ধে জনমত যদি গঠিত হয় তাঁহলে 
আইন ব্যতিরেকেই এই অনিষ্টজনক কার্য রোধ করা যায়। শহর এবং গ্রাম্য 
এলাকায় জনমতের প্রভাব ভিন্ন রকম এবং তার মাধ্যমও সাধারণতঃ ভিন্ন । 
গ্রাম্য এলাকাঁয় জনগণের নৈকট্য (১:০10005) এবং প্রাথমিক (Primary) 
সম্পর্ক জনমত গঠনের পক্ষে সহায়ক এবং ত! শক্তিশালীও হয় অনেক বেশী । 
যেমন, হিন্দু সমাজে 'অসবর্ণ বিবাহ বা বিধবার পুমধিবাহের বিরোধিতা করার জন্য 
ধেভাবে জনমত গড়ে উঠেছিল ত| থেকেই জনমতের প্রভাব বোঝা যায়। শহর 
অঞ্চলে জনমতের মাধ্যম সাধারণতঃ সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। 
এই মাধ্যমগুলি শহরাঞ্চলে বিভিন্ন উপায়ে ব্যক্তিদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

(খ) আইন (এগ) £ আদিম সমাজে আচার এবং গতানুগতিক পদ্ধতির 
মাধ্যমে ব্যক্তির এবং গোষ্ীর' সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব হোত কিন্তু জনসংখ্য। 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বৃদ্ধি পেল। ফলে গতানুগতিক পদ্ধতির মাধ্যমেই 
কেবলমাত্র সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়ে । এই কারণে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
বিধিবদ্ধ উপায় (০%!) ব| পদ্ধতি হিসেবে আইনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আইনের 
গুরুত্ব সম্পর্কে গিলন এবং গিলন (Gillian and Gillian) তাই উক্তি করেন যে, 
আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির জীবন পরিচালিত হয় এবং তাদের অধিকার, কর্তব্য 
এবং সামাজিক সুযোগ স্থবিধার পথও স্থগম হয়। আইনভংগকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সরকার এবং এজন্য সরকারকে পুলিস বাহিনী 
মোতায়েন করতে হয়। এ ব্যাপারে বিচার বিভাগের সহায়তায় সরকারকে আইন 
প্রনয়ণ করতে হয়। রম (.8০55)-এর মতান্ুসারে আইন হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
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একটি বিশেষ ধরনের ইঞ্জিন । তিনি আইনের দুটি কার্ধাবলীর কথ! উল্লেখ. করে 
আইনের ভূমিকার কথ| বলেছেন । তার মতে আইনের কাজ ব্যক্তির অসামাজিক 
এবং মমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ রন্ধ কর! এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
অপরের অধিকারের প্রতি সদাজাগ্রত রাখ! | বর্তমান দিনে আমর! জনকল্যাণকামী 
রাষ্ট্রে (Welfare 50৫) বসবাম করি ॥ ফলে রাষ্ট্রের কাজ কেবল আইন 
প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রকে সামাজিক 
জীবনের নানাধরনের সমস্তারও সমাধান করতে হয়» ফলে আইনের গুরুত্ব ক্রমেই 
বুদ্ধি পাচ্ছে। আইন যে কেবল সমাজবিরোধীদের কাধে বাধাদান করে তাই 
নয়, সমাজন্থ ব্যক্তিদের স্থন্থ মানসিকতা গঠনে এবং মত্ভাবে তাদের জীবন যাপন 
করার পথে ব্যক্তি তথ সমাজকে সাহায্য করে.। ফলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয়ে 
অনেকে দুদ্ধার্যে লিপ্ত হতে ভয় পায়। কাজেই নেতিবাচক (4০8911০) এবং 
ইতিবাচক (১০5/1৬০) কা্ধাবলীর দিক থেকে আইনের গুরুত্ব অদ্বীকার কর! 
যায়ন|। অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগে যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইন যেহেতু 
বিধিবদ্ধ (6০181) এবং ভীতিমূলক ব্যবস্থ। অবলঘ্বন করে. কাজেই সমাজ 
জীবনের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক কিতাবে সৌহাগ্যপূর্ণ হতে পারে? কিন্তু এ চিন্তা 
ঠিক নয়, কারণ কোন দেশেই এমন উদাহরণ দেখ! যায় না যে কেবলমাত্র ভীতি 
প্রদর্শনের দ্বারাই জনসাধারণকে অনাদিকাল দমিত রাখা হয়েছে এবং জনগণকে 
শোষণ কর! সম্ভব হয়েছে। আইনের সঙ্গে নীতির (০৮৭১) এখানেই সদ্বন্ধ | 
সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে য| নীতিগতভাবে গ্রহণায় বলে মনে হয়, 
আইনের সম্মতি থাকে তার পিছনে। নীতি যদিও ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার 
তাহলেও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্বের ক্ষেত্রে নীতির প্রশ্ন যখন জড়িত তখন ত| 
প্রয়োগের জন্য আইনের কর্তৃত্বেরও দূরকার। পরিবতিত সমাজের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যক্তিগত তথা সামাজিক প্রয়োজনও যেমন পরিবতিত হয়, সেরূপ নিত্যনতুন 
'আইনেরও উপ্তব হয়। নিত্যনতুন প্রয়োজন মেটাতে এবং বর্তমানের দৃষ্টিতে যা 
বর্জনীয় বলে বিবেচিত হয় তা অপসরণের জন্যও আইনের হাতে ক্ষমত| তুলে 
দেওয়। হয়। সেইজন্য দেখ! যায় অনেক আইনই হল আচারের (Custom) 
লিখিত রূপ। তবে আচারের সঙ্গে আইনের মূলগত পার্থক্য হল, আচার 
সাধারণত গতিশীল (9180০) সমাজে প্রচলিত । ফলে গতিশীল সমাজে নিত্য নতুন 
সমস্তার উদ্ভব এবং তার সমাধানে আইনের যে মুখ্য ভূমিক| রয়েছে, আচারের 
পক্ষে মে ভূমিক! পালন কর! সম্ভব নয়। 
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(গর) শিক্ষা (চ৭॥০৭ti০৷) 2 “শিক্ষা কথাটির তাৎপর্য বাপক বা! লঙ্গীর্ণ 
ছু অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এমন প্রক্রিয়া যা 
আমাদের সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে এবং জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতাই এই 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে। এই অর্থে এটি হল সাধারণ প্রক্রিয়া 
যাঁর ছারা আমাঁদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যার দারা মানুষ তাদের 
পারস্পরিক সম্পর্ককে ও যে বিশ্বে তাঁরা বসবাস করে তাঁর সঙ্গে তাঁদের 
সম্পর্বকে উপলব্ধি করতে পারে। সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা, বলতে মনে করা যেতে 
পারে আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত এবং অন্তশীলন করার জন্য সচেতনভাবে 
পরিচালিত কোন প্রচেষ্ট| | স্বীর্ণ অর্থে যে শিক্ষা সে শিক্ষা, মানুষ মচেতন- 
ভাবেই গ্রহণ করে। সাধারণতঃ, সঙ্বীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় যখন রাষ্ট্র 
পরিবার বাঁ অন্ত কোন কর্তৃপক্ষ কোন একটি সংগঠনের বা ব্যবস্থার মাধ্যমে 
কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ সিদ্ধির জন্ত ব্যক্তির ক্ষমতাকে বিকশিত করার জন্য চেষ্টা 
করে। সামাজিক নিয়ামক হিসেবে শিক্ষার ভূমিকার কথ! যখন বলা হচ্ছে 
তখন শিক্ষা কথাটিকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ কর! হচ্ছে । বটোমোর (Botto- 
71072) বলেন, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণের একটি প্রাণবন্ত মাধ্যম । 

দুরখীম্‌ (Durkheim) শিক্ষার সংজ্ঞ| নির্দেশ করে বলেছেন যে, শিক্ষা হল 
এমন একটি ক্রিশ্ন যা পূর্বস্থরীরা উত্তরস্থরীদের মধ্যে সঞ্চালিত করে, যাদের 
মধ্যে সমাজ জীবনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি এখনও আসেনি। শিক্ষার উদেশ্য 
হল শিশুর মধ্যে শারিরীক, বুদ্ধিগত এবং নীতিগত বিকাশ সাধন করা, যে কাজ 
ব্যক্তিগত ও সমাজের স্বার্থেই প্রয়োজন। গিলন এবং গিলন (Gillian and 
Gillian) বলেন যে, কেবল তথ্য সংগ্রহ করাই ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক | শিক্ষা ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্ত। করার 
স্থযোগ দান করে এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষমতা দান 
করে কি উপায়ে সত্যে পৌঁছানো যায় সে সম্পর্কে শিক্ষাই যথার্থ পথের 
মিশান] দেয় এবং ব্যক্তি ও তার বুদ্ধিকে যথাযথ স্থানে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় 
সে সম্পর্কে অবহিত হয় । শিক্ষ। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পথ সুগম করে কারণ শিক্ষা 
ব্যক্তিকে প্রতিটি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য তার যুক্তিকে সঠিক পথে 
চালিত করতে শেখায় এবং আবেগবশতঃ ব্যক্তি যাতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না 
হয় তার ভজন্ত তাকে শিক্ষ। দেয় | যে ব্যক্তি বিচারবুদ্ধির দ্বার! নিজের আবেগ, 
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প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে তার পক্ষে অপরের অধিকারে 
হস্তক্ষেপ কর! খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার |: ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ব এবং সামাজিক 
চেতনা থাকলেই ব্যক্তি তাঁর কর্তব্যগুলি স্থচারু রূপে সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষার 
দ্বারাই ব্যক্তির মনে এই দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতনার স্থষ্টি হয়, ফলে মানুষ 
ক্ষু্র স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। ব্যক্তি 
আত্মস্বার্থের কথা চিন্ত| না করে সমষ্টিগত কল্যাণের কথ! চিত্ত! করতে সমর্থ 
হয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন - “মানুষের মধ্যে যে 
পবিত্রতা বিদ্যমান, শিক্ষ! হল তাঁরই প্রকাশ ।" শিক্ষার উদ্দেশ্য সাজের এক্য বা 
মংহতিকে সুদৃঢ় রাখা । শিক্ষার বিকাশসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার, 
ভাস্তবিশ্বাস প্রভৃতি দূরীভূত হয় । যে শিক্ষা একটি শিশু তাঁর পরিবারে, স্কুলে, 
খেলার মাঠে, সংঘে গ্রহণ করে তা তার সামাঁজিকীকরণে মহায়ত| করে এবং 
সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যগুলি সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে তোলে । সব সমাঁজই 
প্রধানতঃ তার সভ্যদের সামাজিকীকরণের ওপরে নির্ভরগীল | এর জন্য সমাজ তাঁর 
সভ্যদের সার্থক সমাঁজান্গমৌদিত অভ্যান, আচরণ শিক্ষা করতে বলে। সমাজের 
আঁদর্শ, ভাবধারা, সমাজের স্বীকৃত আচার-আচরণ যাতে বংশপরম্পরায় সঞ্চালিত 
হয় তাঁর জন্য সব সমাজই তার তরুণ সভ্যদের শিক্ষিত করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করে। তরুণের! যাতে সামাজিক আদর্শ ও মূলাগুলি সম্পর্কে অবহিত 
হয়ে সমাজে তাঁদের নির্দিষ্ট ক্ব্য সম্পাদন করতে পারে তার জন্য তাদের শিক্ষা 
দেওয়। হয়। শিক্ষা হল এমন একট! সামাজিক প্রক্রিয়| যা ব্যক্তি সামাজিক 
জীবনে যথাযথ সংগতি বিধানের জন্য শিক্ষা করে। সামাজিকীকরণে সহায়তা 
দ্বারা শিক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পাদন করে। অবশ্য শিক্ষার এই ভূমিকা! 
পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয়। শিক্ষার দ্বারা শিশুরা গুরুজনদের শরদ্ধ। প্রদর্শন করতে 
এবং ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে খেখে । শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে যখন বিরোধ 
দেখা যায় অথবা শিক্ষা! ঠিকমত কাজ করতে পারে ন! তখন সমাজে এক জটিলতার 
স্ষ্টি হয়, ফলে সামাজিক নিযন্ত্রণও কষ্টকর হয়ে ওঠে। অন্তান্য সামাজিক 
নিয়ামকের সঙ্গে শিক্ষার পার্থক্য হল শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি নিজে নিজেকেই নিয়ন্ত্রিত 
করতে শেখে। একটি শিক্ষিত ব্যক্তি ত্রাস্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসী 
নয়। সব সমাজই প্রধানতঃ তাঁর সভ্যদের সামাজিকীকরণের ওপর নির্ভর করে। 
এর জন্য সমাজ তার সভ্যদের সমাজানুমোদিত অভ্যাস, আচরণ শিক্ষা করতে 
বলে। সমাজের আদর্শ, ভাবধারা, সমাজের শ্বীরূত আচার-আচরণ যাতে বংশ- 
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পরম্পরায় সঞ্চালিত হয় তার জন্য সব সমাজই তাঁর তরুণ সভ্যদের শিক্ষিত করার 
জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে । তরুণরা যাতে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যগুলি 
সম্পর্কে অবহিত হয়ে সমাজে তাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে তার 
জন্য তাদের শিক্ষ! দেওয়া হয়। শিক্ষা হল এমন একটা সামাজিক প্রক্রিয়া যা 
ব্যক্তি সামাজিক জীবনে যথাযথ সংগতি বিকাশের জন্য শিক্ষ। করে। 

(ঘ) প্রচার (77928290808) 2 ইংরাজী শব্দ %2:০829148+ কথাটি 
এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘০৮০০৭৪৭te’ থেকে যার অর্থ হল বিস্তৃত করা”, “জন্ম 
দেওয়া” বা ‘পুনরুংপাদন করা'। শব্দটির মূল অর্থ হল কোন একটি মতবাদের 
বিস্তুতির ব প্রসারের জন্য স্থগঠিত পরিকল্পন। । 

প্রচার বলতে বোঝায় ব্যক্তির মত এবং মনোভাবকে প্রভাবিত করার জন্য 
কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্থনংগঠিত এবং সুসমগ্রম প্রচেঃ|। অনেক সম্ভাব্য 
বিশ্বাসের মধ্য থেকে ব্যক্তিকে কোন একটি বিশেষ বিশ্বাস গ্রহণ করতে বল। এবং 
যখন নানাভাবে কার্য করার সম্ভাবন। রয়েছে তখন বিশেষ একভাবে তাকে কার্ষ 
করতে বলার প্রচেষ্টা! হল গ্রচার। ডুব (D০০৮) প্রচারের সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে 
বলেন, “প্রচার হল কোন স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবুন্দের অভিভাবনের মাধ্যমে 
কোন গোষ্ঠীর ব্যক্তিবৃন্দের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রিত করার এবং ফলতঃ তাদের 
কাৰ্যকে নিয়ন্ত্রিত করার এক স্থুসমঞ্জম প্রচেষ্ট। |” 

অংশগ্রহণকারী সমাজে (participating ৪০০1৩) জনমত নিয়ন্ত্রণের সংস্থা 
হিসেবে প্রচারের নাম (9:০0888708) উল্লেখ করা যায়। প্রচারের দ্বারা 
ব্যক্তি অথবা একটি গোষ্ঠী স্থসংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করতে 
চেষ্টা করে। প্রচারের মাধ্যমে প্রচারক অপরের বিশ্বাস এবং আদর্শের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করে এবং স্বপক্ষে বলিষ্ঠ মতামত গঠন করার জন্য সচেষ্ট হয়। 
প্রচার যে কোন রকমেরই হতে পারে, যেমন রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবসায়িক 
প্রভৃতি। 

প্রচারের মাধ্যমে জনগনের কাছে নানাবিধ তথ্য (10101879090) পরিবেশন 
করা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথ! মনে রাখা দরকার যে, প্রচারক সেই সমস্ত 
তথ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে য| তার সপক্ষে জনমত গঠনের পক্ষে অনুকুল । 
যে বিষয়ের জন্য জনমত গঠনের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র সেই তথ্য সম্পর্কীয় বিষয়কে 
প্রচারকার্ষে কাজে লাগান হয়। কেবলমাত্র জ্ঞান বিতরণ প্রচারের উদ্দেশ্য নয়, 
জনসমর্থন লাভও উদ্দেশ্য । সেজন্য সত্য বিষয়ের সম্পর্কে তথ্য যেষন পরিবেশন করা! 
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হয় আবার মিথ্যা প্রচারের চেষ্টাও করা হয় যে ঘটন| জনসমর্থন লাভের প্রতিকূল 
ত! গোপন রাখার চেষ্টা! হয়। সেজন্যই প্রচারের সঙ্গে শিক্ষার পার্থক্য 
বিদ্মান। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব গঠনের স্থযোগ পায় এবং তার শিক্ষা 
মানসিক উন্নতির পথকে সুগম করে। এর কারণ হল শিক্ষার পদ্ধতি এবং প্রচারের 
পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ব্মান। শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী মানসিকতা গঠনে গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। কিন্ত প্রচারের উদ্দেশ্যই হল নিজ মতে বিশ্বাসী করার জন্ত যথাসাধ্য 
চেষ্টা কর । ফলে প্রচার যে সম্পূর্ণরূপে আবেগবজিত ত| বল! চলে না। তবে 
অনেকে এ মত পোষণ করেন যে শিক্ষা এবং প্রচারের মধ্যে কোন সাদৃষ্ঠ 
নেই বল! চলে না । প্রচারের মত শিক্ষারও উদ্দেশ্য অপরের বিশ্বাস ও আদর্শকে 
প্রভাবিত কর! এবং অপরের অবাঞ্চনীয় প্রতিন্ঠাস বা মনোভাব (attitude) এবং 
আঁচার-আচরণের পরিবর্তনের চেষ্ট! করা । দ্বিতীয়তঃ অনেকে এ মতও পোষণ 
করেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচারক যেভাবে অপরকে নিজ মতে বিশ্বাসী করায় 
সেরকম কোন চেষ্টা! লক্ষ্য করা যায় না, তা সত্য নয়। যেমন-_-বিভিন্ন দেশের 
শিক্ষা! ব্যবস্থার দ্বারা জাতীয়তাবাদ (Nationalism), গণতান্ত্রিক (৫6709078110) 
বা সমাজতান্ত্রিক (3০০1911501০) শাসনব্যবস্থার এবং সমাজে প্রচলিত মৃল্যমান- 
গুলি বজায় রাখার অনুকূলে শিক্ষাব্যবস্থাকে চালিত কর] হয়। কাজেই শিক্ষার 
ক্ষেত্রেও প্রচারের অস্তিত্ব রয়েছে। 

প্রত্যেক দেশের প্রচারের জন্য বিভিন্ন রকম পদ্ধতি (76110100০) অবলম্বন 
কর! হয়। প্রথমতঃ, বক্তব্য বিষয়কে ছদ্মবেশে পরিবেশন করার চেষ্ট| করা হয়। 
এ পদ্ধতি অবলম্বনের মনস্তাত্বিক দিকটিই আমাদের চোখে পড়ে। বিভিন্নভাবে 
প্রচারক নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মনোমুগ্ধকর আলোচন! করে । অর্থাৎ স্বার্থ 
চরিতার্থ ই যে তার উদ্দেশ্য, শ্রোতা যাতে সে সম্পর্কে অবহিত ন হয় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখ| হয়। দ্বিতীয়তঃ, নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বারবার 
(Repetition) একটি বিষয় বল! হয়। এট! খুব স্বাভাবিক যে একটি কথা 
যদি অধিকবাঁর উচ্চারণ কর! হয়, তাহলে অনেক সময় তা সত্য বলে অনেকেই 
মনে করে। তৃতীয়তঃ, প্রচারের ক্ষেত্রে নানাবিধ মর্ধাদাঁতিত্তিক প্রস্তাবের 
(Prestige Suggestion) ওপর গুরুত্ব অরোপ কর! হয়, তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন_-নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ. 
দলের স্বপক্ষে বিশিষ্ট জনপ্রিয় নেতার নাম অনেক সময় যুক্ত করা হয়। ব্যবসার 
ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় বিক্রয়যোগ্য জিনিসটি কোন্‌ জনপ্রিয় নেতার দ্বারা 


২৪৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্ধা 


ব্যবহৃত তা উল্লেখ করা হয়। চতুর্থত:, শ্লোগান বা দলগত ধ্বনি (31989) 
প্রচারের দ্বারা প্রচার কার্য চালনার চেষ্টা করা হয়। শ্লোগানের মাধ্যমে এমন 
বিশিষ্ট কতকগুলি আবেগপ্রবণ (670969091) বাক্য উচ্চারণ কর| হয় যা 
জনগনের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝ যায় -শিল্পভিত্তিক শহরে প্রচার একটি 
বিশিষ্ট উপায় যার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়| 

শিল্পায়ণের ফলে প্রাচীন পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা বঞ্জিত হয়েছে, গ্রাম্য 
‘লোকেদের শহ্রমুখী হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, মর্যাদার ক্ষেত্রে মচলতা 
(Mobility) বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতায়াতের ব্যবস্থার আগের তুলনায় অধিকতর 
উন্নতি সাধিত হয়েছে । ফলে গতানুগতিক পদ্ধতির দ্বার জনমত নিয়ন্ত্রণ আর 
তেমন কার্যকর নয় । ফলে প্রচারের গুরুত্ব ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে । 

৪1 সামাজিক নিস্সন্ণা ক্ৰিভালে ক্ার্মকন্প হস্ত 
(How social 60170] is effective) s 

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম (১1৩09) হিসেবে 
বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয়। এই উপায়গুলি বা পদ্ধতিগুলি সব সমাজে 
যে' সমানভাবে প্রযোজ্য, তা নয়। তার কারণ কাঠামোগত পার্থক্য । কিন্ত 
একটি কথা ঠিক যে প্রত্যেক সমাজেই এমন কতকগুলি কারণ (F৫০5) কাজ 
করে যার মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত 
কারণগুলি উল্লেখযোগ্য । 

(১) অনেক সময় দেখা যায় শিশুর সামাজিকীকরণ ঠিকমত হয় না, ফলে 
সমাজন্বীকৃত আচার-আচরণ অমান্য করার প্রবণতা শিশুদের মধ্যে দেখা! যায়। 
অনেক পরিবারেই শিশুর মানসিক উন্নতির যে একট! দিক আছে একথা অনেকেই 
চিন্তা করেন ন! |. ছোটবেলায় মাতাপিতার কাছ থেকে একটি শিশু যা শেখে 
তাঁরই প্রতিফলন -হয় তার সমস্ত জীবন জুড়ে। দু্ধ্ম এবং সমাজবিরোধী 
কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ইতিহাঁস থেকে. অনেক সময় দেখা যায় মানসিক 
বিকাশের উপযোগী পরিবেশের অভাবের দরুণ তার সার্থক সামাঁজিকীকরণ 
হয়না । অপর দিকে সামাজিকীকরণ যদি ঠিকমত হয় তবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণও 

. কার্যকর হয়। 

(২) সমাজ যদি সুসংহত (০8৭৪৫) হয় তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও 

সহজে কাধকর হয়। গ্রাম্য সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যেরূপ কার্যকর হয় 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ২৪৭ 


শহরের সমাজে তা সম্ভব হয় না. তাঁর কারণ: শহরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের 
সংঘ থাকতে ব্যক্তির আন্রগত্য বিভক্ত হয়ে পড়ে । ফলে কেন্দ্রীয় স্থসংহত কোন 
সংস্থ। এককভাবে কার্ধ করতে পারে না| এই কারণে শহরাঞ্চলে গ্রামের সঙ্গে 
তুলনামূলকভাবে সামাজিক নিয়ন্রণ-সংস্থাগুলির কার্যকারীতাও হ্রাস পায়। 

(৩). সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কার্যকারীত! নির্ভর করে অভিযুক্ত ব্যক্তির মূখ্য 
এবং গোঁণ অপরাধের তারতম্য অনুসারে । সমাজে যার! প্রতিষ্ঠিত তাদের ক্ষেত্রে 
যে আইনশৃঙ্খল। লজ্চিত হয় ন। একথ| বল! যায় না। যেমন, অনেকেই রাস্তায় 
চলার সময় নির্দিষ্ট পথ দিয়ে চলেন না। কিন্তু মমাজ ইচ্ছারুত্রভাবেই এই 
অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থ গ্রহণ করে ন! কারণ এই আইন লঙ্ঘনের. 
ফলে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি হয় না। সেজন্য সব সমাজই 
গোঁণ বিষয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের বিচ্যুতিকে কিছুটা সহ করে 
নেয়। ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী কার্যকর হয়। 

(৪) অনেকে বলেন যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কার্ধকারীত। নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণ 
কারীদের এবং যার নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সম্পর্কের '৪পর। ফলে দেখা যায় 

ই পিতামাতার শাসন একটি শিশুর জীবনে যতখানি কার্যকর হয় অন্যান্য গোষ্ঠীর 
শাসন সেই অনুপাতে হয় না। তার কারণ পিতামাতার, প্রয়োজনীয়ত। এবং 
আকর্ষণ একটি শিশুর ক্ষেত্রে অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশী। 

(৫) সামাজিক রীতিনীতি এবং আইন যদি গণভ্ত্রসম্মত হয় তাহলে 
নিয়ন্ত্রণের কার্যকারীতাও বৃদ্ধি পায়। আর আইন যদি এক পক্ষের স্বার্থ ই সিদ্ধি 
করে এবং অপর শ্রেণীকে বঞ্চিত করে. তাহলে বঞ্চিত শ্রেণীর আইনের ওপর 
আস্থা। থাক। স্বাভাবিক নয়। _ সেভন্য-অনেক দেশেই গণতান্ত্রিক নীতির ওপর 

গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। 

প্রত্যেকেরই যদি মতামত দানের সুযোগ সমাজ শ্বীকাঁর করে নেয় তাহলে 
আইন্ভঙ্গের প্রবণতাঁও হাস পায়। 

(৬) সমাজ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এমন কোন শাস্তি প্রদান করে না যা 
সমাজের মঙ্গলের দিক থেকে ক্ষতিকর | জনমতের চাপ যদি প্রবল হয় তাহলে 
দণ্ডিত ব্যক্তির পরবর্তীকালে সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করার দিকে প্রবণত৷ হ্রাস 
পায়। কিন্তু জনমতের চাপ সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর হয় না এবং 
ব্যক্তিত্বের এই বৈচিত্র্যের ওপর নিয়ন্ত্রণের কার্যকারীতা৷ যে নির্ভর করে ত| 


অস্বীকার কর যায় না। 


২৪৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


গিলন এবং গিলন (Gillian and 0111107) আরও কয়েকটি কারণ উল্লেখ 
করেছেন যাঁর মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। 

(১) তীদের মতে প্রথমতঃ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি নির্ভর করে সংস্কৃতির 
মূল্যমানের ওপর। সংস্কৃতির যে অংশ সমাজের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে 
হয় সমীজস্থ ব্যক্তির! স্বতঃক্ষুতভাবে ত! মান্য করে। দ্বিতীয়তঃ, জনগণের সঙ্গে 
যদ্দি সংস্কৃতির সংযোগ থাকে তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সহজতর হয়| তৃতীয়তঃ, 
ক্ষত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে যদি ত্রমাগতই ছন্ব লেগেই থাকে তাহলে সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা অসম্ভব হয়। অপরদিকে যদি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বোঝাবুঝির 
‘সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণও কাধকর হয় অনেক সহজভাবে । 

সমাঁজবিদ্‌ লা-পায়ার (1,4-2197) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কার্ষকারীতার 
কয়েকটি দিকের প্রতি আলোক সম্পাত করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি বলেন 
গোষ্ঠীর সভ্য সংখ্য। কম বেশী হওয়া বা গোষ্ঠীর আকার ক্ষুদ্র বৃহৎ হওয়ার 
ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত| নির্ভর করে । গোষ্ঠী যদি ছোট হয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
অনেক বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন গোগীর ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ যদি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে-_তাদের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দৃঢ় হওয়া 
অসম্ভব । অপর পক্ষে যদি গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে উপধ্যুপরি সাক্ষাতের স্থযোগ 
থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত| দৃঢ় হওয়! স্বাভাবিক । তৃতীয়তঃ, তিনি বলেন যে 
ব্যক্তির ওপর কোন গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নির্ভর করে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের 
সম্পর্কের স্থায়িত্ব কি রকম তাঁর ওপর | যে সম্পর্ক অস্থায়ী সে সম্পর্কের গুরুত্ব 
ব্যক্তির জীবনকে কম প্রভাবিত করে; সাধারণতঃ সেজন্য পরিবারের একটি 
শিশুর ওপর যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে, অন্যান্য গোষ্ঠীর ত! থাকে না । 


9। সামাজিক অনন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্টান্নেক্স মাপ্যনে 
সামাজিক শ্ুঙ্খলা এবং সামাজিক নিম্ম্ঞ। 
ম্ম্ভান্বে কার্যকর হয (Social order and social 00010] 
as enforced through different institutions) : 


আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ সমাজে যা 
কিছু অবাঞ্ছনীয় তা কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করা এবং যা বাঞ্চনীয় তা যাতে আরও 
সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে তার চেষ্টা করা এবং ধ্বংসের হাঁত থেকে তাকে 
রক্ষা কর|। 


সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ২৪৯ 


গিলন এবং গিলন (Gillian and Gillian) তাই বলেন যে, প্রাচীন যুগ 
থেকে সুবিধা ভোগকারী (Privileged) এবং বঞ্চিত (Unprivileged) 
শ্রেণীর মধ্যে যে ক্রমাগত ছন্দ চলেছিল কতকগুলি সামাজিক মূল্যের (Values) 
প্রতিষ্ঠা হল তার ফলশ্রুতি। ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের পক্ষে এই বিষয়টি অতি 
প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত সামাজিক মূল্যগুলি হল প্রধানতঃ আইনের ক্ষেত্রে, 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত স্থবিধার ক্ষেত্রে এবং সামাজিক মর্ধীদার ক্ষেত্রে, 
ধর্মের ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে সমতা । বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই হল এখানে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কোন অনষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
([n5tituti০৷) পক্ষে সম্ভব হয় না যদি না সেই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টানের কাছে ব্যক্তি 
তথা সমাজ কোন না কোন ভাবে উপকৃত হয়। যে সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টান 
সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে তাদের মধ্যে 
পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 
শিশুর চলাফেরা, কথাবাঁঙা১ এবং তার গতিবিধি ও প্রবৃত্তিকে সংযত 
করার কঠোর দায়িত্ব মাতাপিতার। প্লেটে! তার রিপ্লাবিক (Republic)-এ 
বলেছেন, এ কাজ উচ্চপদস্থ, কর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত থাক! উচিত। কিন্তু 
এ ধারণ! যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয় না। কারণ শৈশবে একটি শিশু পরনির্ভর রক্ত 
মাংসের পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়! একমাত্র মাতাপিতার পক্ষে যে কঠিন 
দায়িত্ব পালন করা সম্ভব তা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব! ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। 
পরিবার সকল সময়ই শিক্ষার কেন্দ্র। কোন্টি কর! উচিত এবং কোন্টি করা 
. উচিত নয় এ ধারণ! একটি শিশু প্রথম তাঁর মাতাঁপিতার কাছ থেকেই শেখে 
এবং মাতা পিতা তাকে নানাবিধ দুষ্কর্ম করায় বাধাদান করেন। তাঁর ভাল 
কাজের জন্য যেমন তীঁরা তাকে প্রশংসা করেন__-তেমনি খারাপ কাজের জন্য 
ভগন করেন । এমন কি শিশু যখন বড় হয়ে বিদ্যালয়ে যায় তখনও পরিবারের 
শিক্ষাসনবন্ধীয় কাজ শেষ হয় না। শিক্ষার কতকগুলি বিশেষ বিষয় যেমন 
শিশুকে সং আচরণ এবং নিয়মাহুবতিতা শিক্ষা দেওয়া এবং তাকে সেছ, দয়া, মায়া 
মমত। প্রভৃতি সদগুণগুলির অনুশীলনে উৎসাহিত কর! পরিবারের অন্যতম কাজ । 
পারিবারিক সুন্দর পরিবেশে শিশু যা গ্রহণ করে অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে 
সে তা করে না । পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পরিবারের প্রধানের ওপর পরিবারের 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকত।  যৌথপরিবারেও পরিবারের যিনি কর্তা তার হাতেই 
সমস্ত দায়িত্ব থাকত; ফলে তিনি নিয়মশৃঙ্খল! বজায় রাখার দিকে গুরুত্ব দিতেন । 


২৫০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা] 


ব€মানে যদিও যৌথপরিবারের সংখ্য| সীমিত কিন্তু সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 

হিসেবে পরিবারের ভূমিক। আজও গোঁণ নয়। শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক করার 
উত্তম প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হল সগঠিত পরিবার, রাষ্ট্র নয় । 

পরিবার ছাড়া অন্যান্য যে নব প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিয়ামক হিনেবে কাজ 

করে তাদের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution) উল্লেখযোগ্য । 

অন্যান্য সামাজিক অন্তষ্ঠান-প্রতিষ্ানের মতো-ধর্থীয় প্রতিষ্ঠান সামাজিক 

জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক| গ্রহণ করে। ধর্ম কোন অতিপ্রাক্ৃতিক সত্তায় 

বিশ্বাস স্বচন| করে এবং সেই সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সংযোগ 

' স্থাপনের জন্ সচেষ্ট হয়। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক হল ব্যক্তির বিশ্বাস, ধারণ।, 


অন্ভূতি ও আবেগের দিক এবং ধর্মের বাহা দিক হল কতকগুলি আচার ও ' 


অনুষ্ঠান, যেমন উপাসন| পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ 
পায়।: ধর্মের এই বাহ দিককে কেন্দ্র করে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে 
যেগুলি বাহ্‌ আচার অন্ষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিকও 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণে উপেক্ষিত নয়। ধর্মবোধ থেকেই অনেকের মধ্যে পাপপুণ্যের 
ধারণ! জন্মায়। ধর্মবোধের সঙ্গে নীতিবোধের গভীর সম্পর্ক ব$মান। যথার্থ 
ধর্মপ্রবণ ব্যাক্তি নৈতিক আদর্শকে উপেক্ষা করেন ন!। ফলে অনেকে পরবর্তী 
জীবনে পূর্বজন্মকূত অপরাধের ফলভোগের ভয়ে সমাজন্বীকূত কোন আচরণ 
ভংগ করতে চায় ন!। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক নিয়ামক হিসেবে গুরুত্ 
অবশ্য তুলনায় কমে গেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ধর্মের ভয় মানুষের মন 
থেকে অপসারিত হয়েছে। তবে সামাজিক নিয়ামক হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির গুরুত্বকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 
শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও (Educational institutions) সামাজিক 
নিয়ামক হিসেবে কাজ করে| আদর্শ সমাজ তধনই গড়ে উঠতে পারে যখন 
প্রতিটি ব্যক্তি তার আচরণকে বিচারবুদ্ধির ছারা নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজ জীবনে 
প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়| । 
বৰ্তমানে স্কুল এবং কলেজগুলি ব্যক্তির সামাজিক আচার-ব্যবহারের নিয়ামক 
হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক| পালন করে। পরিবারের পরেই এ বিষয়ে শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উল্লেখ করা! যায়। কেননা, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের 
মিয়মকান্গন. এবং নীতি সম্পর্কে কোন ধারণাই শিশুর মনে জন্মায় না। 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমেই ‘ভাল’ “মন্দ”, ‘উচিত’ ‘অন্তুচিত” ধারণ! জন্মায়। 
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সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ২৫১ 


শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলি শিশুর সামাঁজিকীকরণের পথ স্থগম করে যাতে তার সামাজিক 
মূল্য, বিশ্বাস এবং রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা যথাযথ হয় এবং তার আত্মসংযমের 
সহায়ক হয়। ঘা! বাস্তব, যা| সত্য সে সম্পর্কে ধারণা ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির 
কাছ থেকেই গ্রহণ করে। ত! ছাড়া, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে প্রীতি সম্পর্ক 
এবং সহদয়ত| গড়ে ওঠে, ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রভাব কম নয়। এক কথায় 
আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মহৎ ভূমিকা পালন করে । 

বিদ্যালয় শুধু লেখাপড়া শিক্ষা। দেবার প্রতিষ্ঠান নয়। সামাজিক শিক্ষাদানের 
ক্ষেত্রে এটি একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান । বিদ্যালয়ের কাজ শিশুকে বৃহত্তর সমাজ 
জীবনের দীক্ষ। দেওয়! ৷ বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সমাজের এতিহোর মধ্যে য| কিছু শুভ 
ও শ্রেয় তার সঙ্গে শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়|।। উচ্চশিক্ষ। বলতে সাধারণতঃ 
বিশ্ববি্ভালয়ের শিক্ষাকেই বোঝান হয় ॥ বিশ্ববিগ্ালয় শিক্ষার মানকে উন্নত 
করে ছাত্রদের দৃষ্টিভ্গীকে ব্যাপক করে ব্যক্তির আশ আকাঙ্জায় উপযুক্ত লক্ষ্য 
নির্ধারণে সহায়ত! করে। তাছাড়া, মহৎ ধারণ! ও চিন্তার সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় 
স্থাপন করে তাঁর চেতনাকে তীক্ষ করতে সহায়তা করে। নিউম্যান বলেন, বিশ্ব- 
বিষ্ঠালয় শিক্ষা দেয় কিভাবে বস্তুকে যথার্থরপে দেখতে হয়, সঠিকভাবে বিষয়- 
বস্তুকে জানতে হয়, চিন্তাকে জটিলতা থেকে মুক্ত করতে হয় তুলল্রীস্তি নির্ধারণ 
করতে হয় ও য| অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তরতাকে বাতিল করতে হয়। সমাজ 
জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নাস (71) বলেন, 
‘সমাজের কি চাওয়া উচিত নে সম্পর্কেও বিশ্ববিগ্ঠালয় শিক্ষার্থীকে সচেতন 
করে তুলবে এবং যে সমস্ত যথার্থ অভাব সমাজের আছে সেগুলি পূর্ণ করবার 
চেষ্ট| করবে ।” 

উপরের এই আলোচন। থেকে স্পষ্টই বোঝা! যায় যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের 
ব্যাপারে শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সমাজে মোটেই তুচ্ছ নয়। 

শিল্প সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (economic 
institutions) গুরুত্ব ক্রমাগত বর্ধিত হচ্ছে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত এবং 
সামাজিক আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণেরও সংস্থা হিসেবেও তার! কাধ করছে। 

প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানই কতকগুলি নিয়ম দ্বারা চালিত এবং 
প্রত্যেক কর্মরত ব্যক্তিই এই সব নিয়মের অধীন। চাকরি হতে বরখাস্ত হবার 
ভয়ে সহজে কেউ প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃঙ্খল! ভঙ্গ করতে সাহসী হয় না। 


২৫২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্থ নৈতিক প্রতিানগুলির কাছ থেকে 
নিয়মান্ুবতিতা (৫19০19119৩) এবং সময়াঙ্গবতিতা (punctuality) সম্পর্কে জ্ঞান 
অর্জন করে যা তাঁদের ভবিষ্যত জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা করে এবং 
যথেচ্ছাচারী হওয়| থেকে বিরত করে। 

সামাজিক নিয়ামক হিসেবে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এমন 
কতকগুলি সামাজিক কাজ আছে যার দায়িত্ব গ্রহণ করা কেবলমাত্র রাষ্ট্রে 
পক্ষেই সম্ভব । রাষ্ট্রে পক্ষেই জটিল সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানব্িতা 
প্রতিষ্ঠা কর! সন্তব, সেহেতু প্রয়োজনানরসারে বলপ্রয়োগ করার অধিকার ও 
ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে। ব্যাপক আইনকাশ্নন একমাত্র রাষ্টরই প্রণয়ন 
করতে পারে এবং সমাজের সকলকে জুখ-্থবিধ! ও সমান স্বযোগ দেওয়া 
একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক কতকগুলি কর্তব্য 
স্থির করাও রাষ্ট্রের কাজ। স্বস্থ ও ভদ্র জীবন যাপনের জন্য সর্বনিম্ন মান 
রাষ্টরই নির্ধারণ করতে পারে। রাষ্ট্রের অধীনস্থ অন্যান্য ক্ষমতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত 
করার .এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বর্তমান সেগুলিকে 
সংযোজিত করার এবং তাঁদের কার্ধাবলী নিয়ন্ত্রণ করার বিরাট দায়িত্ব একমাত্র 
রাষ্ট্রের পক্ষেই গ্রহণ করা! সম্ভব । 

ম্যাকাইভার এবং পেজ (Maclver and Page) বলেন, “সংক্ষেপে রাষ্ট্র হল 
জনসাধারণের শৃঙ্খল! রক্ষার অছি ও অভিভাবক» কেবলমাত্র আইনশৃঙ্খল! 
রক্ষাতেই রাষ্ট্রের কাজ শেষ হয় না। কাউকে অতিরিক্ত সুযোগ স্থবিধা দিয়ে 
বা সকলকে সমান সুযোগ দান করে বা দুর্বলকে শক্তিশালীর বশীভূত করেও 
শৃঙ্থলা বজায় রাখা যায়। কিন্ত ন্যায়ের ভিত্তিতেই সামাজিক রীতিনীতিগুলি 
নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। যার যা প্রাপ্য তাকে ত| দেওয়াই হল ন্যায় 
(Justice), কিন্তু কার কতটুকু প্রাপ্য ত| স্থির করাই কঠিন ব্যাপার । 
কঠিন হলেও এ দায়িত্ব রাষ্টরই পালন করতে পারে, কারণ সমাজের সকল লোকের 
ওপর একমাত্র রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। যারা রাষ্ট্রে আইন অমান্ত 
করে এবং অপরের অধিকারে অযথ| হস্তক্ষেপে করে তাদের শাস্তিবিধান করা 
রাষ্ট্রেই কাজ। ত ছাড়া, ই সুন্দর সামাজিক জীবন রক্ষ। করার জন্য রাষ্ট্রের 
হাতে চরম ক্ষমত| ন্যস্ত থাকে | 
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সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। 

( Define Social Control ) 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে বাধ! স্বষ্টি করে সেই উপাদানগুলি কি.কি? 

( What are the factors those act as barriers to Social Control ) 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংস্থাগুলি কিকি! 

( What are the agencies of Social Control ) 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কিভাবে কাধকরী হয়? 

( How is Social Control made effective ? ) 

সামাজিক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক প্রতিষ্ঠাগুলির ভূমিকা আলোচন! কর | 

( Discuss the role played by different institutions as the factors of 
Social Control )1 

সামাদ্িক নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক হিসেবে ধর্সের ভূমিকা বর্ণনা কর । 

( Disscuss the role played by Religion as a factor of Social Control ) 
লোকনীতি এবং লোকোচার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে কিভাবে কার্য করে। 

( How do the folkways and Mores act as the agents of Social 
Control? ) 


তৃতীক্স অধ্াস্থ 
অর্থানাতিক প্রতিষ্ঠান 


(Economic institution) 


১। ভূমিক! (Introduction) ৪ 

সমাজবিগ্ভার আলোচ্য বিষয় সমাজ এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারম্পরিক 
সম্পর্ক । মেইজন্য অনেকেই মনে করেন যে, অর্থনীতি সমাজ বিদ্যার আলোচ্য বিষয় 
হতে পারে না, এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Economic institutions) 
আলোচনা সমাজবিদ্ঠার পরিধি বহিভূতি হওয়া উচিত। কিন্তু এ অভিমত 
আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ব্যক্তি নিয়েই সমাজ এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের 
জন্যই অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীত|। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যে 
আমাদের জীবনের মদদে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শুধু তাই নয়, তারা সমাজস্থ 
ব্যক্তিদের পারস্পরিক আচার-ব্যবহার এবং সম্পর্ক নির্ধারণের অন্যতম নিয়ামক। 
সমাজের স্তরবি্যান আলোচন প্রসঙ্গে আমর! দেখেছি__উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং 
নিয়মধ্যবিভ ইত্যাদি সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব এই অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই 
ভিত্তি করে। সমাজস্থ এই বিভিন্ন শ্রেণীর আচার-আচরণ, চালচলন এবং 
পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণে অর্থনীতির এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কার্প 
মাক্স ( Karl! Marz )'ও অর্থনীতি কিভাবে সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ত| 
নির্দেশ করেছেন। কাজেই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচন! সমাজবিগ্যায় 
পরিসর বহিভূতি হতে পারে ন|। 

>! শিল্পাস্মপ-স্ুর্ব অৰ্থনীতি ৮০005902181 Economy) £ 

আমর! উন্নত এবং অঙন্নত সমাজের মধ্যে যখন ভেদরেখ। নির্দেশ করি তখন 
মূলতঃ সমাজস্থ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা 
তা করি। শিল্পবিপ্লবের পরে উন্নত অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিবিদ্ধার প্রভাব 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে যেভাবে আলোড়িত করেছে, শিল্পায়ণ-পূর্ব অর্থনীতি 
ঠিক মেভাবে করে নি। এই শিল্পায়ণের প্রভাব আমাদের জীবনে এতই 
ব্যাপক যে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিল্পায়ণ-পূর্ব অর্থনৈতিক অবস্থার চিন্তা! করাই 
এক কষ্টকল্পিত ব্যাপার। শিল্পায়ণ যে শুধুমাত্র সমাজস্থ ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক 


অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান ২৫৫ 


উন্নতিই সাধিত করে তাই নয়, শিল্পায়ণের প্রভাব সমাজ জীবনের সমগ্র অংশেই 
অনুভূত হয়। শিল্পাঁয়ণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে শিল্পায়ণ-পূর্ব 
অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় লাভ করা আমাদের প্রয়োজন, কারণ শিল্পাঁয়ণ 
সমাজন্থ অর্থনীতির বিবর্তনের শেষ পর্যায় । 

যে পদ্ধতির দ্বার! ব্যক্তি পরিবেশকে তার প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যম 
হিসেবে ব্যবহার করেছে সেই অর্থনৈতিক বিবর্তনের পর্যায়কে বিভিন্ন ভাগে 
ভাগ কর! হয়। যেমন--সমঠিগত অর্থনীতি (The Collective Economy), 
সহজ পরিবর্তনশীল অর্থনীতি (Simple Transformative Economy ) এবং 
জটিল পরিবর্তনশীল অর্থনীতি বা শিল্পায়ণ (The complex transformative 
Economy or industrialisation)। জটিল পরিবর্তনশীল অর্থনীতি বা 
শিল্পায়ণের একুতি বুঝতে হলে প্রাক-শিল্পায়ণের উপরিউক্ত ছুই পর্যীয়ের স্বরূপ 
বুঝে নেওয়। দরকার । 

সমষ্টিগত অর্থনীতির পর্যায়টির বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতির উৎপাদিত অপরিবগনশীল 
বস্তুর ভোগ্য দ্রব্যরপে ব্যবহার ঝা ভোগ্য দ্রব্যের প্রয়োজনে কাজে লাগান। এই 
পর্যায়ে আদম লোকের! বনে জঙ্গলে ফলমূল সংগ্রহ করত এবং নামা ধরনের 
ইতর প্রাণী শিকার করে প্রাণ ধারণ করত। গাছতলা অথব| গুহাই 
ছিল তাঁদের বাস স্থান । এইভাবে প্ররুতিদত্ত বস্তু ভোগ্য ভ্রব্য রূপে ব্যবহার 
কর! যেমন তাদের রীতি ছিল আবার বিভিন্ন প্রাণীর চর্ম ও হাড় তাঁরা যথাক্রমে 
পরিধানের জন্য এবং অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। বর্তমান সত) সমাজে 
যন্ত্রপাতির যে ব্যবহার প্রচলিত অথব| কোন [বিশেষ পদ্ধতি অন্গসরণ করে 
দ্রব্যের ভোগ্য. দ্রব্যে রূপান্তরকরণ, এই পর্যায়ে, পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল। 
বস্তুতঃ এক্ষেত্রে মান্গুষকে যন্ত্রপাতি নির্মাত৷ প্রাণী বলে অভিহিত করতে পারি। তাই 
আদিম সমাজ থেকে আরম্ভ করে সভ্য সমাজ পর্যন্ত এই স্থদীর্ঘ সময়কে যন্ত্রপাতির 
উৎকর্ষের দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়; যেমন_ প্রাচীন প্রস্তর যুগ 
(Paleolithic), মধ্যবর্তী পশ্তর যুগ (06১০11/1০) এবং ধাতুষুগ (Neolithic) | 
ফিলিপাইনের নিগ্রোদের উদাহরণ. থেকে জান! যায়, তারা যে অন্তশস্্ 
ব্যবহার করত তা সাধারণত; বিভিন্ন জন্তর হাড় দ্বারা নিমিত। সিংহল 
আদিবাসীদের ক্ষেত্রে জান যায় যে, তার! তীর ধনুকের ব্যবহার জানত এবং তা 
হরিণ ও বিভিন্ন প্রাণী শিকারের জন্য ব্যবহার করত। এছাড়া, বন্য মধু 
মংগ্রহের জন্যও নানাধরনের কৌশল তাঁর! অবলম্বন করত। 
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বৰ্তমানে শিল্পভিত্তিক সমাজে শ্রমবিভাগ যেভাবে দেখা যায়, আদিম সমাজে 
ঠিক সেই অর্থে শ্রমবিভাগ ছিল না। পুরুষের সাধারণতঃ শিকার কার্ষে 
নিযুক্ত থাকত, অন্দিক স্ত্রীলোকেরা ফলমূল সংগ্রহ এবং রন্ধনকার্ষে নিজেদের 
নিযুক্ত রাখত। এইভাবে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ প্রচলিত ছিল। 
অনেক সময় একাধিক গোষ্ঠীর পুরুষের! যৌথভাবে একার করতে বেরোত। 
এভাবে পরিবার এবং গোষ্ঠী একদিকে যেমন ভোক্তা! আবার অন্যদিকে 
উৎপাদক হিসেবে কাজ করত। 

সহজ পরিবর্তনশীল অর্থনীতির পর্যায়ের বৈশিষ্ট্াই হল মূলধন সামগ্রীর জঙ্চ় 
এবং তা উৎপাদনের কার্ধে বিনিয়োগ করা, যেমন-_খনন কার্ষে অন্ত ব্যবহার, 
গৃহপালিত জন্তর ব্যবহার ইত্যাদি। এই পর্যায়ের আরও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হল উন্নত ধরনের শিকারের অস্ত্র ব্যবহার এবং কৃষিকার্থে অংশগ্রহণ । ভূমি 
ব্যবস্থা যখন মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হল তখন আর উপজাতির! 
অন্থান্ত অঞ্চলে পূর্বের মত বিশেষ যেত ন1। কৃষিকার্ষের সঙ্গে সঙ্গে পশম 
সংগ্রহ ও গৃহপালিত পশু পালন শুরু হয়। মূলতঃ এই অবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে 
শিকার কার্য এবং কৃষিকাধ একসাথে চলত, ফলে একরকম যৌথ অর্থনীতি 
(Mixed Economy) প্রচলিত ছিল বলা যায়। এর ফলে ক্রমে ক্রমে সেচকার্ষের 
উন্নতিও সাধিত হয়। 
ভারতবর্ষের উপজাতিদের মধ্যে এই প্রকার উন্নত ধরনের অর্থনীতির পরিচয় 
পাওয়া! যায়, যাকে সভ্যতার প্রারম্ভিক পর্যায় বলে অভিহিত কর! যেতে 
পারে । তখন মৃতরা বা দ্রব্য বিনিময়ের প্রচলন ছিল না । তবে পরবর্তীকালে দ্রব্য 
বিনিময়ের দ্বারাই সে-অভাব পূরণ করা হত। যে সকল দ্রব্যের চাহিদা বেশী 
সেই সকল ব্রব্যই অতি সহজে বিনিময়যোগ্য হোত । এমনকি গৃহপালিত পশু৪ 
সেই সময় বিনিময় সামগ্রী রূপে ব্যবহৃত হোত । 

থে সকল কাজ সকলে মিলে মিশে করত তার ফলভোগও সকলে মিলে মিশেই 
করত। যদ্দি কাউরও অভাব থাকত অন্তান্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে সে 
অভাব মেটাত। এমনকি অনেক অতিথি আপ্যায়নের জন্য নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত 
দান করতে রুষ্ঠিত হোত ন|| কয়েকজন নৃতন্ববিদ যৌথভাবে বস্তুর ব্যবহার এবং 
ভোগের অবস্থাকে আদম সামভোগবাদ (Primitive Communism) বলে 
আখ্যাত করেছেন। তবে এই পর্যায়কে পুরোপুরি সাম্যবাদ বলা চলেনা । জমির 
যৌথ মালিকান| ছিল ঠিকই-_কিন্ত ব্যক্তিগত মালিকানা! যে একেবারে ছিল না 
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তা বল! যায় না। তখন সমাজে কোন বিশেষ ধরনের জমি হয়ত সকলের অধিকারে 
ছিল কিন্তু অন্তান্য জমি ব| সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকান! স্বীকৃত ছিল। 
হবহাউস (72/045০) মন্তব্য করেন যে, যে কোন সমাজ ব্যবস্থাতেই ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি প্রথ/ কোন ন! কোন প্রকারে প্রচলিত ছিল তবে নিতান্ত প্রারম্ভিক 
অবস্থায়, অর্থাৎ শিকারের পর্যায়ে, অর্থ নৈতিক উৎসগুলি যৌথভাবে সকলে ভোগ 
করত। কুষি জমির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার চেতনা 
বৃদ্ধি পায়। ম্যালোনেশিয়ার উপজাতিদের উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, একজনের . 
জমিতে অন্য একজন বৃক্ষ রোপণ করতে পারত কিন্তু জমির মালিক গাছ ব! 
ফলের অধিকারী হত ন৷। সে্ন্য এই অর্থ নৈতিক পর্যায়কে সঠিকভাবে 
ব্যক্তি্বাতন্ত্রাবাদী_ (Individualism) বা সাম্যবাদ (Communism) বল! 
যায় না। এই পর্যায়ের অর্থনীতি, এই দুয়ের মধ্যবর্তী পর্ষায়ভুক্ত বলাই সমীচীন। 
এই পর্যায়ে যে কেবলমাত্র মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের মামগ্রীই যেমন_খাদ্, 
বাসস্থান এবং পরিধান ব্যবস্থা, ছিল তাই নয়, জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
সঙ্গে সঙ্গে শিল্প এবং জটিল রাজনৈতিক সংগঠনেরও পরিচয় পাঁওয়। যায়। 
সরল এবং জটিল অর্থনীতির যে পার্থক্য ত! মূলতঃ পরিমাঁণগত, তবে সমাজ- 
তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এই দুয়ের পার্থক্য করা যায় তাহলে সরল অর্থনীতিকে 
আদিম অক্গরজ্ঞানসন্পন্ন সমাজের পর্ধায়তুক্ত এবং জটিল অর্থনীতিকে সভ্য 
সমাজের পর্ধায়ভুক্ত কর! যায়। তবে সভ্য সমাজের অর্থনীতিকেও দুটি ভাগে 
ভাগ কর! যায়। একটি হল শিল্পায়ণ-পূর্ব অর্থনীতি এবং অপরটি পুরোপুরি 
শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি। শিল্পায়ণ-পূর্ব অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল যে» এই পর্যায়ে 
হস্তচালিত যন্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন ছিল-_গৃহপালিত পত্র দ্বারাও যন্ত্র চালন। করা 
হত। দ্বিতীয়তঃ, এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ত| অধিকতর 
উৎপাদনের কাজেই ব্যবহৃত হত।  তৃতীয়তঃ, উৎপাদন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
অমবিভাগও অধিকতর জটিলাকাঁর ধারণ করে।  চতুর্থত: পশমজাত দ্রব্যের মত 
- ক্াচামালের গুরুতও সঙ্ধে সঙ্গে বুদ্ধি পায়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি 
সাধিত হয়। যে অর্থ নৈতিক অবস্থায় এই ধরনের অর্থনীতি বিকাঁশলাঁভ করে 
সেগুলি হল সামন্তগ্রথ। বা ভূষ্বামী প্রথ| (Feudal or Manorial system), 
সংঘবন্ধপ্রথা (0114 55৫) এবং গাহিস্থযপ্রথ। (Domestic system) | 
ইংলগ্ডে য! সামন্তপ্রথ। অথব। তৃদ্বামীপ্রথ। বলে অভিহিত ত| নবম থেকে 
দ্বাদশ শতাব্দীর ইউরোপের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সমন্ত জমিদারদের 
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অধীনে যে অমন্ত শ্রমিক কাজ করত তাঁদের মধ্যে যেমন দাসও (serfs) 
ছিল তেমনি স্বাধীন ব্যক্তিও ছিল। এই জমিদারের! সার্বভৌম অধিকার 
ভোগ করত যা পূর্বে রাজারা ভোগ -করত। চুক্তির মাধ্যমে এই অবস্থায় 
এক ব্যক্তি অপরের সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারত। যে ব্যক্তি জমি 
অধিকারে রাখত তাকে চুক্তি অনুযায়ী জমিদীরকে সাহায্য করতে হত 
এবং সরকারী কর্তব্যও পালন করতে হত। এই জমি যার! ভাড়া নিত তাদেরকে 
জমিদারের জমিতে শ্রমদান করতে হত। তাছাড়া বিচার এবং নিরাপত্তার 
স্থবিধাভোগের জন্য জমিদারকে তাঁর জমির উৎপাদিত কিছু অংশ দিতে হত। 
সামন্ততন্ত্ের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিগত চুক্তি যা জমিদার 
এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করত। সামস্তপ্রথাঁয় জনগণকে আনুগত্য 
প্রদর্শন করতে হত ব্যক্তির প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি নয় 

সামন্ততন্ত্রে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ইতিহাস প্রাচীন রোমেরও দেখা 
যায়। কোন ব্যক্তি জমিদারের কাছে জমির জন্য প্রার্থনা! জানাত__সেই প্রার্থনা 
অন্থপারে তাকে জমি দেওয়া হত। নীতির দিক থেকে এজন্য আবেদনকারীকে 
কোন মূল্য দিতে হত ন1) বাস্তবক্ষেত্রে এই জমি অর্পণের কোন লিখিত 
চুক্তি ছিল না। ফলে যে কোন অবস্থাতেই জমিদার তা ফিরিয়ে নিতে পারত 
এবং খাজনা না দিতে পারলে জমির অধিকারও তার থাকত না । কিন্ত ঠিকমত 
খাজনা দিলে জমি ব্যবহারে কোন অঙস্থবিধা ছিল না এবং সেই অধিকার সে 
সন্তানদের ওপরও প্রত্যর্পণ করতে পারত। ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদিও এই পদ্ধতির বিলোপ সাধিত হয়, তবু ইউরোপের কিছু 
কিছু অঞ্চলে এই প্রথ! আরও অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল। 

সামন্তপ্রথ| (Feudal $51977) অথব| ভূষ্বামী প্রথার (Manorial system) 
আমুক্ধাল শেষ হয়ে আসে তখন, যখন শিল্পীগোষ্ঠী একত্র হয়ে সংঘ 
(901৫) প্রতি করে। ' মধ্যীয় ইউরোপে এই সংঘ-শিল্পগো্ীর ভূমিকা অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এমনকি উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী 
পৰ্যন্ত এই সংঘগুলি কোন না কোনভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিরাজ 
করেছে! অ্রয়োবিংশ এবং চতুবিংশ শতাব্দীতে এই সংঘগ্তলি চূড়ান্ত 
বিকাশলাভ করে। সংঘগুলি ছিল একই পেশায় নিযুক্ত এবং একই 
স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। শহরাঞ্চলের উদ্ভব এবং কারিগরী 
উন্নতির মন্ধে সঙ্দে যে সমস্তাগুলি প্রকট হয়ে পড়ে সেই সমস্ত সমস্যাগুলির 
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সমাধানকল্পে এই সংঘগুলির সৃষ্টি হয়। এই সংঘগুলি সাধারণতঃ দুইরূপে 
বিরাজ করত-_-একটি হল বণিক সংঘ (Merchant 80110) এবং অপরটি 
হল হস্তশিললী সংঘ (Craft guild) । 

বণিক সংঘগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেদের নিযুক্ত রাখত এবং এদের 
উদ্দেশ্যই ছিল এই সংঘের সদস্যদের স্বার্থরক্ষা কর! | সামাজিক এবং রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রেও এই সংঘগুলি প্রভাব বিস্তার করত। এই বণিক সংঘগুলির 
উদ্ভব হয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। হস্তশিল্পী 
সংঘগুলির গুরুত্বও কম ছিল না। এই গোঠীগুলির কোনটি চর্ম সংঘ, 
কোনটি কর্মকারদের সংঘ অথবা কোনটি কাচশিল্পী সংঘ নামে বিরাজ করত। 
এইগুলি সাধারণতঃ দক্ষ কারিগর শ্রেণীর দ্বারাই গঠিত ছিল এবং 
বংশানক্রমিক ধারায় এর! চালিত হত। এই সংঘগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্যই 
ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন কর! এবং সে কারণে যাতে বণিক সংঘগুলি 
অনধিকাঁর প্রবেশের সুযোগ না পায় এবং অন্যান্য প্রতিযোগিরা যাতে প্রাতি- 
দ্বন্দিতায় অবতীর্ণ না হয় সেই দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা । এই উভয় 
প্রকার সংঘগুলিই স্ব-পরিচালিত স্থবিধাভোগী সংঘ ছিল বল! যেতে পারে। 

এই সংঘগুলিকে শহরের সংগঠন (91880158097) থেকে পৃথক বলা! 
যায় তবে বণিক সংঘগুলি শহরের সংস্থার (০০:০০:৪০?) সঙ্গে অভিন্ন ছিল, 
কেননা সংঘের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা সাধারণতঃ সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরূপে 
পরিচিত ছিল। হস্তশিল্পী সংঘগুলি যদিও বণিকসংঘ অপেক্ষা নিয়পর্যায়তুক্ত ছিল 
তবুও একথা ঠিক যে এগুলির সামাজিক ভূমিকা একেবারে নগণ্য ছিল না। 
হস্তশিল্লী সংঘগুলি তাদের নিজেদের শিল্পী তদারকী ব্যাপারে শহরের কর্মমভ৷ 
সম্বন্ধীয় আমলাদের (municipal 0fficials) মতই কাজ করার অধিকারী ছিল। 

এই উভয়প্রকার সংঘের যেমন নিজ নিজ সদন্তদের স্বার্থরক্ষ। করার দায়িত্ব 
ছিল আবার বাজারে একচেটিয়| (0190০০1)) কারবার রক্ষা করাও তাদের উদ্দেশ্য 
ছিল। উতকর্ষের দিক দেখে যাতে দ্রব্যের (৪০০৫১) মধ্যে পার্থক্য না হয় তার 
দিকে লক্ষ্য রাখ! এবং নিজেদের মধ্যে সমতা রক্ষ। করার জন্য যাতে কেউ 
অতিরিক্ত মাত্রায় মূলধন বিনিয়োগে উদ্যোগী ন| হয় ত! দেখা, এই সংঘগুলির 
অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। বিদেশী বণিকদের মধ্যে যার! এই সংঘগুলির সদন্ত 
ছিল ন! তারা বিভিন্ন রকম অস্থবিধার সম্মুখীন হত, কেনন| তাদের উৎপাদিত বস্তু 
কেবলমাত্র এই সংঘের সস্তদের কাছেই বিক্রি করতে হত এবং কোন কোন বস্ত 
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তাদের ক্রয় করার বা! বিক্রয় করার অধিকার ছিল না। এই হত্তশিল্পী সংঘের 
সশ্ততুক্ত না হলে কোন বিদেশী, শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত না । 

সংঘের সদস্তগণ একতা বজায় রাখার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট হত__যেমন» 
প্রত্যেক সদস্তেরই স্থানীয় বাজারে জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের সমান স্থযোগ থাকত এবং 
এই স্থযোগগুলি নান| ধরনের আইনকা্ছন ছার! নিয়ন্ত্রিত হত। কাজের সময়» 
মজুরী, কারিগরদের সংখ্যা, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য প্রভৃতি নিয়মকা্ুনের দ্বারাই 
নির্ধারিত হত। যদি কেউ অধিক মাত্রায় কোনরূপ অবাঞ্ছিত স্থযোগ গ্রহণে সচেষ্ট 
হত তাহলে তাকে প্রচণ্ড বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হত এবং সংঘ তাকে দণ্ডও 
দান করত। কেউ তার শ্রমিককে অধিক সময় খাটাতে পারত ন| বা অধিক 
মজুরী দিতে পারত না । একই জিনিসের জন্য একই মূল্য ধার্য করতে হত। 

টমসন এবং জনসন (). W. Thomson and E. N. Johnson)-—এই উভয় 
এতিহাসিকের. মতে সংঘগুলির উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখা । 
এট। খুবই সহজবোধ্য যে, যদি এই সংঘগুলিকে নিজেদের স্বাতন্্য বজায় রাখতে 
হয় এবং একচেটিয়| কারবার চালিয়ে যেতে হয় তাহলে তাদের যে কেবলমাত্র 
" দব্যের মূল্য নির্ধারণই করা দরকার তাই নয়, দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি কর! এবং 
কোনরূপ অসদুপায় গ্রহণ না করাও তাদের লক্ষ্য হওয়| প্রয়োজন । সেজন্য 
সংঘকর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শকদল উৎপাদন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করত। 

কোন একটি শহরে অ-ধনতান্ত্রিক সংঘগুলি নিয়লিখিত কার্ষগুলি সম্পাদনের 
ব্যাপারে যথেষ্ট উপযোগী ছিল বল! চলে। যেমন, উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং বণ্টনে 
এই সংঘগুলি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বেকারত্ব, ধর্মঘট ইত্যাদি দূরীকরণে সমর্থ ছিল, 
তবে'আন্তপ্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক ব্যবম| ক্ষেত্রে এই সংঘগুলির বস্তুতঃই 
কোন যোগ্যত| ছিল ন!। তাই এঁতিহাসিক টমসন এবং জনসন মন্তব্য করেন যে, 
সংঘগুলির এই ধরনের দুর্বলতার মধ্যেই ধনতন্তরের বীজ লুক্কারিত ছিল । 

যখন হস্তশিল্পীসংঘ রপ্তানীর জন্য দ্রব্য উৎপাদন করত তখন ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ী নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারত না, কেননা বহির্দেশের বাজারে 
চাহিদার দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুকি নেওয়| তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্ত 
অন্যদিকে ধনী ব্যবসায়ীদের কাঁচামাল সরবরাহের জন্য তার! প্রস্তুত ছিল 
এবং সে কারণে উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য মজুরী দিতেও তাঁরা কুঠিত হত না। 
রপ্তানীকারকগণ বাণিজ্যের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করত, অন্যদিকে গরীব 


l. An Introduction to Medieval Europe. 
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ব্যবদায়ীরা৷ সেই প্রতিঘন্দিতীয় অপারগ হয়ে শেষে মজুরীভোগী কাঁরিগরে 
পরিণত হত। ধনিক ব্যবদায়ীদের নিয়ন্ত্রণে সংঘগুলিও অসমর্থ হয়ে পড়েছিল । 

এই সংঘ ছাড়াও গারস্থ্য স্তরের অর্থনীতির (Domestic 55197) পরিচয় 
পাওয়া যায়, য| বিকাশ লাভ করে ধনতন্ত্ের ঠিক পূর্বে অর্থাৎ যোড়শ শতাব্দী 
থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ প্যস্ত। এই সময় একটি মধ্যবর্তী প্রযোজক 
শ্রেণী (7৫01৩ ০!55)-এর উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়, যারা কুটির শিল্পগুলিকে দ্রব্য 
উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দান করত এবং তাঁদের জন্য কীচামাঁল ঘরে ঘরে সরবরাহ 
করত। পরবর্তীকালে তার! যন্ত্রপাতির অধিকারী হয়ে উঠল এবং তারা তী 
হস্তশিল্পীদের ভাড়া দিত। কারিগরের! তাদের শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পেত। 
তবে এ হস্তশিল্পীগণ উৎপাদনের যন্তরগুলি (Means of production) নিয়ন্ত্রণ 
করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল, ফলে তাদের স্থা্টর মৌলিকত্বও বিনাশপ্রাপ্ত 
হল। অধ্যাপক গিসবার্ট তাই মন্তব্য করেন যে, এইভাবে ধনতান্ত্িক সমাজের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং শিল্পবিপ্নবও ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তা 
আত্মপ্রকাশ করে। 


৩। শিল্পান্ৰণ (Industrialisation) 2 

যখন আমর! অর্থনীতিকে সরল এবং জটিল-_এই দুইভাগে ভাগ করি তখন 
অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁর পরিমাণগত দিকটির প্রতিই আমরা ইঙ্গিত 
করি। কিন্তু সমাজবিদেরা এই পার্থক্যকে ব্যাপক ' অর্থে ব্যবহার করেন। 
সমাজতাত্বিক দিক থেকে সরল অর্থনীতি বলতে সহজ, সরল এবং অজ্ঞ প্রাক- 
অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন সমাজের অর্থনীতির কথাই বলা হয়; আর জটিল অর্থনীতি বলতে 
‘সেই অর্থনীতি বুঝি য| ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে সভ্য সমাজের স্থচন| করে। 

জটিল পরিবর্তনশীল অর্থনীতিকে আমাদের বোঝার স্থবিধার জন্য মূলতঃ 
দুভাগে বিভক্ত করতে পারি । একটি হল শিল্পায়ণের প্রাথমিক পর্যায় (Barly 
industrialism) এবং অপরটি হল আধুনিক শিল্পায়ণ (Modern indus- 
(151750) যার স্থচনা হয় প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ইংলণ্ডের শিল্প 
বিপ্রবের সঙ্গে সঙ্গে । 

আধুনিক শিল্পায়ণকে বোঝার জন্য শিল্পায়ণের প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে 
আমাদের ধারণ। সুম্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন । তাই শিল্পায়ণের প্রাথমিক পর্যায়ের 
“বৈশিষ্টযগুলি প্রথমে আলোচনা করা যাক £ 
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(১) এই পর্যায়ে যন্ত্রপাতির (78011099) যে ব্যবহার দেখি তা হাতের 
দার! বা গৃহস্থ পশুর সাহায্যে চালিত হত। 

(২) উৎপাদন বৃদ্ধির সব্দে সঙ্গে কিছু কিছু দ্রব্য সঞ্চয় করা হত এই 
উদ্দেশ্যে যাতে তা৷ পরবর্তী উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে । 

(৩) উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগের (Division ০f labour) 
প্রচলনও দেখা যায়। এ জন্য মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য স্থস্পষ্ট হয়ে 
পড়ে। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ছুতার, মৃচি প্রভৃতি শ্রেণীর আবির্ভাবের ফলে ব্যবসা 
বাণিজ্যে আরও বিশেষীকরণ (specialisation) দেখা যায়, আদিম সমাজে 
এর কোন অস্তিত্বই ছিল না বল! চলে। 

(৪) এই পর্যায়ে কাচামালের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়। এইসব কিছুর সামগ্রিক 
ফল হিসেবে ব্যবসা বাণিজ্যও বৃদ্ধি পায়। এই অর্থনীতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। 
যে-সব সামাজিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই অর্থনীতি বিকাশলাভ করে তাঁর মধ্যে 
সামন্ত প্রথা (Feudal system), সংঘবদ্ধ প্রথা (The Guild system) এবং 
গাহস্থ্য গ্রথ| (Domestic $y5em) উল্লেখযোগ্য । 

সামন্তপ্রথ| হল ইউরোপের নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 
এই সময়ে কৃষকেরা ভু-স্বামীর (০:৭) জমিতে বেশীর ভাগ সময় কর্মরত 
থাকত। বিচারের এবং নিরাপত্তার বিনিময়ে উৎপন্ন দ্রব্যের একটি অংশ 
দান করতে হত তৃম্বামীকে। সামাজিক ক্ষেত্রেও উচ্চশ্রেণীর এবং নিয়শ্রেণীর 
মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যবস| বাণিজ্যের 
- উন্নতির সঙ্দে সঙ্গে এই পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়। 

সংঘবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থ। (Guild system) বলতে বোঝায় যখন 
কোন একটি শিল্পীগোষ্ঠী একত্র হয়ে কোন একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ 
হত। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী পৰ্যন্ত 
বিভিন্রূপে এই প্রথ স্থায়ী ছিল। সংঘগুলি সাধারণতঃ দুটিরূপে বিদ্যমান 
_একটি হুল বণিক সংঘ (merchant guilds) এবং অপরটি হল 
হস্তশিল্পী সংঘ (০70 ৪॥]৫$)। বণিকসঙ্ঘপ্ুলি বণিকদের স্বার্থরক্ষায় 
সচেষ্ট থাকত এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্তান্ত ক্ষেত্রেও সহায়ত! 
করত। বিভিন্ন বণিকসঙ্ঘগ্ুলি একত্র হয়ে সরকারী ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রভাব 
বিস্তারে সমর্থ ছিল। হস্তশিল্পীসংঘগুলির বিভিন্ন রূপ ছিল- কোনটি 
চর্মকার সংঘ, কোনটি কর্ণকারদের সঙ্ঘ ইত্যাদি বংশপরম্পরায় এই 
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সংঘগুলি পরিচালিত হত, ফলে কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। 
এই সংঘগুলির যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ভূমিকাই ছিল তাই নয় রাজনৈতিক 
এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এই সংঘগুলি, তাদের 
সদস্তর| যাতে সহজে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে পারে, সেদিকে নজর রাখত 
এবং কোন সমস্তের মৃত্যু ঘটলে সংঘ নানাভাবে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করত। 
মধ্যযুগের বিচারালয়ে এদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। এই 
সংঘগুলির মাধ্যমে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হত। 
গিসবার্ট (01697) মন্তব্য করেন যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, 
ধর্মীয় এবং নৈতিক জীবন যেভাবে স্থপংঘবদ্ধ হয়েছিল তা ইতিহাসের কোন 
পর্যায়েই সম্ভব হয়নি । 

সংঘগুলির দ্বারা নিয়ান্ত্রত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এক 
নতুন ধরনের প্রাক্‌ ধনতান্ত্িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয় যাকে আমরা গার 
স্তর (৫০/703010 55501) বলে অভিহিত করতে পারি। সাধারণতঃ ইংলগ্ডে 
ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই সময়ে 
মধ্যবর্তী প্রয়োজক শ্রেণীর (01১৫৭৫ ০1885) উদ্ভব হয় । এই শ্রেণী বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
কাঁচামাল যোগান দিত এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করত। মাঝে 
মাঝে এরা বিভিন্ন শিল্পীদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করত এবং কারিগরেরা তাদের 
শ্রমের বিনিময়ে মজুরী লাভ করত। কিন্তু এই অবস্থায় কারিগরের তাদের 
্বাত্য রক্ষ/ করতে বেশীদিন সমর্থ হল না, কারণ উৎপাদনের যন্ত্র মধ্যবর্তী 
প্রয়োজক শ্রেণীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। ক্রমে ক্রমে এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণ 
উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করে, কারিগরদের মজুরীর বিনিময়ে সমস্ত উৎপাদনের 
দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করল এবং ম্বভাবতঃই শ্রমবিভাগও বিস্তৃতি লাভ করল। 
এভাবে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বীজ বপন করা হল ত! শিল্পবিপ্লব এবং 
ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করল। 

১৭৭০ থেকে ১৮৪০ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলগ্ডের অর্থ নৈতিক এবং প্রযুক্তিবিদ্ভার 
যে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয় এঁতিহাঁসিক আরণন্ড টয়েনবি (47701 
?0)166) তাকেই শিল্পবিপ্নব নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে যে শিল্প 
সভ্যতার যুগে আমর! বসবাম করি ত| এই পর্যায়েরই ফলশ্রুতি। শিল্পায়ণের এই 
পর্যায়কে আমরা পূর্ববর্তী অর্থ নৈতিক অবস্থা থেকে সহজেই পৃথক করতে পারি । 
এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কারিগরী শক্তির ব্যবহার বিশেষ 
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উল্লেখযোগ্য ॥ জলীয়বাষ্প চালিত শক্তি এবং বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারের 
প্রচলন এই সময়ই দেখ! যায়। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে নানাবিধ 
আবিষ্কারের প্রয়োগ কৌশলেরও পরিচয় পাওয়া যায়। হস্তশিল্পের পরিবর্তে যন্ত্র 
শিল্পের প্রবর্তন এ যুগেই হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্যবসা-বাঁণিজ্যের 
প্রসারের ফলে অর্থ সংগ্রহও সহজতর হুয়। পূর্বে যাঁর! মধ্যবর্তী গ্রয়োজক শ্রেণী 
ছিল তারাই উৎপাদনের যন্ত্রের অধিকারী হত এবং তার! সঞ্চিত অর্থকে বৃহত্তর 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত। 


আধুনিক শিল্লায়ণের ফলেই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে বলা 
"চলে । শ্রমিকদের নিয়তম মজুরী দিয়ে শিল্প ব্যবস্থাকে প্রভূত লাভজনক ব্যবস্থা 
হিসেবে পরিচালনা করা শিল্পায়ণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । ব্যবসায়ের 
স্থবিধার জন্য যাতায়াত ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়। সমুদ্রে এবং ভূঅঞ্চলে 
উভযক্ষেতরেই নিত্যনতুন যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়। 


আধুনিক শিল্পায়ণ প্রধানতঃ মূলধন প্রধান। এর কারণ, প্রথমতঃ, একটি বৃহৎ 
: শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে তাকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে অনেক 
সময়ের গ্রয়োজন। তাছাড়াও শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, 
কাঁচামালের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা! ইত্যাদির জন্য অধিক সময়ের যেমন প্রয়োজন, 
সেরূপ মূলধনেরও প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্পপ্রকাঁর উন্নত ধরনের 
যন্ত্রপাতির এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন । 
হস্তচালিত শিল্পের তুলনায় যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহারে উৎপাদন অনেক গুণ বৃদ্ধি 
পায়, সেজন্যই প্রাথমিক অবস্থায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য এই মূলধন মজুত রাখতে 
হয়। আধুনিক শিল্পায়ণের অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৃহদায়তনের উৎপাদনের 
জন্য কেবলমাত্র স্থানীয় বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলে না, আন্তর্জাতিক 
বাজারের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। 


অধ্যাপক উইলবার্ট ই. মুর (711০7 £. 71০০7) শিল্পায়ণকে বিভিন্ন দিক 


থেকে আলোচনা! করেছেন। অধ্যাপক মূরের ধারণ! অনুযায়ী শিল্পায়ণের 
আবশ্যকীয় দিকগুলি নিয়রূপ £ ' 


প্রথমতঃ, তিনি মূল্যবোধের কথা বলেন। মূল্যবোধ বলতে অধ্যাপক মূর 
যোগ্যতা অন্নযায়ী কর্ম বণ্টন বোঝান। আধুনিক শিল্পায়ণে কর্মীর নিয়োগ 
যোগ্যতার মাফকাঠিতেই বিচার্য হওয়া' উচিত। তিনি মনে করেন, আধুনিক 


অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ২৬৫ 


শিল্পায়ণকে যদি সফল করতে হয় তাহলে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন দরকার । 
মানুষ যদি সংস্কারমুক্ত হয় তাহলে সামাজিক পরিবর্তন সহজ হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক মূর রাজনৈতিক স্থিতাঁবস্থার বিষয়টির (political 
stability) উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, শিল্পায়ণ প্রসারে জাতীয়তা- 
বাদের (Nationalism) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশে যদি শাস্তি, 
শৃঙ্খলা, সংহতি স্থাপিত ন! হয় তাহলে তা শিল্পায়ণের পক্ষে পরিপন্থী ॥ দেশের 
একটি অংশে যদি অশান্তি দেখা দেয়.অপর অংশকেও ত! বিচলিত করে। 

তৃভীয়তঃ, তিনি যুক্তির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি 
বলেন, শিল্পায়ণে যে নানাবিধ সমস্তার উদ্ভব হয় তার সমাধানের জন্য কুসংস্কারমুক্ত 
যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রয়োজন । অভিজ্ঞতা (67019171081) ভিত্তিক জ্ঞান 
দ্বারা চালিত না হয়ে যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান তথাকথিত কুসংস্কারের দ্বার! 
চালিত হয় তবে তা শিল্পায়ণের পক্ষে ক্ষতিকর । £ 

চতুর্থভঃ তিনি শিল্পায়ণের সাংগঠনিকতাকে ছু দিক থেকে আলোচনা 
করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি মনে করেন সকলের ব্যবহার্য সম্পদ বা মূলধনের ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন | যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এজন্য দরকার । : 
দ্বিতীয়তঃ, তিনি সংগঠনিক কর্মদক্ষতার উল্লেখ করেছেন | কারণ অর্থ নৈতিক 
উন্নতি সাধনের জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। 

পঞ্চমতঃ, মুর মনে করেন আধিক উন্নয়নের জন্য কেবলমাত্র ইচ্ছা বা 
আকাজ্ষা৷ থাকলেই হয় না, মানুষের ্জনমূলক প্রতিভার বিকাশেরও প্রয়োজন 
হয়। নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা যদি না থাকে তাহলে আধিক উন্নয়ন ঠিকমত 
সম্ভব হয়ন|। 

শেষত:, অধ্যাপক মূর শিল্পায়ণের জন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব 
সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে সম্পত্তি, শ্রম ও বিনিময় হারের 
(Property, Labour and Exchange) ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
সম্পত্তি বলতে তিনি মনে করেন সেই বস্তু যা চাঁহিদার তুলনায় সীমিত এবং যা 
হস্তান্তরযোগ্য। শিল্পায়ণের পক্ষে এসকল দ্রব্য বা সম্পত্তির বিশেষ প্রয়োজন 
অনুভূত হয়। তাছাড়া, শ্রমিকের শ্রমের আলোচনায় তিনি একথা বলেন যে, 
শ্রমিক নিয়োগ শ্রমিকের ব্যক্তিগত দক্ষতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। বংশ 
পরিচয়ের মূল্য সেখানে গোঁপ। আবার, দ্রব্য বিনিময়ের জন্য মুদ্রার মাধ্যমে একটি 
বিনিময় হার সুনির্দিষ্ট থাকা উচিত, তা না হলে তা শিল্পীয়ণের সহায়ক হয়না! । 


২৬৬ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


এ প্রগন্দে শিল্লায়ণের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ফলাফলগুলি আলোচনা 
করা৷ প্রয়োজন | অধ্যাপক গিসবার্ট (01557) বলেন__-আধুনিক শিল্পার়ণের 
ফলে যেরূপ উৎপাদনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পায় ত| ইতিহাসের কোন অবস্থাতেই 
সম্ভব হয় নি। সম্পদের অসমবণ্টনই হুল শিল্পায়ণের অন্যতম ফল। একটি 
শ্রেণীর হাতে প্রভূত পরিমাণে অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে এবং সমাজের বৃহত্তর 
অংশ উৎপাদন সামগ্রীর মালিকান| থেকে বঞ্চিত হয়। দ্রব্যের উৎপাদনের সঙ্গে 
সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। 

শিল্পায়ণের ফলে ছুভিক্ষ আগের তুলনায় অনেক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং 
জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিল্পায়ণের অন্ঠান্ত ফলাফল হিসেবে গিসবা্ট 
বলেন, কল! ও বিজ্ঞানের প্রভৃত সম্প্রদারণ সম্ভব হয়েছে। পূর্বের তুলনায় 
কাজের সময় (uty 1003) হাস পাওয়াতে অবসর সময় উদ্ভাবনী কাজে নিয়োগ 
করা সম্ভব হয়েছে। নানাবিধ ওধধ পত্র উদ্ভাবন এবং উন্নত খাগ্ঘসামগ্রীর 
উৎপাদনের ফলে জীবনশক্কিও বৃদ্ধি পেয়েছে । জীবনকে উপভোগ করা যত 
সহজতর হয়েছে পূর্বে ত। আদৌ সম্ভব ছিল না। 

শিল্পায়ণের ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক 
গিসবার্ট (61৪০৫৮৫) বলেন - শিল্পায়ণের ফলে অধিক বেকার সৃষ্টি হয়েছে, অসম 
বাজার দূরই এর জন্য মূলতঃ দায়ী। ত! ছাড়া তিনি জাতীয় সম্পত্তি নি্িষট 
কয়েকজনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথ উল্লেখ করেছেন, যা| সমগ্র সামাজিক 
জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর । 


৪। প্ৰযুক্তিবিদ্যান্স উন্নয়ন (Development of 
Technology) 2 

গতান্গতিক এবং আধুনিক সমাজের মধ্যে যে সব কারণে ভেদ রেখা টানা 
হয় তার মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্ধার প্রয়োগের তারতম্য অন্যতম কাঁরণ (factor) 
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা 
যে বস্তু পরিধান করি, যে বস্তু ব্যবহার করি, এমন কি, আমাদের আহার্ষ বস্ত 
এবং চলাচলের জন্য যানবাহন ব্যবস্থা প্রায় সবই প্রযুক্তিবিদ্ধারই অবদান । 

রযুক্তিবিষ্ঠার উন্নয়ন আলোচন| প্রসঙ্গে সমাজতাত্বিক দিক থেকে প্রযুক্তি 
বিদ্যার অর্থ বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ অর্থে প্রযুক্তিবিদ্যা, বলতে যা 
বোঝায় তা হল বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞাঁম এবং শিল্পের প্রয়োগ 
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কৌশল কিন্তু সমাজবিদেরা প্রযুক্তিবিন্তার উন্নয়নে সামাজিক এবং মানসিক 
প্রস্তুতি, উভয় দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজবিদের| মনে করেন, 
প্রযুক্তিবিদ্ভার উন্নয়নকল্পে যথাযথ মানসিকতা এবং সামাঁজিকতাঁর প্রয়োজন 
রয়েছে। সেজন্য জি. এম. ফসটার (৫. 14, F০5০) মন্তব্য করেন যে--“প্রযুক্তি- 
বিগ্ভার উন্নয়ন একটি জটিল পদ্ধতি । এর দ্বারা কেবলমাত্র পাখিব (materia!) 
এবং প্রযুকিবিগ্ভাগত, উন্নতিই বোঝায় না, এর ছার! সাংস্কৃতিক, সামাজিক 
এবং মনস্তাত্বিক পদ্ধতিরও উন্নতি বোঝায় ।* 

সমাজবিদের! প্রযুক্তিবিষ্ঠার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কারণগুলি আলোচনা 
করেছেন। সমাজবিদ কিংসলে ডেভিস (78516) 4815) প্রযুক্তিবিদ্যায় 
উন্নয়নে নিম্নলিখিত সামাজিক কারণগুলিকেই মূখ্য বলে মনে করেন। 

প্রযুক্তিবি্যার উন্নয়নে প্রথম কারণ হিসেবে ডেভিস সামাজিক মূল্যমানের 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানসিকতার এবং মূল্যমানের তারতম্যের 
জন্য প্রত্যেক সমাজে সামাজিক পরিবর্তন সমানভাবে সম্পন্ন হয় না। রক্ষণশীল 
সমাজ ব্যবস্থা, য| প্রাচীন এবং গতানুগতিক, তাঁর পরিবর্তনে বিশেষ উৎসাহ বোধ 
করে না। কিন্ত যদি কোন সমাজ পরিবর্তনশীলতাকে খোলা মনে গ্রহণ করতে 
পারে এবং সব কিছুকেই ব্যবহারিক উপযোঁগিতাঁর দিক থেকে বিচার করার মত 
মানসিকতার অধিকারী হতে পারে তাঁহলে সে-সমাঁজে প্রযুক্তিবিদ্ভার উন্নয়ন 
ত্বরান্বিত হয়, বল! চলে। অবশ্য সমাজস্থ ব্যক্তিদের মানসিক প্রগতির যে অভি- 
ব্যক্তি তা সমাজ ভেদে পরিবতিত হয়, কারণ কেবলমাত্র পরিবর্তনের জন্যই 
পরিবর্তনকে কোন সমাজই সরল মনে গ্রহণ করতে পারে না । পরিবর্তনশীলত 
যদি যুক্তির (rati০nali5ati০) ওপর প্রতিষ্ঠিত ন! হয় তাহলে সেই পরিবর্তনের 
ফল স্থদুরপ্রসারী হয় না এবং প্রযুক্তিবিদ্ভার উন্নয়নও যথাযথভাবে সম্পাদিত 
হয় না। বৈজ্ঞানিক দুষ্টিভঙ্গীর এবং লৌকিক (57709171681) প্রয়োজনের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করার পিছনে প্রধুক্তিবিদ্ার উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। 
হিন্দুমাজে পূর্বে যে সামাজিক আচার এবং চিরাচরিত রীতিনীতি প্রচলিত ছিল 
ত নতুন সামাজিক পরিবর্তনের অন্তরায় স্বরূপ ছিল। য| গতান্ঈগতিক তাঁর 
সংরক্ষণের ওপরেই তদানীস্তন সমাজ গুরুত্ব আরোপ করত। ফলে আশাঙ্গরূপ- 
ভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন সাধিত হয়নি | যোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মবিগ্রবের 
আগে রক্ষণশীল মানসিকতা প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে বাধা স্বরূপ ছিল। ভারতবর্ষের 
সনাতন ধর্মে নিরাসক্ত অপাথিব (202-19157181) জীবনের ওপর যেভাবে গুরুত্ব 


২৬৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


আরোপ করা হয়েছে, প|থিব (1৪6৪৭!) জীবনের ওপর দেই অনুপাতে হয়নি । 
ফলে পাধিব জীবনের পরিবর্তনকে খোলা মনে এই সমাজ ব্যবস্থ গ্রহণ করেনি । 
ফলে পাশ্চাত্তাদেখের মত প্রযুক্তিবিন্তার উন্নয়ন সমানভাবে সাধিত হয় নি। বর্তমান 
সমাজকেগতানুগতিক সমাঁজ থেকে পৃথক করার অন্যতম মূখ্য কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা । 

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে ডেভিস মন্তব্য করেন যে, সমাজে প্রধান মৃল্যগুলির 
'অবস্থিতিই প্রযুক্তিবিগ্ঠায় উন্নয়নের একমাত্র কারণ নয়।  যথাষথ সামাজিক 
সংগঠন যদি ন! থাকে তাহলে প্রধান মূল্যগুলি কার্যকরী হতে পারে না। 
সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে যাঁর মাধ্যমে মূল্যগুলি 
বিকশিত হয়। যে পদ্ধতি সমাজে প্রতিযোগিতার এবং সামাজিক সচলতার 
'ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ত| প্রযুক্তিবিদ্ার উন্নয়নের সহায়ক বল! চলে। রুদ্ধ 
সমাজের (০195৩৫ :5০016) বৈশিষ্ট্যই হল যে, এই সমাজে প্রতিযোগিতা! 
এবং সামাজিক মচলতাঁর যথার্থ অভাব এবং এজন্য রুদ্ধ গ্রাম্য সামাজিক 
সংগঠন প্রযুক্তিবিষ্ায় উন্নয়নের পক্ষে বাঁধান্বরূপ | নতুন কিছু আবিষ্কার করার জন্য 
অর্থ নৈতিক নিরাঁপত্ত| এবং সামাজিক মর্ধাদারও যথাযথ ব্যবস্থ। থাক। প্রয়োজন । 
একটি জিনিস উদ্ভাবনে নির্ধারিত সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক 
কাজ্রকর্মের উৎসাহ দানের জন্য আকর্ষনীয় প্ররোচকের (incentive) ব্যবস্থা 
থাক! উচিত এবং সামাজিক রীতিনীতিগুলিও সেই মর্গে গঠিত হওয়া উচিত। 

তৃতীয় কারণ হিসেবে ডেভিস বিশেধীকরণের (52601811580197) উল্লেখ 
করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী এবং মানুষের বুদ্ধিও 
সীমিত, কাজেই একই ব্যক্তির পক্ষে সমাজের সর্বপ্রকার উন্নয়নে সাহায্য করা 
‘দমন্তব ব্যাপার । সেজন্য তিনি মনে করেন, বিশেষীকরণ ছাড়া দক্ষতা অর্জন 
কর! কারে! পক্ষেই সম্ভব নয়। এই বিশেধীকরণ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বা 
প্রগুক্িবিগ্থায় পারদরণী ব্যক্তিদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের পার্থক্য নির্দেশ 
করে তাই নয়, এমনকি একজন বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিবিদ্যাবিশারদের সঙ্গে অন্ত 
একজন বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিবিদ্ঠাবিশারদের বিশেধীকরণের ব্যাপারে পার্থক্যও 
বোঝায়। 

উপরিউক্ত কারণ ছাড়াও যে সব কারণ প্রুক্তিবিষ্ঠায় উন্নয়নে সহায়ক 
তার মধ্যে মুত্রণযপ্ত এবং গ্রন্থাগারের মূল্যও অপরিমীম। মুদ্রণযস্ত্রের মাধ্যমে 
একশ্রেণীর চিন্তাধারা অন্তশ্রেণীর মধ্যে প্রবিষ্ট কর! সহজতর হয় এবং গ্রন্থাগারের 
মাধ্যমে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পথ স্থগম হয়। 


অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান ২৬৯ 


প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নয়নের কারণ আলোচন। প্রসঙ্গে ডেভিম এমন কতকগুলি 
সামাজিক কারণের কথ! উল্লেখ করেছেন যা প্রযুক্তিবিদ্বার উন্নয়নে বাধাদান 
করে। পরিবর্তনশীলতায় অনাস্থ| প্রযুক্তিবিদ্ঠার উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায় । 
যে সমাজ অপাধিব আধ্যাজ্বক জীবনের ওপর বিশেষ মূল্য আরোপ করে এবং 
পাখির জড় জগতের উন্নতিকে হেয় চক্ষে দেখে এবং যে সমাজ কুসংস্কারে 
আচ্ছন্ন সেই সমাজ প্রযুক্তিবিদ্যার অস্তরায়স্থরূপ । 

তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথ| মনে রাখ! দরকার যে, সমাজে সামাজিক 
সচনতার এবং প্রতিযোগিতার পথ উন্মুক্ত করাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক 
সমাজই স্থায়িত্বের (818)1019) ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সামাজিক 
সংগঠনের সংহতি শক্তি যদি বিনষ্ট হয় তাহলে প্রতিযোগিতা ছন্দে পরিণতি লাভ 
করে। এই দ্থায়িত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 
এই. প্রসঙ্গে. তিনি বিচ্ছিন্ন সমাজের (i5০৫) কথা উল্লেখ করেছেন য! 
প্রযুক্রিবিগ্ঠার উন্নয়নে বাধাব্বরূপ । যদি কোন অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের 
যোগাযোগ ব্যবস্থ। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে একদিকে যেমন পারম্পরিক শিক্ষা 
এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের পথ প্রশস্ত হয়না, অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যও উন্নতিলাভ 
করতে পারে না। এহেন-সমাজব্যবস্থ! প্রযুক্তিবিদ্ার উন্নয়নের অন্তরায় হ্বরূপ। 

সমাজের উপর গযুক্তিবিষ্ঠঠর প্রভাব? প্রথমতঃ, ব্যাপক প্রযুক্তি 
বিদ্যার গ্রব$নের ফলেই বওঁমান শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। 
প্রযুক্তিবিষ্ার প্রয়োগ ছাড়! বৃহদায়তন শিল্প সম্ভব ছিল ন|। শিল্প এবং 
কৃষিকার্ঘের উৎপাদন প্রযু[ক্তবিগ্ঠার প্রয়োগ অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ 
করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও একথ প্রযোজ্য । 

দ্বিতীয়তঃ, মুক্ত সমাজের (0০97 ০০৩৫১) উপ্তবে 'প্রযুক্তিবিষ্ঠার অবদান 
অস্বীকার করা যায় ন|। গ্রযুক্তিবিগ্যার ফলে যেমন নানাবিধ বৃত্তির (profession) 
সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি নানাবিধ মর্ধাদা অগ্চসারী শ্রেণীরও (Status group) 
উদ্ভব হয়েছে। 

তৃতীয়তঃ, প্রযুক্তিবিষ্ঠার ফলে জীবনযাত্রার মানও (Standard of living) 
উন্নত হয়েছে। নতুন নতুন জিনিসের উৎপাদন আগের তুলনায় সহজতর 
হয়েছে, যেমন ক্ুত্রিম বস্াদি। অল্প আয়াসে নানাবিধ থাপ্যদ্রব্য সহজলভ্য 
হয়েছে এবং যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে মানুষের পক্ষে স্বল্প সময়ে অধিক কাজ 
করা যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি এমিকের অবসরের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। 


২৭০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিছ্যা 


সবশেষে উল্লেখ করা যায় যে, প্রযুক্তিবিগ্ঠায় উন্নয়ন রাষ্ট্রের কার্ধাবলীকেও 
প্রভাবিত করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন 
শিল্পের যেমন প্রচলন বেড়েছে, সেরূপ জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কার্ধীবলীও সেই 
অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ হয়েছে। 

ডু। শিল্পাস্থণে্ব সমাজতাসত্তরিক ফলাফল (99০০1০- 
8109] effects of industrialisation) 2 

শিল্পায়ণ এবং মানবমভ্যত| ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মান্ষের জীবন যাপনের 
পদ্ধতি, চিন্তাধারা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পায়নের প্রভাবে 
প্রভাবিত। এক কথায় শিল্পায়ণের প্রভাব আমাদের সামাজিক জীবনের 
সর্বত্রই প্ৰসারিত। 

শিল্পায়ণের উত্তবের সঙ্দে সঙ্গে পারিবারিক জীবনে নানাবিধ পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে। কৃষিভিত্তিক পরিবারই পূর্বে প্রধানতঃ অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান- 
রূপেই গণ্য হোত। কিন্ত বর্তমানে পরিবারের এই অর্থনৈতিক কার্ধাবলী 
পরিবারের কাছ থেকে অন্যত্র জানাস্তরিত হয়েছে। বর্তমানে উৎপাদনের সংস্থা 
পরিবার নয়, শিল্পসংস্থাগুলি।  প্রাকৃশিল্প যুগে পরিবারগুলি সাধারণতঃ রন্ধনকার্ষ 
এবংঅম্পত্তিরক্ষনাবেক্ষণ কার্ধসম্পাদন করত কিন্তু শিল্লায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের 
পক্ষে এই কার্যগুলি সম্পন্ন কর। আর সম্ভব হল না । 

উৎপাদনের কার্ধে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই সমান তালে অংশগ্রহণ করে। 
পরিবারের শিক্ষামূলক এবং সামাঁজিকীকরণের কার্ধাবলীও বর্তমানে পরিবার 
ছাড়াও অন্যান্ত সংস্থার উপর অপিত হয়েছে। পূর্বের যৌথপরিবারের গঠনও 
আগের মত রক্ষ কর! সম্ভব হয়নি। শিল্লায়ণের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনেরও উন্নতি 
সাধিত হয়েছে, ফলে গ্রাম্য এবং শহর জীবনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি 
সাধিত হওয়াতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে। 
শহরাঞ্চলের সামাজিক জীবনের সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবনেও আলোড়নের সৃষ্ট 
করেছে। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্যজীবনে ব্যক্তিদের পক্ষে সামাজিক সচলতার 
(Social mobility) একরপ। রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্ত শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গে 
একই ব্যক্তির পক্ষে বৃত্তি পরিবর্তন অনেক পরিমাণে সহজতর হয়েছে এবং বৃত্তি 
অন্সন্ধানে একই ব্যক্তির পক্ষে দূর দেখে পাড়ি দেওয়াও সহজতর হয়েছে । 

শিল্পায়ণের এই প্রভাব পরিবারিক জীবনের অন্তত্রও লক্ষণীয়। মর্ধাদার 
ক্ষত্রেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাম্য রক্ষা! কর! সম্ভবপর হয়েছে। প্রাক্-শিল্পযুগে 
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মেয়েদের অর্থ নৈতিক কোন স্বাধীনতা ছিল না বল! চলে। ফলে পরিবারে 
তার ভূমিকাও ছিল গোৌণ। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে। 

স্ত্রীলোকের! পুরুষদের সঙ্গে সর্ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে সমান জ্থযোগ জুবিধার জন্য তাকে আর পরামুখাপেক্ষী 
(dependence) হয়ে থাকতে হয় না এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়ত| তাঁদের মনকে 
আর ভারাক্রান্ত করে তোলে না। প্রাচীন আচার ব্যবহারের (custom) মূল্য 
অনেক পরিমাণে অস্তহিত হয়েছে। এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (5০০81 
control) সংস্থা হিসেবে গতাহুগতিক প্রাচীন প্রথাগুলির মূল্য অনেকাংশে 
হাস পেয়েছে। 

পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কলকারখানায় কর্তৃতবমূলক (Authroritarian) 
জীবনের প্রভাবও বিশেষ লক্ষ্যণীয়। শিল্পায়ণের প্রভাবে পারিবারিক সম্পর্কও 
নিয়ম মাফিক হয়ে পড়েছে। শিল্পায়ণের ফলে অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা যেমন রক্ষিত 
হয় তেমনি চাহিদা! এবং যোগানের ভারসাম্যের অভাবে অনেক সময় ব্যক্তিগত 
জীবনে অনিশ্চয়ত| এসে পড়ে। বাজার দরের আকম্মিক পরিবর্তন ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ, শিল্পভিত্তিক সমাজে সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক 
প্রতিষ্ঠার দ্বারাই ব্যক্তির মর্ধাদা নির্ধারিত হয়; কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা ($০০1৪] 914109)-কেও ত| আঘাত করে। বাঁক (Bakke) 
তাই মন্তব্য করেন যে, কোন বিশেষ বৃত্তি শুধুমাত্র ব্যক্তির কেবল জীবিকা 
অর্জনের সহায়তা করে না, বৃত্তি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সামাজিক মর্যাদা দান করে 
এবং জীবনকে অর্থবহ করে তোলে । 
.: শিল্পায়ণ নগর জীবনের শরষ্টা। স্বাভাবিক কারণেই শহরাঞচলে শ্রমিকদের 
বাসস্থানের জন্য নানাবিধ বন্তিরও উদ্ভব হয়। কিন্তু বস্তি অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের ফলে নানাবিধ রোগের প্রার্ভাব ঘটে। এবং এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই 
নানাবিধ কিশোর ছুষ্ছিয়তার (Juvenile 7১০11006205) = করে। 
গতা্ঈগতিক পদ্ধতিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রও সম্ভবপর হয় না। 

শিল্পারণের ফলে জাতিভেদ প্রথার রঙ্গণশীলতা ও মন্দ প্রভাব অনেক 
পরিমাণে দুরিভূত হয়েছে। জাতিগত বৃভি শিল্পভিত্তিক সমাজে এক রকম নেই 
বললেই চলে। জাঁতির ভিত্তিতে মর্ধাদাও নিরূপিত হয় না। বিভিন্ন জাতিভুক্ত 
ব্যক্তিরা একত্রে যাতায়াত করে, একত্রে খাওয়া দাওয়া করে এবং একত্রে কাজকর্ম 
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করে। বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থা, বৃত্তিমূলক এবং রাজনৈতিক সংগঠনগুলি জাতি 
সম্পর্কে তাঁদের মানমিকতাঁকে অনেক পরিমাণে বর্জন করেছে । 

জীবনযাপনের মাঁনও (3:80081:4 ০? 11%108) শিল্পায়ণের ফলে উন্নততর 
হয়েছে । বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের ফলেই তা অনেক পরিমাণে 
সম্ভব হয়েছে।  গ্রযুক্তিবিদ্ধ! (15010195) ছুটি কারণে জীবন যাপনের 
মানকে উন্নত কয়েছে। 

প্রথমতঃ, প্রযুক্তিবিদ্য| ব্যক্তির অবসর বিনোদনের পথ সুগম করেছে এবং 
দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন উন্নত ধরনের ব্যবহার্য সামগ্রীর উৎপাদনের ফলে জীবনযাপনও 
উন্নততর হয়েছে যা৷ পূর্বে একপ্রকার অকল্পনীয় ছিল । 

৬। শ্রমভিভাগ ও ব্িশেস্বিক্তব্লণ (Division of labour 
and specialisation) 3 

শ্রমবিভাগ এবং বিশেষিকরণ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট । আদিম সমাজে বর্তমানের মত শ্রমবিভাগ ছিল না৷ বল! চলে। 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ চেষ্টায় তাঁর প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করত এবং প্রত্যেককে 
প্রত্যেক কাজই একই ভাবে সম্পাদন করতে হত। একই ব্যক্তি কখনও শিকার 
করত, আবার কখনও মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত থাকত, আবার কখনও কাঠের 
কাঁজও করত। ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাজের ধরনও পরিবর্তিত হয়। 
একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার কাঁজে নিযুক্ত থাকার পরিবর্তে উৎপাদনের কোন 
একটি কাজেই নিযুক্তথাকে, যে কাঁজটির পক্ষে সে বিশেষভাবে উপযুক্ত | এইভাবে 
নিজ পরিশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যেরে অতিরিক্ত অংশ অপরের কাছে বিক্রি করত। 
এই ধরনের শ্রমবিভাগকে সহজ (5০৪1০) শ্রমবিভাঁগ বলে । কিন্তু বর্তমানে 
আধুনিক শিল্পশরেণীর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অমবিভাগও জটিল রূপ (০০০1৩) 
ধারণ করেছে। বর্মানে কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনের পদ্ধতি এত জটিল যে 
ত স্ুন্ম থেকে ক্ল্মতর পর্যায়ে শ্রেণীবিভক্ত । কোন একজন শ্রমিক কাঁজটির 
সেই অংশটিই সম্পাদন করে যেটির জন্য সে বিশেষরপে দক্ষতা! অর্জন করেছে। 
বর্তমানে শ্রমবিভাগের সঙ্গে কার্ধের রিশেষিকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বঙমান যাকে 
কোনমতেই উপেক্ষ। কর! চলে না। 

অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ (4427 5৫) অ্রমবিভাগ এবং বিশেধষিকরণকে 
অর্থনীতির দিক থেকেই বিচার করেছেন। একটি পিন উৎপাদনের তিনি যে 
আঠারোটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন, তার থেকে.বোঝ| যায় উৎপাদন দক্ষতার 
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দিকটিই বি তাঁর, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল | কিন্তু সমাজবিদেরা শ্রম- 


বিভাগ এবং বিশেষিকীকরণ নিয়ে যখন আলোচনা শুরু করেন তখন এর 
সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দিকটিই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন। এ ক্ষেত্রে এমিল 
দুর্খাইম (Emile Durkheim) এবং কার্ল মার্কসের (Karl Marx)-এর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দুর্খাইম প্রাচীন সমাজের তুলনায় আধুনিক সমাজের 
সামাজিক সংহতি (9০০81 5০111911) রক্ষায় শ্রমবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এই সংহতিকে যান্ত্রিক সংহতি 
(mechanical solidarity) এবং সাংগঠনিক সংহতি (organic unity)— 
এই দুইভাবে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। প্রাক-শিল্পযুগে জনগণের 
আচার-আচরণ এবং চিন্তাধারার ফলে শ্রমবিভাগের দ্বারা সামাজিক সংহতি 
রক্ষ। করা সম্ভব হোত। এই শ্রমবিভাগকে যান্ত্রিক বলার অর্থ হল, এর 
মধ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন স্থান নেই । শিল্প-সমপ্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যখন 
জনগণের আচার-আচরণ, ব্যবহার, চিন্তাধারা প্রভৃতির ক্ষেত্রে একাত্মতার 
অভাব দেখা যায় তখনই সেই পরিবতিত অবস্থাকে দুখাঁইম সাংগঠনিক 
সংহতি আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য এই শ্রমবিভাগের ফলেই পারম্পরিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে আস্তরিকতাঁর অভাব দৃষ্ট হয়, একজন আর একজনের সঙ্গে 
নিতান্ত স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরস্পর পরম্পরের ওপর অতিরিক্ত 
মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । 


তবে দুর্খাইম এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রমবিভাগ সমাজে 
সংহতি রক্ষ/ করে আবার সংহতি বিনষ্টও করে। এই ধরনের সংহতিকে তিনি 
অঙ্বাভাবিক (৭৪০০৮৭!) অমবিভাগ বলেছেন । এই অন্াভাঁবিক শ্রম- 
. বিভাগকে তিনি আবার নিঃমঙ্কতাবর্ধক শ্রমবিভাগ (anomic division of 
1ab০ur) এবং বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ (forced division of labour) এই 
দুইভাগে ভাগ করেছেন। নিসন্দতাবর্ধক শ্রমবিভাগ বলতে তিনি বোঝাতে 
চেয়েছেন যে, শ্রমবিভাগের বিশেষিকীরণের ফলে শ্রমিক সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ হয়ে 
পড়ে এবং শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের কোন সম্পর্কই থাকে না| বলা চলে। 
বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ বলতে তিনি মনে করেন, ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি 
নির্বাচনের কোন স্থযোগ পায় না এবং যে কাজটির দায়িত্ব তার ওপর দেওয়া 
হয় সেই কাজটি তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে করতেই হয়। ফলে শ্রেণীসংগ্রাম 
অবশ্যস্ভাবী হয়ে পড়ে । 
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এই অস্বাভাবিক শ্রমবিভাগজনিত সমস্ত থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে 
দর্থাইম ছুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। একটি হল-_নানাঁবিধ বৃত্তিমূলক সমিতি 
বা সংঘ (professional association and corporations) প্রতিষ্ঠা কর! 
যাতে শ্রমিকদের মধ্যে পাঁরম্পরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ, 
মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পথ প্রশস্ত করা যার 
ফলে এই সমন্তার কিছু পরিমাণে লাঘব হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। 
দুর্খাইমের এই প্রস্তাব বিভিন্ন শিল্পতান্ত্রিক সমাজ গ্রহণ করেছে। কার্প মার্কসের 
(Karl Marx)-এর মতে শ্রমবিভাগই সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। 
যার! মানসিক পরিশ্রমের কাজ করে এবং যারা কায়িক পরিশ্রম করে তারা 
ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কৃষিভিত্তিক সমাজের শ্রমিকের সঙ্গে 
শিল্লিভিত্তিক সমাজের শ্রমিকের পার্থক্য এক্ষেত্রে স্থষ্পষ্ট । এভাবে কর্মের 
বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মের বিভাজন যত স্থল্ম হয় শ্রমিকের পক্ষে দক্ষতা 
অর্জন কর! সম্ভবপর হয়ে পড়ে | ক্রমে ক্রমে উৎপাদন যন্ত্রের (instruments 
০ pr০duction) সঙ্গে শ্রমিকর! নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। অবশ্য 
সামাজিক স্তরবিন্তাসে শ্রমবিভীগের যে একটা বিশিষ্ট ভূমিক৷ রয়েছে মার্বগ্বাদে 
তা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। 

শ্রমবিভাগের সামাজিক ফলাফলগুলিও লক্ষণীয়। শ্রমবিভাগ ব্যক্তির 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ফলে সমাজে একদিকে যেমন বিভিন্ন 
ধরনের বস্তু উৎপাদিত হয়» অপর দিকে ব্যক্তিদের পক্ষে অবসর বিনোদনও 
সম্ভবপর হয়। ধনতান্ত্রিক সমীজব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা 
বোধের ($6056 0 alienation) উদ্ভব হয় । ধন্তীন্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক মানবতা 
বঞ্জিত (৫1871891590) হয়ে পড়ে সাধারণতঃ তিনটি কারণে । প্রথমতঃ, . 
শ্রমিক: সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাঁর কারণ, 
কেবলমাত্র: উৎপাদনের একটি অংশের সঙ্গেই সে যুক্ত থাকে। সে কখনই 
ভাবতে পার না যে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় তাঁর কোন বিশেষ অবদান রয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ, এই'নিয়মমাফিক কাঁজের ফলে বাসি তার পরিবাঁরবর্গ এবং আত্মীয় 
স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে । তৃতীয়ত, সে নিজের থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে কারণ নে; উপলব্ধি করে: যে কর্মনির্বাচনে তাঁর নিজ ইচ্ছার কোন মূল্য 
নেই। যে কাজ সে পছন্দ করে, সে কাজ তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় না । ফলে 
কার্ধপম্পাদন থেকে কোন মন্তষ্টই তাঁর আসে না এবং তার সুজনীশক্তির বিকাশ 
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সাধিত হয় ন! । সে তার সম্পাদিত কাজটি নিজের বলেও ভাবতে পারে না। 
ফলে বাক্তির মধ্যে এক অপরিতৃপ্তির স্থষ্টি হয় । 

অ্রমবিভাগের এবং অতিরিক্ত বিশেধিকরণের ফলে শ্রমিকের চারিত্রিক 
উন্নতিও ব্যাহত হয়। কাজটি তাঁর কাছে যন্ত্রবৎ হয়ে পড়ে এবং যাল্ত্রিকভাবে 
দীর্ঘকাল ধরে কার্যসম্পাঁদন হেতু সে ক্রমশঃ একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। 


ন। শিলপাজ্প এবং সামাজিক পর্রিবর্তন (৪৫ঘ৩- 


(71811596107) and Social change) : 


শিল্পায়ণের প্রভাব কেবলমাত্র সমাজের অর্থনৈতিক জীবনকেই প্রভাবিত 
করে না, বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর সাধারণ জীবনকেও প্রভাবিত করে। 
শিল্পায়ণের প্রভাব সামাজিক জীবনে এতই ব্যাপক যে সমাজস্থ ব্যক্তিদের বিভিন্ন 
আচার-আচরণের এবং ব্যবহারের পরিবর্তনের মধ্যেই তা মৃত হয়ে ওঠে। এর 
প্রধান কারণ মানুষ সামাজিক কাঠামোর দাঁস। 

কার্ন মার্বগের (8471 Mar*)-এর মতে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন 
কেবলমাত্র ব্যবহারিক জীবনের (॥tilatarian) পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই সীমিত 
নয়, সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে সামাজিক মূল্যবোধ, আঁদর্শ এবং 
দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবতিত হয়। তাই আমর! প্রাক-শিল্পযুগের ব্যক্তিদের জীবনধারা 
এবং শিল্পযুগের ব্যক্তিদের জীবনধারার মধ্যে দুস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করি। 
শিল্পায়ণের ফলে সামাজিক জীবনের এই পরিবর্তনকে বিভিন্ন দিক থেকে 
আলোচনা কর! যেতে পারে। ডু 

প্রথমতঃ, শিল্পায়ণের ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন এবং বণ্টনের জন্য 
সমাজস্থ ব্যক্তিরা অধিকতর আরামপ্রদ জীবনযাপনে সক্ষম হয়েছে। এর 
ফলে স্বভাবতঃই ব্যক্তিদের পক্ষে স্থজনীমূলক কার্ষে আত্মনিয়োগ কর! সম্ভবপর 
হয়েছে। শিল্পায়ণের ফলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রঘুক্তিবিদ্ধাঃ দর্শন প্রভৃতির 
বিকাশ লাভ করার পথ স্থগম হয়েছে। প্রাক-শিল্পধুগীয় সমাজে মানসিক 
উৎকর্ষের বিকাশলাভের এ সুযোগ ছিল ন! বল। চলে । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাঁক-শিল্পযুগীয় সমাজে সাধারণতঃ ব্যক্তিদের পেশা ছিল 
জাঁতিভিত্তিক। একই ব্যক্তির পক্ষে অন্তান্য কাঁধে জ্ঞান লাভ করার তেমন স্থযোগ 
ছিল না। কিন্তু শিল্পায়ণের ফলে সামীজিক সচলতার পথ স্থ্গম হয়েছে এবং 
কোন বৃত্তিতে যোগদানের কারণ হিসেবে ব্যক্তির বর্ণণত পরিচয় অপেক্ষা 
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ব্যক্তিগত গুণাবলীই অগ্রাধিকার পেয়েছে । ফলে নিম্নবংশজাত ব্যক্তির পক্ষেও 
সামাজিক মর্যাদা লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়েছে । আবার উচ্চবংশজাত 
ব্যক্তির পক্ষেও সামাজিক নিয়স্তরে অধঃপতিত হবারও সম্ভাবনাও বর্তমান । 


তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির ফলে তাঁর জীবনযাত্রার মানও 
বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জীবনযাত্রার মানের আদর্শগত দিকের তুলনায় বন্তগতদিকের 
ওপর গুরুত্ব অর্পণে শিল্পায়ণের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । 


চতুৰ্থতঃ, প্রাক-শিল্পযুগীয় কৃষি ভিত্তিক সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল 
পরনির্ভরশীলতা | কিন্তু শিল্পায়ণের ফলে যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে তা হল, প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মনির্ভরশীলতার মানসিকতার 
বিকাঁশ। অর্থ নৈতিক আত্মনির্ভরশিলতাঁই আত্মবিশ্বাসের পথ প্রশস্ত করে এবং 
এই আত্মবিশ্বাস ব্যক্তির চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়। স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রেও 
এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয় । পূর্বে স্ত্রীলোকের! সমাজে পরমুখাপেক্ষী হয়ে 
থাকত, ফলে দীসত্রমূলক মনৌভাববশতঃ তাঁরা সমাজে লাঞ্চিত! এবং নিগীড়িতা 
রূপে গমণ্য হত। কিন্ত শিল্পায়ণের ফলো ভ্ত্রীলোকেদের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে সমাম 
মর্যাদা অর্জনের জন্য তীব্র মচেতনত। লক্ষ্য করা যায় । এই সামাজিক মর্ধাদা তাদের 
জীবনধারা, আদর্শ, শৃঙ্খলাবোধ এবং দৃষ্টিতঙ্গীকে প্রভাবিত করে এবং এই প্রভাব 
এমনকি পারিবারিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়। 

পঞ্চমতঃ) শিল্পায়ণের জন্য সামাজিক সংহতি বজায় রাখাও সম্ভব হয়েছে 
বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। ব্রাউন (এ. 4, C. Brown) বলেন যে, 
শিল্প সংগঠনগুলির মধ্যে নানাধরণের কর্মরত গোষ্ঠীর (Working groups) 
সাক্ষাৎ মেলে । একই ধরনের কার্ষের ভিত্তিতে প্রাথমিক গোঁঠী গড়ে ওঠে। 
এই সমন্ত গোষ্ঠীর সদস্যদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক আস্তরিকতাপূর্ণ এবং 
সৌহার্দপূর্ণ হয়। শিল্পের কোন একটি সমস্তার ভিত্তিতে নান! ধারনের গোঠীও 
গড়ে ওঠে । আন্তরিকতার সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এই সব গোষ্ঠীগুলির 
প্রভাব কেবলমাত্র শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবনকেই যে প্রভাবিত করে তা 
নয়, বৃহত্তর সামাজিক জীবনের পরিবর্তনেও এই গোষ্ঠীগুলির মূল্যবান ভূমিক! 
রয়েছে। যদি এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক মধুর হয় তাহলে সামাজিক জীবনও 
সুখগ্রদ ও শান্তিদায়ক হয় এবং ত! সামাজিক সংহতি বজায় রাখার পক্ষে 
খুবই অনুকূল হয়। 
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প্রত্যেকটি স্থট্টিই তাঁর পিছনে ধ্বংসের বীজ বহন করে আনে। প্রথমতঃ, 
শিল্পায়ণের ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে সেগুলির যেমন কতকগুলি ভাল 
দিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, আবার শিল্পায়ণের ফলে এমন কতকগুলি সামাজিক 
কাঠামোর পরিবর্তন সংগঠিত হয় যা সমাজ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। শিল্প- 
সংগঠনগুলি কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তুর স্প্টিতেই ব্যস্ত। শিল্পমভ্যতার ক্ষেত্রে 
যত বেশী বাস্তব জীবনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ততই মানবিক মৃল্যগুলির 
অবহেলিত হবার সম্ভাবনাও বুদ্ধি পায়। এর পরিণতি নিঃসন্দেহে সমাজের 
বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত দেশে শ্রমিকদের বাঁসস্থানগুলি 
ঠিক বসবাসের উপযোগী হয় না, তাঁদের অতৃপ্থিজনিত জীবনধারণ শিল্পাঞ্চলের 
পরিবেশকে অস্বাস্থ্যকর এবং নৈরাশ্ঠজনক করে তোঁলে। এই অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ যে কেবলমাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেই ক্ষতিকর তাই নয়, 
মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশের পক্ষেও ক্ষতিকর। এ সব কিছুর সামগ্রিক ফল 
বৃহত্তর সামাজিক জীবনকে মন্দভাবে প্রভাবিত করে যাঁর ফলে নৈতিক মূল্যমানের 
অবনতি ঘটে এবং সমাজে নানাপ্রকার দুক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের 
চাঁকরির ফলে পারিবারিক জীবনে নানাবিধ সমস্তাঁর উদ্ভব হয়। সন্তানের 
যথাযথ পরিচর্যা হয় না, সময় সময় স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্পর্কে ভাঙন ধরে । কোন 
কোন সমাঁজবিদের মতে কর্মরত মহিলার সন্তান যে মাতার সাহচর্য থেকে 
কর্মরত অবস্থায় বঞ্চিত হয় তাই নয়, যখন মাতা গৃহে ফেরেন তখনও বঞ্চিত 
হয়। তার কারণ, ক্লান্ত মাতার পক্ষে সন্তানের যথাযথ পরিচর্যা করা সম্ভব 
হয় না। ত ছাড়া, যে নৈরাশ্তজনক এবং ক্লেদাক্ত পরিবেশে শ্রমিকেরা বসবাঁস 
করে, তা তাঁদের মধ্যে হীনমন্যতার বোধ (inferiority complex) কৃষ্টি 
করে য! সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে | শ্রমিক অসন্তোষ কম-বেশী প্রত্যেক 
শিল্প সংগঠনের বৈশিষ্ট্য । শ্রমিক অশান্তি যে কেবলমাত্র জাতীয় অর্থনীতিকেই 
বিদ্লিত করে তাই নয়, সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলাঁকে ও নষ্ট করে। এই শ্রমিক 
বিক্ষোভের ফল এত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে যে, সমাজের 
সাধারণ জীবনকে অচল করে দিতে পারে। শিল্পায়ণের ফলে শ্রমিকের শক্তির 
যথাযথ সদ্যবহার হয় না এবং শ্রমিক একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। অতিরিক্ত 
বিশেধীকরণের ফলেও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্ধীর্ণ হয়ে পড়ে এবং বৃহত্তর সমাজে 
অংশ গ্রহণে অনেক সময় সে অপারগ হয়। এ সব কিছুর সামগ্রিক প্রকাশ 
সামাজিক জীবনের পরিবর্তনে আত্মপ্রকাশ করে । 


২৭৮ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


৮৮। উন্নত দেশে ক্কজি এবং শিল্প (Agriculture and 
Industry in developing countries) $ 

আদিম সমাজ এবং উন্নত সমাজের যে মূলগত পার্থক্য তা হল, আদিম 
সমাজে কৃষিকার্ষ এবং শিল্পায়ণের যথাযথ উন্নতিসাধন সম্ভব হয়নি । বর্তমানে 
যে দেশগুলিকে প্রধানতঃ আমর! ‘উন্নত’ আখ্যা দিই তাঁর অন্যতম কারণই হল 
মেই দেশগুলিতে কৃষিকার্ধ এবং শিল্পের যথাযথ উন্নতি সাধিত হয়েছে। উন্নত 
দেশে কৃষিকার্য এবং শিল্পায়ণের আলোচনার প্রারম্ভে একট! কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, ভৌগোলিক এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে রুষি এবং শিল্পের 
আলোচন! সমাঁজবিদ্ভার আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়। সমাজতাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই 
কৃষি ও শিল্পের আলোচনা সমাজবিদ্যার মুখ্য আলোচ্য বিষয় । উন্নতদেশে কৃষি 
এবং শিল্পের ভূমিকা পৃথকভাবে আলোচনা কর! দরকার | 

কৃষিকার্ষের প্রধান লক্ষ্যই হল জমির উন্নতিসাধন করে লাভজনক শস্ত উৎপাদন 
করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পন্থ অবলম্বন করে সেচকার্ষের ব্যবস্থা 
করা ।  কৃষিকার্ধে যেহেতু জলবায়ু এবং মৃত্তিকা নিয়ামক হিসেবে কীজ করে, 
সেজন্য উন্নত দেশগুলিতে মৃত্তিকার উন্নতিসাঁধন এবং বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন-- 
এই ছুটি বিষয়ের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে এও লক্ষ্য 
করা যায় যে, পৃথিবীর অনেক দেশে কৃষিকার্ধে এখনও পর্যন্ত উন্নতীল পদ্ধতি 
প্রয়োগ কর! হয়নি । অনেক দেশে শস্য উৎপাদিত হয় কেবলমাত্র উৎপাঁদকদের 

ভোগের জন্য, ব্যবসায়িক দিক থেকে সেই অনুপাতে উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব 
" দেওয়া হয় না। তবে উন্নতশীল দেশগুলিতে সেদিকে যথাযথ নজর রাখা হয় এবং 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও অবলম্বন কর হয়, যেমন _-শশ্ত উৎপাদনই যথেষ্ট নয়, সেই 
শস্ত বিক্রয়ের জন্য কাছাকাছি বাজার থাকাও প্রয়োজন । সেজন্য উন্নত দেশগুলিতে 
কৃষিকার্ধের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের উন্নতিসাঁধনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা হয় এবং উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের সুব্যবস্থাও করা! হয়। কাছাকাছি বাজার 
বলতে কেবলমাত্র কৃষিজমির কাছাকাছি বাজারের অবস্থিতিই বোঝায় না, 
উৎপন্ন দ্রব্য যাতে যথাযথ মূল্যে বিক্রীত হয় তাই বৌঝায়--কারণ কৃষিকার্ধের 
সঙ্গে শ্রমের মূল্যের (cost ০1100) প্রশ্নও জড়িত। 

উন্নত দেশগুলিতে অন্যান্য দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়_যেমন, শস্ত উৎপাদন 
প্রণালী । জাপান এবং অন্টান্ট উন্নত দেশে একই জমিতে বছরে দু-চারবার 
শস্ত উৎপাদনের (double cropping) ব্যবস্থা করা হয়। একই জমিতে বছরে 
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খতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের লাভজনক শস্তও উৎপন্ন কর! হয়। 
কৃষি কার্ষের পদ্ধতিতেও বিভিন্নদেশে বিভিন্নপ্রকার উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হয়। ভারতে এবং চীনে সেচকার্ষের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 
উন্নতদেশে কৃষিকার্য কেবলমাত্র প্রকৃতির ওপরই নির্ভরশীল নয়। উন্নতশীল দেশে 
সেচকার্ষের জন্য ক্যানেল এবং কূপ খনন করে কৃষিকার্ষের সুব্যবস্থা করা হয়। 
ত ছাড়া উন্নতশীল দেশ যেমন, আমেরিকায় শুফ চাষের (17) farming) 
প্রচলনও দেখা হয়। সেখানে এমন অনেক কৃষিজমি রয়েছে যেখানে ঠিকমত সেচ- 
কার্ধের স্থব্যবস্থা কর! অসম্ভব । আমেরিকায় এমনও কৃষি অঞ্চল রয়েছে যেখানে 
বৎসরে ২০ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয়ঃ ফলে মেই সকল অঞ্চল এতকাল চাষের 
পক্ষে অব্যবহার্ধ ছিল। কিন্ত শুদ্ধ চাষের মাধ্যমে সেই অঞ্চলগুলিকেও চাষের 
উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। গভীর কূপ খননের ছার! জলের অভাব মেটান হয় 
এবং কৃষি জমিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে তাতে বৃষ্টির জল যাতে ঠিকমত 
নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পৌঁছতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখ! হয়। 

* ভারতে শিল্পোন্নয়ণ সত্বেও কৃষির গুরুত্ব কিন্তু হাস পায়নি। ভারতের 
জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৬৮-৬৯ সালের জাতীয় 
আয়ের হিসেবে দেখা যায় যে, জাতীয় উৎপাদনের শতকর! ৪৩৯ ভাগ' কৃষি থেকে 
উৎপাদিত। ভারতীয় শিল্পের প্রধান কীচামাল হিসেবে কৃষিজাত দ্রব্যের গুরুত্ব ও 
দিন দিন বেড়ে চলেছে । চিনি শিল্প, পাটকল শিল্প, বস্তুশিল্প ইত্যাদি কৃষিজাতদব্য 
- কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল । সেইজন্য উপরিউক্ত শিল্পগুলির উন্নতিমাধনের জন্য 
কৃষির গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে । ১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশন (19০81 
09010135190) ভারতের সমাজজীবনে কৃষির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য 
নির্দেশ দান করেছেন। ভারতের সমাজ এবং অর্থ নৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব 
সম্পর্কে বিশেষভাবে এই কমিশন আলোকপাত করেছেন। বর্তমানে কৃষির 
আধুনিককরণের এবং এর সঙ্গে জড়িত শিল্পপ্রসারের দিকেও লক্ষ্য রাখ! হয়েছে। 
চাষের জমির তিন-চতুর্থাংশ খাগ্থজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য এবং বাকী অংশ 
শিল্পের কাচামাঁল উৎপাদনের জন্য কাঁজে লাগান হয়। কৃষির উন্নতির জন্য যেমন 
সেচকার্ধ এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে, 
আবার ভূমি সংস্কারের দিকেও লক্ষ্য রাখ! হয়েছে। কৃষকর। যদি তাদের প্রাপ্য 
অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাঁহলে স্বতাঁবতঃই উৎপাদনও বিদ্বিত হবে। সেজন্য 
কৃষকদের মধ্যে ভূমিদানের ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে । উন্নত চাষের জন্য উন্নত বীজ 


২৮০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা ' 


সংরক্ষণও করা হয়। দিল্লীর ভারতীয় কৃষিকার্য গবেষণাগার (Indian Research 
Institute of Delhi ) উন্নত ধরনের চাষের অন্য বিভিন্নরকম গবেষণার ওপর 
জোর দিয়ে কুষিকার্ধের উন্নতিতে সহায়তা করে চলেছে। বিভিন্ন কৃষি-বিশ্ব- 
বি্ভালয়ও চাষের উন্নত প্রণালী সম্পর্কে সমীক্ষা চালাচ্ছে। এই সমস্ত উন্নত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে দেশে সবুজ বিপ্লব ( Green Revolution )-এর 
আলোড়ন সমগ্র দেশকে আলোড়িত করবে বলে অনেকেই আশা পোষণ করেন । 
বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার (Five-year Plans) মাধ্যমে কৃষির ওপর 
সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনেকেই আশা প্রকাশ করেন যে, 
ভারত যেহেতু কুষিভিত্তিক দেশ সেজন্য কৃষির ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া 
হলে শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্র দিনে দিনে আরও প্রসারিত হবে এবং অন্যদিকে 
জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানও উন্নত হবে। 
উন্নত দেশগুলিতে কৃষির ওপর যেমন গুরুত্ব দেওয়া! হচ্ছে, শিল্পোরয়ণের প্রতিও 
সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ কর! হচ্ছে। অনেক উন্নতশীল দেশে আবার কৃষিকার্ধ 
অপেক্ষা শিল্পোন্নয়ণের দিকেই অধিক নজর দেওয়| হয়েছে। ব্রিটেন হল সর্বপ্রথম 
দেশ যার! বাণিজ্যিক এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে 
পরিবর্তিত করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া, বর্তমান পৃথিবীতে শিল্পভিত্তিক দেশের 
মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স,বেলজিয়াম, স্থইডেন, জাপান প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য । উপরিউক্ত দেশগুলি সংস্কৃতি এবং বাঁহিক পরিবেশের সঙ্গে সামপ্তন্ত রক্ষা 
করে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি করেছে যা পৃথিবীর অন্যান্য অনুন্নত 
দেশগুলিকেও উৎসাহিত করছে। যদিও উন্নত দেশগুলির শিল্পোকনয়ণের এবং 
অন্ত দেশগুলির শিল্লোরিরণের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য বিদ্যমান, তবুও একথা 
অস্বীকার করা যায় না যে, উন্নত দেঁখগুলির শিল্পোননয়ণের প্রচেষ্টা পৃথিবীর অনুন্নত 
দেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গীর আধুনিককরণে সাহায্য করেছে । 
শিল্পায়ণের প্রারম্ভিক অবস্থায় কীঁচামাল ও কয়লার প্রয়োজন অনুভূত 
হয়। সেজন্য স্বভাবতঃই যেসব অঞ্চলে কাঁচামাল এবং কয়লা সহজপ্রাপ্য 
ছিল সেই স্থানগুলিতেই শিল্পগুলির অবস্থান অঞ্চলগত হয়ে পড়েছিল, 
কিন্তু বিজ্ঞানের কল্যাণে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি এবং বিদ্যুৎ শক্তির 
উদ্ভাবনের ফলে শিল্পগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। তাই বর্তমান 
সভ্যতা যেন যান্ত্রিক সভ্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। বর্তমানে উন্নতশীল দেশগুলিতে 
শিল্পোন্নয়ণের পক্ষে উৎপাদনের ব্যয় (cost ০f production) নির্ধারণে 


অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান ২৮১ 


সরকারী নীতি, অর্থ নৈতিক উন্নতিতে স্থানীয় অঞ্চলের ভাঁরসাম্যঃ কর্মকর্তাদের 
যোগ্যতা এবং প্রযুক্তিবিগ্ভার_ ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আস্তর্জীতিক 
বাণিজ্যও উন্নত দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়ণের পথ সুগম করেছে । যেমন__ প্রত্যেক 
দেশই তৈল উৎপাদন করে না কিন্তু এমন কোন দেশ নেই, যে দেশের শিল্পে তৈল 
ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু তৈল জাহাজের (1821679) জন্য তৈল প্রীপ্তিও যেমন 
সহজ সাধ্য হয়েছে আবার খরচও কম পড়ে । বর্তমানে উন্নতশীল দেশগুলিতে 
শিল্পারণের পদ্ধতি যেরপ জটিলাকার ধারণ করেছে তাতে শিল্পে শ্রমিকের দক্ষতা 
এবং শ্রমবিভাগের ওপর গুরুত্ব আরোপ কর! হচ্ছে। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি 
ছাড়া কোন শিল্প উন্নতি লাভ করতে পারে না। সেইজন্য শিল্পোন্নত দেশগুলিতে 
প্রযুক্তিবিগ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি ক্ষমতার (ঘ10-0%61) যথাযথ সদ্যবহারের , 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলিও দেশের শিল্পায়ণের জন্য উন্নত 
দেশগুলি থেকে প্রযুক্রিবিদ্ঠাগত পরিদর্শীদের নিয়ে আসার ওপর জোর দিচ্ছে। 
উন্নত দেশগুলিতে তাই একদিকে যেমন শিল্পায়ণের চেষ্টা করা হচ্ছে আবার 
শিল্পায়ণের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। একটি 
অপরটির পরিপূরক হিসেবেই কাজ করে। প্রযুক্তিবিদ্ভাঁর মন্থর গতি শিল্পের 
ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়। সুচিত করে। 

ভারতে শিল্পোন্নয়ণের প্রকৃতি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখ! যায় যে_ 
শিল্লোন্নত দেশের শিল্প ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে বিদ্মান। ব্রিটিশ আমলে 
পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্পগুলিকে প্রসারিত কর! হয় নি। ফলে ভোগ্য বস্তুর 
ওপর গুরুত্ব দেওয়! হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শিল্পে মূলধন বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দেওয়| 
হয়নি। ত ছাড়াও শিল্পের আঞ্চলিকতা বা আানীয়করণ (localisation) 
শিল্পের অসামপ্রস্ততা স্ুচীত করে। সেজন্য চিনি শিল্প, পাটকল শিল্প, বস্শিল্প 
কয়েকটি অঞ্চলেই: সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে স্বাধীনতার পরে শিল্পোন্নয়ের দিকে 
সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারতে প্রথম পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনাঁতে যদিও কৃষির 
প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া! হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের দিকে গুরুত্ব 
দেওয়| হয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিকল্পনায়ও এই নীতি আরও ব্যপকভাবে 
গ্রহণ কর! হয়েছে । পরিকল্পনাকারীগণ উপলব্ধি করেছেন যে, ভাঁরতের বর্তমান 
অনুন্নত অবস্থার কারণ হওয়ার মূলে কৃষির ওপর অধিক নির্তরশীলত| | তাই কৃষির 
সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোননয়ণের দিকেও ক্রমশঃ লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। 


২৮২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 
অনুশীলনী 


১। প্রাকৃ-শিল্পযুগের অর্থনীতির পরিচয় দাও (Give an idea regarding 19167 
industrical economy) | 

২। শিল্পায়ণের অনুকুল কারণগুলি আলোচনা কর (Discuss the factors favourable 
for industrialisation) | 

৩। প্রধুক্তিবিদ্যায় উন্নয়নের কারণগুলি আলোচন! কর। কোন্‌ কোন্‌ কারণগুলিকে তুমি 
শিল্পায়ণের বাধাশ্বরপ মনে কর? (Discuss the causes of the development of 
technology. What factors do you consider to be the hindrances of techno- 
logical development ? ) 

৪। শিল্পায়ণের সামাজিক ফলাফলগুলি আলোচনা কর (Discuss the sociological 
effects of industrialisation) | 

«| শিল্পক্তিত্তিক সমাজে শ্রমবিভাগ এবং কর্মের বিশেষীকরণ সম্পর্কে আলোচন! কর 
(Discuss about the division of labour and specialisation in industrial 
society) | 

৬। সামাজিক পরিবর্তনে শিল্প সংগঠনগুলি কিভাবে সাহায্য করে (How ৫০ the 
industrial organisations help in changing the society ?) I 

৭। উন্নতণীল দেশে কৃষি এবং শিল্পের ভূমিক! সম্পর্কে আলোচন! কর (Discuss the 
role played by agriculture and industry in developing countries) | 


চতুর্থ অবন্থ্যান্স 
নাজানতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 


(Political Institutions) 


১। ক্ষমতা এব. কর্তৃত্ে্র প্রকৃতি (Nature of power 
and authority) 2 এ 
রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মূলতঃ পার্থক্য হল, রাষ্ট্র চরম সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকাঁরী। আইন প্রণয়নের এবং আইন বলবৎ করার চরম ক্ষমতা 
রাষ্ট্রের হাতে প্রদত্ব। সেজন্য অনেকে রাষ্ট্রকে ক্ষমতার আঁধার হিসেবে গণ্য 
করেন।  ম্যাকিয়াভেলি (74407146111) ছিলেন এই মতের সমর্থক। কিন্ত 
এই মত সকলেই গ্রহণ করেন না| শক্তি (201) রাষ্ট্রের অবশ্রম্তাবী অংশ 
তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু শক্তিই যে রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি তা বলা চলে 
না। শক্তি বা বলপ্রয়োগের দ্বার| যা যথার্থ তা গঠিত হয় না, বরং যা যথার্থ 
বলে বিবেচ্য হয় তার প্রয়োগের জন্য বলপ্রয়োগের সমর্থন কর! হয়। অর্থাৎ 
বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতাকে আমর! উপায় (22815) বলতে পারি কিন্ত তা 
কোন অবস্থাতেই উদ্দেশ্য (০20) বলে পরিগণিত হতে পারে না ।॥ যখন জনগণের 
কল্যাণের জন্য কোন শক্তি প্রয়োগ করা হয় তখনই কেবলমাত্র ত! সমর্থনযোগ্য । 
আমর রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ সমর্থন করি তাঁর কারণ হল-_যখন আমরা! রাষ্ট্রের নীতি 
মান্য করি তখন য| আমর! নীতিগতভাবে সমর্থন করি তাঁকেই আমরা মান্য করি। 
ধীরা মনে করেন রাজনীতি হল কেবলমাত্র ক্ষমতার দ্বন্দ (struggle for power) 
তাদের সমালোচন। করে হলওয়েল (122119611) যথার্থ ই মন্তব্য করেছেন যে, 
ক্ষমতার সম্পর্ক কোন একপাক্ষিক ব্যাপার নয়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই এর ভিত্তি । 
পাশবিক শক্তি ব| উলঙ্গ ক্ষমত৷ রাষ্ট্রকে কোন অবস্থাতেই টিকিয়ে রাখতে পারে 
না। যখন ক্ষমতা কর্তৃত্বে (৪8010£10) পরিণত হয় তখনই ত! হয় রাষ্ট্রের 
স্তমতপ্ববপ । ক্ষমত৷ তখনই কর্তৃত্বের রূপ গ্রহণ করে যখন তা সুসংবদ্ধ ও আয়ত্তাধীন 
হয় এবং ত! জনহিতার্থে নিয়োজিত হয় । 
ব্যক্তি সাধারণতঃ রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে না| যার! আইন লঙ্ঘন করে 
তাদের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । সাধারণতঃ কেন কোন ব্যক্তি 


২৮৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্ভা 


রাষ্ট্রের আইনলঙ্ঘন করে না, তার ব্যাখ্যায় মনন্তত্ববিদেরা! বলেন যে, মান্য সমাজ বা 
পরিবেশের দাস । কোন একটি ব্যক্তির আঁচার আচরণের ক্ষেত্রে তার পরিবেশের 
প্রচণ্ড চাপ তাঁকে সহ করতে হয়। কাজেই রাষ্ট্রের আইন মান্য করার নীতিকে 
আর পাঁচ জনের মত সেও সমর্থন করে। শোতের বিরুদ্ধে সাতার দে ওয়! অপেক্ষা 
গতানুগতিক শ্বোতবারায় গ ভাসিয়ে দেওয়| অধিকতর সহজ । তবে মনন্তস্ববিদ্দের 
এই মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর! পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন না। ব্যক্তি যদি কোন 
কর্তৃত্ব মান্য করে,তার কারণ হল, সুসংহত কর্তৃত্ব মান্য করার পিছনে তার স্বতঃস্ফূর্ত 
সমর্থন রয়েছে । যাদের ওপর আইন প্রয়োগ কর! হয় তাঁরা যদি তা সহজভাবে 
গ্রহণ ন| করে ত| হলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবৌধের (8115121102) সৃষ্টি হয়। 
পক্ষান্তরে কর্তৃত্ব সহজভাবে স্বীকার করার ব্যাপারে শাসক এবং শাঁসিতের মধ্যে 
একাত্মতাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে । তাই ম্যাক্সহ্বেবার মন্তব্য করেন যে, ক্ষমতা এবং 
তাতে জনগণের সহজ স্বীকৃতি দুই-ই কর্তৃত্বের স্থষ্টি করে। কর্তৃত্বকে স্বীকার করার 
পিছনে তিনি তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, গতানুগতিক ধারায় 
কর্তৃত্ব মান্য করার পক্ষে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন ত| হুল যে, সাধারণতঃ প্রাক- 
শিল্পযুগে ব্যক্তিরা নিজ যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত না৷ হয়ে গতান্ুগতিকতাকেই 
সমর্থন করত। এই ধরনের কর্তৃত্রকে তিনি গতানুগতিক (004৫101০781) কর্তৃত্ব 
বলে অভিহিত করেছেন । দ্বিতীয়তঃ, তিনি আইনসম্মত (rational legal) 
কর্তৃত্ব বলতে যা৷ বুঝিয়েছেন তাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। কর্তৃত্বের 
পিছনে যুক্তিপ্রবণত| যদি না থাকত ব| তা যদি আইনসম্মত ন। হোত তাহলে 
জনসাধারণ সহজে ত মান্য করত না। তৃতীয়তঃ, তিনি এন্দ্রজালিক (charismatic) 
কর্তৃত্ব বলতে বুঝিয়েছেন যে, কোন কোন কর্তৃত্বের প্রতি জনগণ স্বাভাবিকভাবেই 
আস্থ। পোষণ করে। ইতিহাসে এমন অনেক নজীর রয়েছে যেখানে কোন ব্যক্তি 
ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তির দ্বারা জনগণের আস্থা! লাভ করার ব্যাপারে সফল 
হয়েছেন। হ্বেবার এরূপও মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে এই গতিশীল সমাজে 
কর্তৃত্ব আইনসম্মত (10109081 16881) হওয়াই শ্রেয়। এছাঁড়। বাকি দু’ প্রকারের 
কর্তৃত্ব ঠিক বর্তমান সমাজে সমর্থনযোগ্য নয় | 

অধ্যাপক লাস্কি (1297) রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রকৃতির আলোচনায় অষ্টিন 
(45%%)-এর মত একাত্মবাঁদীদের (1০519) তীব্র সমালোচনা করেছেন। 
অষ্টিনের মতে আইন হল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশমাত্র। লাঁস্কি এই মত 
কোনমতেই. গ্রহণযোগ্য মনে করেন না । তিনি বলেন যে, আইন রচিত হয় 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৮৫ 


জনগণের জন্য এবং জনগণের সম্মতি যদি আইনের পিছনে না থাকত তাহলে 
তা কোনোমতেই বলবৎ হত না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের কাঁজ হল-_জনগণের 
সক্রিয় চাহিদা (65০০ demand ) পূরণ করা । আইন জনগণের 
নানাবিধ চাহিদার পূরণ করে, তাই তারা আইন মান্য করে। বার্কার (Barker) 
অনুরূপভাবেই বলেছেন যে, আদর্শ আইনে বৈধতা (valiclity) এবং মূল্য 
(5910৩) দুইই বৰ্তমান থাকে । 

লাস্কি অবশ্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রকৃতি আলোচনায় মন্তব্য করেছেন যে, 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন যেভাবে হয়, আইনের প্ররুতিও সেরূপ পরিবতিত 
হয়। এ ব্যাপারে তিনি মার্কণীয় মতবাঁদকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, 
অর্থনৈতিক ক্ষমতার বণ্টনে যত বেশী সাম্য (৫911) আনা! সম্ভব হবে ততই 
আইনের সার্থকতা বজায় থাকবে। 

উপসংহারে বলা যায়-_লাস্কি, হেববার প্রমুখ চিস্তাবিদ্র__রা্্রীয় ক্ষমতা এবং 
কর্তৃত্বের প্রকৃতিকে জনগণের স্বার্থরক্ষার মাঁপকাঠিতেই বিচার করেছেন । জনস্বার্থ 
রক্ষণ ছাড়া কর্তৃত্বের বা ক্ষমতার অস্তিত্ব কোন গণতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত নয়। 


২। লাষ্ট এহ ইহার ব্কার্ধীলী (State and its 
functions) : 

রাষ্ট্র হল সমাজের বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠান । বিভিন্নরকম আইনকান্নের 
মাধ্যমে রাষ্ট্র তার সদস্যদের ব্যবহারিক এবং সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। 
তবে ব্যক্তির প্রয়োজনের কোন শেষ নেই, সেজ্রন্ত ব্যক্তিকে তার আধ্যাত্মিক, 
শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক চাঁহিদ| মেটাবার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সদস্তপদ গ্রহণ 
করতে হয়। সমাজতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘের মত একটি সংঘ 
বলাই সমীচীন । তবে রাষ্ট্রের গুরুত্ব এখানেই যে, রাষ্ট্রকে যে বিশেষ ধরনের কার্য 
সম্পাদন করতে হয় অগ্ঠান্য সংঘের পক্ষে ত| কর! সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের হাতে চরম 
ক্ষমতা প্রয়োগের যে অধিকার রয়েছে অন্যান্য সংঘগুলির সে অধিকার নেই। 
নিজ আদেশ বলবৎ করার জন্য রাষ্ট্র আইনপ্রণয়ন করতে পারে এবং এখানেই 
রাষ্ট্রের বিশেষত্ব । 

রাষ্ট্রের কার্যাবলী ঠিক কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের 
মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যাঁয়। অনেকে মনে করেন রাষ্ট্র ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে 
যত কম হস্তক্ষেপ করবে ততই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল, আবার একদল মনে করেন 
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জনগণের সর্ববিধ ম্গলসাধন করার জন্য রাষ্ট্রের কার্ধই হল অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ 
করা। প্রথম অভিমতের সমর্থকবূন্দ হলেন ব্যক্তিস্বাত্্্যবাদী এবং পরবর্তী 
মতবাদীর! সমাজতন্ত্রবাদী নামে ৷ পরিচিত) ব্যক্তি্বাতহ্্যবাদীদের মতে 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনস্বার্থে সীমিত হওয়া উচিত। : তার কারণ তাঁদের মতে 
প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ভাল-মন্দ সম্পর্কে সচেতন, কাজেই প্রত্যেকে যদি নিজ 
নিজ উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধিত হবে । 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে তাই রাষ্ট্রের কোনরূপ বাঁধা সথষ্টি কর উচিত নয়। 
অনেক অর্থনীতিবিদ তাই মনে করেন যে, প্রতিযোগিতাই সমাজজীবনে উন্নতির 
উপায়। কাজেই ব্যক্তির অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনরূপ বাধাদাঁন কর! 
রাষ্ট্রের পক্ষে অনুচিত। তবে মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর, সেজন্য রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত 
মঙ্গলের জন্য কিছু কিছু কাজ করতে হয়। তাই রাষ্ট ব্যক্তির জীবনে যত কম হস্তক্ষেপ 
করে ততই জনগণের পক্ষে মঙ্গল | ব্যক্তিস্বাত্ত্যবাঁদীর। যেমত পোষণ করেন, 
সমাজতন্দ্বাদীর! তাঁর বিপরীত মত পোষণ করেন। তীদের মতে ব্যক্তির মঙ্গলের 
ভন্ত য| য| করা দরকার রাষ্টই সেগুলি করবে। তাঁদের বক্তব্য কেবলমাত্র আইন 
শৃঙ্খল! রক্ষ। করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হতে পারে না । তাদের মতে উৎপাদনের 
যন্তগ্ুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত, নতুবা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গরীব 
এবং ধনী লোকের মধ্যে বিরাট বৈষম্য দেখা দেবে এবং তা হবে সমগ্র সমাজ তথা 
রাষ্ট্রের মঙ্গলের পরিপন্থী । ত! ছাড়াও তার! মনে করেন, রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববিহীন অবাধ 
প্রতিযোগিতা চলা উচিত নয়, তাঁহলে একটি শ্রেণী বিশেষ স্থযোগ-স্থবিধ| লাভে 
সক্ষম হবে, যা অন্যান্য শ্রেণীর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। ব্যক্তিস্বতত্বাদী এবং 
সমীজতত্বাদীদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এ-কথ| ঠিক যে, 
ব$মানে অনেকেই উপলদ্ধি করেছেন যে, রাষ্ট্রের কার্ধীবলী সীমিত হওয়া! উচিত 
নয়। তবে রাষ্ট্রের কার্ধাবলীকে মুখ্যতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক শ্রেণীর 
কাজ যা রাষ্ট্রকে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য করতেই হয়। এই কাঁজগুলি অপরিহার্য 
(00415997591) কাজ বলে পরিচিত, যেমন-_বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে 
দেশকে রক্ষা! কর|। সেজন্য রাষ্ট্রকে নৌ বাহিনী, বিমান বাহিনী প্রভৃতি 
রাখতে হয়। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্ঘল! রক্ষাও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাঁজ। চুরি 
ডাঁকাঁতির হাত থেকে জনগণকে রক্ষ। করার জন্য রাষ্ট্রকে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতেই হয়। আইন শৃঙ্খলা! না থাকলে রাষ্ট্র হবস্‌ (7০০০১) কল্পিত প্রকৃতির 


রাজ্যে (Sate 0£ 2৪৮০) পরিণত হতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলি 


টি 
ছিপ উতর 
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কাজ রয়েছে যেগুলি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন (Discretionary)। এই কাজগুলি 
ছাড়াও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকে। তবে জনসাধারণের কল্যাণই যদি রাষ্ট্রের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এই কাঁজগুলির গুরুত্বও কম নয়। : যেমন, 
- স্কুল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার করা! এবং শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা 
করাও রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন কাঁজের অন্তর্গত । শ্রমিকের কাজের সময় নির্ধারণ করা 
এবং বেকার শ্রমিকদের নানাবিধ সাহায্য দান কর! রাষ্ট্রের কাজ। তাছাড়াও 
যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা এবং সেহেতু হাসপাতাল, চিকিৎসালয় স্থাপন করা ইত্যাদি । শিল্প 
ও বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করাও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। 
উইলোবী (7/1108//9)) এবং গেটেল (৫০৫1!) রাষ্ট্রের কার্ষাবলীকে 
একইভাবে অত্যাবশ্তক (55৪1) এবং ইচ্ছাধীন (optional) এই দুই- 
ভাগে বিভক্ত করেছেন। ইচ্ছাধীন কাঁজকে আবার সমাজতান্ত্রিক ($0cialisti০) 
এবং অসমাজতাস্ত্রিক (202-50০181150০) এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। 
অত্যাবশ্যক কার্যকলাপের স্বরূপ আগেই আলোচনা কর! হয়েছে, যে কার্ষগুলি - 
রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য । ইচ্ছাধীন অ-সমাভতান্ত্রিক কাজগুলি সম্পন্ন 
কর! হয় জননাধারণের মঙ্গলসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে কিন্ত ব্যক্তিগত মালিকানার 
পথে যাতে কোন অন্থৃবিধা না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন 
প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা» স্বাস্্যউন্নয়ন প্রভৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ॥ ইচ্ছাধীন 
সমাজতান্ত্রিক কাজের মধ্যে কৃষিকার্ধের উন্নতিসাধন, ব্যাঙ্কের প্রচলন, টেলিফোন, 
রেলপথ ইত্যাদি অস্তভূর্তি। 
বর্তমানে ধনতান্ত্রিক জনকল্যাঁণকামী রাষ্ট্রের (Welfare state) জন্য রাষ্ট্রের 
কার্ধাবলীও ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে । অগবার্ণ নিমকফ (02%7% 17717) তিন 
প্রকারের কাজের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে তিনটি তাগে ভাঁগ করেছেন । প্রথমতঃ, সামাজিক 
সেবামূলক রাষ্ট্র (The social-service state) | এর দ্বারা রাষ্ট্রে সেবামূলক 
কার্ধই বুঝায়, যেমন ব্যক্তির ন্যুনতম জীবনযাত্রার মান রক্ষা করা, বৃদ্ধ এবং 
বেকারদের সাহায্য দীন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিকে অর্থ নৈতিক 
সাহাধ্যদানে উৎসাহিত করাও এই কাজের অন্তভূক্তি। ভারতে সংবিধানের রাষ্ট্রের 
নিৰ্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles of State Policy) ছারা এই 
ধরণের সেবামূলক কার্ষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, 
উৎপাদনমূলক রাষ্ট্র (The Production State) এর দ্বার উৎপাঁদনব্যবস্থায় 
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রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বোঝায় । সমাভতান্ত্িক দেশগুলিতে উৎপাদন যন্তরগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক 
নিয়ন্তিত। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধাশয়ী রাষ্ট্র (The War State) অগবার্ণ এবং 
নিমকফের মতে বর্তমানে যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যই হল সামগ্রিক যুদ্ধ (1০:৫1 ar) । 
কাজেই যুদ্ধ পরিচালনা এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে শক্তি এবং 
সংহতির কেন্দ্রীকরণ করা৷ দরকাঁর। ফলে যুদ্ধ চলাকালীন জরুরী অবস্থায় 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আলাপ-আলোচনা, সংঘ প্রভৃতির কার্যাবলী রাষ্ট্রকতৃকি 
নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। 

সমাজবিদের! বিভিন্ন দৃষ্টকোণ থেকে রাষ্ট্রের সামাজিক কার্ধাবলী (Social 
{Unc০i০n5)-এর উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সমাজের এমন কতকগুলি কাজ 
আছে যেগুলির দায়িত্ব রাষ্ট্র ভিন্ন আর কারও পক্ষে গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। আবার 
এমন কতকগুলি কাজ আছে যেগুলির দায়িত্ব কোন রাষ্টরই গ্রহণ করতে পারে 
না। ম্যাকাইভার এবং পেজ (Maclver and Page) এলব কার্াবলীর 
শ্রেণীবিভাগ করেছেন। 

(১) যে কাজ রাষ্ট্রের পক্ষেই কর! সম্ভব ( Functions peculiar to the 
56) £ ব্যাপক আইন কানুন একমাত্র রাষ্টরই প্রণয়ন করতে পারে এবং সমাজের 
সকলকে স্থখ-স্তুবিধা ও সমান সুযোগ দেওয়া! একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। 
প্রত্যেকটি মানুষ যাতে সুজনীমূলক শক্তিকে প্রকাশ করার ভন্ত সুস্থ ও উপযুক্ত 
পরিবেশ খুঁজে পায় তার ব্যবস্থা করা৷ একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। সকলের 
পক্ষে বাধ্যতামূলক কতকগুলি কর্তব্য স্থির করাও রাষ্ট্রের কাজ। সুস্থ ও ভদ্র 
জীবন যাপনের জন্য সর্বনিয় মান রাষ্ট্রই নির্ধারণ করতে পারে রাষ্ট্রের অধীনস্থ 
অন্ঠান্য ক্ষমতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রেরইে আছে এবং 
রাষ্ট্রের মধ্যে যে অদংখ্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন বর্তমান, সেগুলিকে সংযোজিত 
করার বিরাট দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। ম্যাকাইভার 
এবং পেজ (Maclver and Page) বলেন, “সংক্ষেপে রাষ্ট্র হল, জনসাধারণের 
শৃঙ্খল! রক্ষার অছি ও অভিভাবক” তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, করাই রাষ্ট্রের 
একমাত্র কাজ নয়। কাউকে অতিরিক্ত স্থযোগ-্থবিধা দিয়ে ব| সকলকে সমান 
সুযোগ দান করে বা ছূর্বলকে শক্তিশালীর বশীভূত করেও শৃঙ্খলা বজায় রাখা 
যায়। কিন্ত ন্যায়ের ভিত্তিতেই লীমাজিক রীতিনীতিগুলি নির্ধারিত হওয়! 
গ্রয়োজন। যার যা প্রাপ্য তাকে ত! দেওয়াই হল ন্যায় (Jusi০)। কিন্ত 
কার কতটুকু প্রাপ্য তা স্থির করাও কঠিন ব্যাপার । কঠিন হলেও এ দায়িত্ব 
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° 
রাষ্ট্রই পালন করতে পারে, কারণ সমাজের সকল লোকের ওপর একমাত্র রাষ্ট্রেরই 
সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। যারা রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে এবং অপরের 
অধিকারে অযথ৷ হস্তক্ষেপ করে তাদের শাস্তিবিধান করা৷ রাষ্ট্রেরই কর্তব্য । 

(২) যে সকল কাজের জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত (Functions for which the 
State is well adapted): এমন কতকগুলি কাজ আছে যে কাজগুলি 
সম্পাদন করার পক্ষে অন্তান্ত সংগঠনের তুলনায় রাষ্টরই বেশী উপযুক্ত । প্রাকৃতিক 
সম্পদগুলিকে (Natura] resources) রক্ষ। কর! রাষ্ট্রেরই কাজ । অনেকে 
ব্যক্তিগত স্বার্থমিদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অযথ| অপচয় করে, সে-সব ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্তই প্রয়োজন। এই কারণেই রাষ্ট্রকে দেশের সাধারণ 
সম্পদ ও শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন-কাঙন্গন প্রণয়ন করতে হয়। 

ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমত| ও অনন্ত সম্ভাবনা! সপ্ত হয়ে আছে, তাকে আবিষ্কার 
করার ও পরিপূর্ণ সুযোগ দিয়ে বিকশিত করার যে সুমহান দীয়িত্ব, তা অন্য কোন 
বেসরকারী সংগঠনের ওপর সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এ 
প্রসঙ্গে একট| কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, শিক্ষানীতি ও শিক্ষ।- 
ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের মূল দায়িত্ব থাকবে শিক্ষাবিদ্দের হাতে। ম্যাঁকেঞ্জি 
(Mackenzie) বলেন, “রাষ্ট্রের কাজ হবে অভিনেতাদের অভিনয় করার জন্য 
উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে দেওয়া, অভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কর! নয়।” 
তা ছাড়! বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থ৷ কর!» শিল্পকলাকে উৎসাহ দান করা, 
রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নানারকম স্খ-স্থবিধার স্থবন্দোবস্ত কর|, জনকল্যাণ 
সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা, সমাজকে নীতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয় 
জানার সুযোগ দান করা প্রভৃতি নান! জনহিতকর কার্ধের দ্বারা সমাজকে উন্নত 
করা রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব । 

(৩) বে সকল কাজের পক্ষে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত (Functions for 
which the state is ill-adapted) 2 এমন অনেক ধরনের. কাজ আছে 
যেগুলি করতে রাষ্ট্র অন্থপযুক্ত এবং এ ধরনের কাজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে সহজ এবং স্থন্দরভাবে করা সম্ভব । রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সমগ্র সমাজের 
ওপর |. সমাজের ব্যাপক সমস্ত| সম্পর্কে উপায় নিধ্ধারণ করাই রাষ্ট্রের 
কাজ। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত আশা» আকাজ্, স্বার্থ, উদ্দেশ্য অনেক 
সময় এতই সীমিত যে, সেকারণে রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। 
বেদরকারী ক্ষুদ্র প্রত্ষ্ঠানগুলিই এমকল প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে । এ ছাড়! 
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আছে বৃহত্তর স্বার্থ যা মানুষকে একত্র করে। ধর্ম সম্পর্কীয় এবং সংস্কৃতি- 
সম্পৰ্কীয় স্বার্থও এর অন্ততুক্তি। 

(8) যেসব কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করতে অক্ষম (Functions which 
the state is incapable of performing): রাষ্ট্রের পক্ষে জনসাধারণের 
মতামত প্রকাশ করাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট হয়ত প্রকাশ্য 
ভাঁবে মতামত প্রকাশ করাকে বন্ধ করে দিতে পাঁরে কিন্তু এ হবে বলপ্ৰয়োগ 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 

ম্যাকাইভার এবং পেজ (Maclver 717 Pg) বলেন, “যে কোন মতামত 
সত্য বলে দাবী করে এবং এ দাবীর পক্ষে বলপ্রয়োগ হল একাস্তই অসঙ্গতিপূৰ্ণ।” 

রাষ্ট্রের পক্ষে মানুষের নীতিবোঁধকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। নীতিবোধ 
বাইরের জিনিস নয়, অন্তরের জিনিস, তাঁর ওপর রাষ্ট্রের কোন যথার্থ কর্তৃত্ব 
নেই। রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব নয়। 

সংক্ষেপে বল! যেতে পারে, মানুষের আচরণের যেগুলি অস্তর্গ দিক সেগুলি 
এবং মানুষের সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করা৷ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয় | 


৩। সমাজে সঙ্গ হিসেনে ব্রান্ত (State as an organ 
of society) £ 
রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের অন্যান সামাজিক প্রতিষ্ঠানের 
, সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কও খুব নিবিড়। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি থেকেই রাষ্ট্রের 
উদ্ধব। রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠন (Social organisation} একটি রূপ । রাষ্ট্র 
সমগ্র সমাজের সঙ্গে অভিন্ন নয়। রাষ্ট্র সামাজের একটি অঙ্গ বিশেষ । 
ব্যক্তি কোন ন! কোন রাষ্ট্রের নাগরিক । কিন্তু তা ছাড়াও মান্য কোন 
পরিবার, গীর্জ৷ ব| কোন সঙ্গের সভ্য । নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির ভূমিকা যাই 
হোক ন! কেন, সামাজিক জীব হিসেবে অন্যান্য ভূমিকার মতনই এটাও একট। 
ভূমিকা । সামাজিক জীব হিনেবে ব্যক্তি রাষ্ট্রের নাগরিকের থেকেও অধিক 
কিছু। অন্ত ব্যক্তির সঙ্গে যে আমর! সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হই, অনেক 
রকম সামাজিক কার্য সম্পাদন করি, সেটা রাষ্ট্রের নাগরিক ব| সভ্য হিসেবে নয়, 
সানাজিক জীব 'হিদেবেই করে থাকি। কাজেই রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বা 
সপ্্রদীয়ের গভীর সম্বন্ধ থাকলেও, দুটিকে অভিন্ন করে দেখা যুক্তিদঙ্গত নয়। থে 
কোন আধুনিক সংবিধান রাষ্ট্রের কার্ধাবশীর সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয় । যেমন, 
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কৌন রাষ্ট্র ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি পক্ষপাত আচরণ করতে পারে না । 
কাজেই রাষ্ট্র একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজ-জীবনের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ, 
কিন্তু কোনমতেই ' সমগ্র সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে অভিন্ন নয়। রাষ্ট্র সমাজের 
গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে, যদিও এই কার্যাবলীর সীমারেখা নির্দিষ্ট 
আছে। যেমন, পরিবার ঝ। গীর্জার কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করতে পাঁরে না । রাষ্ট্র 
ব্যক্তির সব প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত করতে পারে না, যদিও অন্যান্তি সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানের মতনই রাষ্টর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যদিও রাষ্ট্র সবরকম 
সামাজিক কার্ধ সম্পাদনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন নয়, তবু সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য । রাষ্ট্রের গুরুত্ব কতখানি বোধগম্য 
হবে, যখন আমরা দেখতে পাই যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত 
করে দেওয়া চলে না। রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ রাষ্ট্রের বিলুপ্তির কথা 
বলে। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থা কল্পনার বিষয়। 
বাস্তবে এই জাতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তণ আদৌ সম্ভব কিনা চিন্তার বিষয় । 
নৈরাজ্যবাদীরা'ও মনে করেন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে রহিত করে, সমাজের মধ্যে উদ্ধৃত 
স্বত্ঃক্ষু্ত সংগঠনগুলির দ্বারাই সমাজের অত্যাবশ্যক কার্ধগুলি সম্পাদন করা সম্ভব । 
কিন্ত অনেকে মনে করেন এ জাতীয় সমাজ ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সামাজিক জীব 
হিসেবে ব্যক্তি রাষ্ট্র ছাঁড়া চলতে পারে না । গিসবাট (01501) বলেন, “বদি 
কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য, যেমন নৈতিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয় আমোদ প্রমোদ 
সংক্রান্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য কিছু জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সঙ্ঘে সংগঠিত করা 
সম্ভব হত তাহলে আমরা রাষ্ট্র ছাড়াই একট! সমাজ পেতুম। তাহলে আমর! 
এমন একটা সমাজ পেতুম যেখানে ব্যক্তি বিচিত্র ধরনের স্বার্থের বা সমগ্রভাবে 
সব স্বার্থের জন্য সংগঠিত । কিন্তু এ জাতীয় সমাজ বা সংগঠন সম্ভব নয়।” 
কেননা এই জাতীয় সমাজের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন এক সর্বোচ্চ সংগঠনের 
যে সংগঠন সমাজস্থ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখ! দিলে তাঁদের কার্যাবলীর 
মধ্যে সংহতি সাধন ও সামগ্রস্ত বিধানে সমর্থ হয়, এবং তাদের মধ্যে নিয়ম ও 
শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে সমাজ জীবনের এঁক্য ও শাস্তি রক্ষা! করে। তাছাড়া 
এই সংগঠনকে হতে হবে “সর্বোচ্চ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যাপারে চূড়ান্ত সংগঠন 
এবং এই সংগঠন যেন সমাজের শাস্তি ও শৃঙ্খলার সংস্থাপনে তার প্রণীত 
আইনগুলিকে প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত উপায়ের অধিকারী হয়। কাজেই 

1. P.Gishert : Fundamentals 9০০6৫, P. 89. 


২৯২ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


রাষ্ট্র গুরুত্ব একারণেই, কেননা রাষ্ট্র হল সমাজের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংগঠন 
(The supreme regulating stucture of the community) | 

কতকগুলি কাজের পক্ষে রাষ্ট্র উপযুক্ত; কতকগুলি কাজের পক্ষে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত, 
কতকগুলি কাজ রাষ্ট্র সম্পাদন করতে অক্ষম । কাজেই সামাজিক জীবনের 
সব আশা, আকাঙ্জা, প্রত্যাশা রাষ্ট্র পূরণ করতে পারে? একথা বলা চলে না। 
কিন্ত আমরা দেখেছি যে, বিশেষ ধরনের কতকগুলি কাজ আছে যা কেবলমাত্র 
রাষ্ট্রের পক্ষেই কর! সম্ভব। রাষ্ট্রের পক্ষেই জটিল সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা” 
নিয়মানুবতিত| প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব, যেহেতু প্রয়োজনান্গদারে বলপ্রয়োগ করার 
অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রের আছে। ব্যাপক আইনকান্নন রাষ্টরই 
প্রণয়ন করতে পারে এবং সমাজের সকলকে স্থখ সুবিধা ও সমান সুযোগ দেওয়া 
একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব । সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে আত্মোপলন্ধির সুযোগ 
দেওয়। রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব । সমাজস্থ ব্যক্তির অধিকার ও বাধ্যতামূলক কর্তব্য 
নিরূপণ রাষ্টরই করতে পারে। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সংযোজিত করার 
দায়িত্ব রাষ্টরই গ্রহণ করতে পারে। সমাজের অন্তান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবনীর 
পরিসর ও ক্ষমতার সীমারেখ! নিরূপণ কর! রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। 

যে কোন সরল সমাজে সম্প্রদায়ের রীতিনীতিই শৃঙ্খল! রক্ষার ব্যাপারে 
কার্ধকর হতে পারে। কিন্তু যে কোন জটিল সমাজে রাষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোন 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমাজের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব নয় । কারণ যে কোন 
জটিল সমাজে শুধু ব্যক্তি যাতে ব্যক্তির অধিকারে হত্তক্ষেপ করতে না৷ পারে 
সেদিকেই লক্ষ্য রাখলে চলে না, গোষ্ঠী যাতে গোষ্ঠীর স্বার্থে হস্তক্ষেপ করতে না 
পারে তার দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। আর যে-কোন জটিল সমাজে এই 
সব গোষ্ঠী যে শুধু বিভিন্ন ধরনের, তা নয়, তাঁদের পরিমর ও ক্ষমতার দিক 
থেকেও তাদের বৈচিত্রের শেষ নেই। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এইসব গোষ্ঠীর 
মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ অরাজকতীর সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রের এই 
নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকে বেপরোয়| অরাজক স্ষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সমাজ 
জীবনের শৃঙ্খল! ও শান্তি বিপর্যন্ত করে তুলবে । আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রের প্রতিটি 
নাগরিক স্বাধীনভাবে তার বিচিত্র ধরনের ও বিশেষ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন 
করতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজজীবনে শৃঙ্খলা, এই শৃঙ্খলা একমাত্র 
রাষ্টুই বজায় রাখতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রতি পক্ষপাত 
আচরণের মাধ্যমে এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা! করতে পারে কিন্তু তাতে 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৯৩ 


শেষ পর্যন্ত আইন "শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না, সমীঁজজীবনে অশান্তি দেখা দেয়। যে 
কোন রাষ্ট্রকে তাঁর নাগরিকদের যার যতটুকু প্রাপ্য, সেইটুকু দেওয়া দরকার । 
অর্থাৎ ন্যাঁয়ের ভিত্তিতেই সামাজিক রীতিনীতিগুলি নির্ধারণ করা প্রয়োজন । 
এ কাজ রাষ্ট্র ছাড়া অন্ত কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর! সম্ভব নয়। 
যে-কোন সমাজে সমাজস্থ ব্যক্তিদের সম্পত্তিতে অধিকার থাকে । এই অধিকারের 
স্বরূপ নির্ধারণ করা ও সম্পত্তিতে অধিকার সংরক্ষিত করা, রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব । 
রাষ্ট্রের আইন অমান্যকারীদের রাষ্টই শাস্তি প্রদান করতে পারে, যে শাস্তি আইন 
অমান্তকারীরা মেনে নিতে বাধ্য হয়। সমাজের সব সভ্যদের ওপর ক্ষমতার 
অধিকারী রাষ্টই এবং সেহেতু সমাজের সভ্যদের সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা 
রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব । 

স্থতরাং দেখা যায় যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানরপে রাষ্ট্রের গুরুত্ব সমধিক । 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র সামাজের অঙ্গম্বরূপ । 


৪1 দলীস্ত্র ্যস্ছা এবং নিৰ্ল্বাভচন্ন (Party System and 
Election) : 


0) দলীয় ব্যবস্থ। (Party 5৪০%) : প্ৰতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থার 
জীবনশক্তিই হল “দলীয় বাবস্থা । যখন কিছু সংখাক রাষ্ট্রের নাগরিক, 
অর্থ নৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে একমত পোষণ করে এবং সেই মত 
প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধভাবে শাসনতীন্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের পথ অবলম্বন করে 
তখন নেই গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দল আখা! দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা 
দখলের মাধামে রাজনৈতিক মতামতকে বাস্তবে রপায়িত করাই হল রাজনৈতিক 
দলের উদ্দেশ্য । 

সামাজিক কারণে দল গঠন করা হয়। মানুষে মাুষে মতের বৈষমা 
লক্ষণীয় । সমাজে যেহেতু তাদের একত্রে বলবাঁস করতে হয় কাঁজেই রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে সমমতাবলম্বী ব্যক্তির। সংগঠিত হয় এবং তাঁদের মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 
করতে সচেষ্ট হয় । তাই ম্যাকাইভার (৭০]৮৫৮) বলেন যে, রাজনৈতিক দল 
হুল এরকম একটি সংগঠিত গোষ্ঠী যার! একটি মতে বিশ্বাপী এবং নেই মতান্তুসারে 
সরকার গঠনে প্রয়াঁণী হয় । লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) একই স্থরে বলেন যে, 
রাজনৈতিক দলগুলির উদেশ্য হল যুক্তির দ্বার| নিজদূলের অনুকূলে সমর্থন সংগ্রহ 
করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। দলীয় ব্যবস্থা উদ্ভাবনে বিভিন্ন সময়ে 


২৯৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিছ্া 


বিভিন্নরকম কারণ কার্য করে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ধর্মসং্রাস্ত সমস্যাই 
ইউরোপে রাজনৈতিক দল গঠনের ভিত্তি ছিল। আবার অর্থ নৈতিক বৈষম্যের 
ভিভিতেও রাজনৈতিক দলের অভ্যুখান ঘটে ৷ ধ্নতান্ত্িক দেশগুলিতে সাধারণতঃ 
অর্থ নৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের অত্যুখানের পরিচয় মেলে । 
রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ব্যাথা করার জন্য মনস্তাত্বিক এবং সমাজতীত্বিক কারণ 

দেখানো হয় ॥ মনস্তত্ববিদ ম্যাকডুগ্যাল (1/01998411) বলেন যে» অপরের সঙ্গে 
ছন্দে লিপ্ত হওয়া. মান্ধষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। প্রাচীনযুগে এই প্রবৃত্তি 
নানাবিধ শারীরিক শক্তির মাধ্যমে অত্মপ্রকাশ করত। কিন্তু সত্যসমাজে এই 
প্রবৃত্তি যুক্তিতর্ক, রাজনীতি প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়! বিভিন্ন 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বৈষম্য তাকে এইসব দল গঠনের কারণ রূপে নির্দেশ 
কর! হয়। সমপরিবেশেই দুইজন ব্যক্তির আঁচারে-ব্যবহারে, চিন্তাধার! প্রভৃতিতে 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যাঁয়। রক্ষণনীল (০০৪rv৭tiv৪) মনোভাবাম্পন্ন ব্যক্তিরও 
যেমন সাক্ষাৎ পাঁওয়। যায় আবার প্রগতিশীল (Pr০৪rৎ55iv০) ব্যক্তিও দৃষ্টিগোচর 
হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের এই চিন্তাধারায় প্রকাশ রাজনৈতিক দলে মূর্ত 
হয়ে ওঠে। 

তবে সব রাজনৈতিক গোীকেই রাজনৈতিক দলরূপে আখ্য| দেওয়া যায় 
ন|। ঘখন রাজনৈতিক দলের কয়েকজন ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ 
চরিতার্থ করার জন্য ক্ষুদ্র দল সবি করে অথব। নিতান্ত ক্ষুত্র দলীয় স্বার্থের দ্বার! 
চাঁলিত হয় সেই দলকে উপদ্বল (০92) বলে। 

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions of Political Parties) : 
রাজনৈতিক দলের স্দস্তরা নিজ নিজ দলীয় আদর্শ অনুযায়ী দলের রাজ- 
নৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্তা সম্পর্কে দলীয় 
নীতি ঠিক করে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সচেষ্ট হয়। দলীয় নীতি ও 
কর্মস্থচী নির্ধারিত হওয়ার পর সেগুলি সংবাদপত্র, সভামমিতি, আলোচনা ইত্যাদির 
মাধ্যমে তার! প্রচারে ব্রতী হয় এবং জনমত গঠনের জন্য সচেষ্ট হয়। নির্বাচনে 
প্রতিদন্দিত৷ করা রাজনৈতিক দলগুলির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ নির্বাচনের 
জয়পরাঁজয়ের ওপরেই দলীয় মতকে কার্যকরী করা নির্ভর করে। যে দল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয় সেই দল তাদের নীতি অনুযায়ী কার্য করতে 
চেষ্টা করে। কিন্তু যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় স্বভাবতঃই তার! 
বিরোধীদল হিসেবে কার্ধ করে। গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য 
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এবং এ বিষয়ে ব্রিটেনের রাণীর বিরোধীদল (Her Majesty’s opposition) 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | বিরোধীদল না৷ থাকলে ক্ষমতাসীন দলের (Party in 
Power) স্বৈরাঁচারী হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। বিরোধীদলের কাজ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলের ক্রটিবিচ্যুতি জনসমক্ষে তুলে ধর! এবং জনমতকে প্রভাবিত করা । 
ব্রিটেনে বিরোধী দলের কাজ কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন দলের সমালোচন| করাই 
নয়, দেশের অচলাবস্থায় সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করাও বিরোধীদলের 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 

প্ৰতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনম্বীকাধ। 
প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারণের সামনে নানাবিধ সমস্তাদি তুলে ধরে 
জনমাঁধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ধ,দ্ধ করে এবং জনমত গঠনের চেষ্টা, করে। 
জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করাও রাজনৈতিক দলের অগ্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন দলই আদর্শগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং তা 
বাস্তবে প্রয়োগের জন্যও প্রস্তুত থাকে । 

দলীয়ব্যবস্থ আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে যোগন্তত্র স্থাপনের 
সহায়ক, ফলে ক্ষমত। স্বতন্ত্রীকরণ নীতির (Separation ০6 Powers) কঠোরতা 
অনেক পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ে । আমেরিকা৷ যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে ক্ষমত৷ স্বতন্তরী- 
করণ নীতি শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, সেখানে দলীয় ব্যবস্থা আইনবিভাগ 
এবং শাসনবিভাগের মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপনে সহায়ক হয়েছে। 

(i) নির্বাচন 081০707) £ রাজনৈতিক দলের আলোচনায় প্রসঙ্গ- 
ক্রমেই নির্বাচনের প্রশ্ন এসে পড়ে । নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতা! দখলের জন্য 
রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিত| হয়। কাজেই নির্বাচন হল গণতন্ত্র 
সম্মত প্রতিযোগিত|। তবে সর্বদেশে নির্বাচনের পদ্ধতি একরূপ নয়। কোন 
কোন দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়, আবার কোন কোন 
দেশে পরোক্ষ গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রশ্ন হল, প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতি বলতে আমর! কি বুঝি? যে নির্বাচনের মাধ্যমে ভোট- 
দঁতীগণ সরাঁসরিভাবেই ভোট প্রদান করে প্রতিনিধি নির্বাচন করে সেই নির্বাচন 
পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ (91559) নির্বাচন আখ্য। দেওয়| হয়। কিন্তু যে নির্বাচনে 
ভোটদাতাগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে না» কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করে 
এবং পরে সেই নির্বাচকেরাই যখন প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন সেই নির্বাচনকে 
পরোক্ষ (007৫০0) নির্বাচন বলা হয়। কাজেই পরোক্ষ নির্বাচনে দু'বার 
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নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরোক্ষ- 
ভাবেই হয়। কিন্তু আইনসভার (Legiতlature) নিয় পরিষদের নির্বাচন প্রায় 
সকল দেশেই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। 

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই ছুই প্রকার নির্বাচনেরই কিছু কিছু সুবিধা এবং 
অন্থবিধা আছে, যা আলোচনা! করা৷ প্রয়োজন । 

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রধান সুবিধা হল যেহেতু জনসাধারণ নির্বাচনে সরাসরি 
অংশগ্রহণ করে, সেহেতু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের অনীহা দেখা যায় না। 
দেশের শাসনক্ষমত| যাঁদের ওপর অপিত তাদের নির্বাচনে অধিকার থাকায় 
জনসাধারণ এব্যপারে উৎসাহ বোধ করে। প্রার্থী এবং ভোটারদের মধ্যে আলাপ 
আলোচনার স্থযোগও বর্ধিত হয়। ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা 
(Political consciousness), রাজনীতিতে আগ্রহ এবং রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধির 
সম্ভাবন। থাকে । 


তবে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অস্থবিধাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। প্রত্যক্ষ 
নির্বাচনের গুরুত্ব নির্ভর করে ভোটারদের শিক্ষা বা অশিক্ষার হারের ওপর । 
যে দেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক সে দেশে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে 
অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে তাঁর প্রত্যুত্তরে 
রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা এই যুক্তি দেখান যে, নিতান্ত স্কুল এবং কলেজী শিক্ষার 
ওপর রাজনৈতিক সচেতনতা৷ বাঁড়া বা কম| নির্ভর করে ন|। শিক্ষিত লোকেরাই যে 
যথার্থ প্রার্থী নির্বাচন করতে সমর্থ হবে এমন কোন যুক্তি নেই। রাজনৈতিক 
সচেতনতা! বিভিন্ন পারিপাস্ত্িকতাঁর ওপর নির্ভর করে। 
পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধা হল যে, এই নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী 
নির্বাচনের স্থযোগ অনেক বেশী, কারণ কেবলমাত্র জনসাঁধাঁণের ওপরই যথার্থ 
প্রার্থীর নির্বাচন ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আইনসভার নির্বাচিত প্রার্থীদের, 
যার। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্িত করেন, রাজনৈতিক সচেতনত! সাধারণ ভোটারদের 
রাজনৈতিক সচেতনতার তুলনীয় অনেক বেশী। দ্বিতীয়তঃ বল! যায়, যেহেতু 
প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না, কাজেই ভোটারদের মধ্যে 
উত্তেজনা এবং অশান্তির বা দুর্নীতির সম্ভাবনা কম থাকে । তৃতীয়তঃ অনেকে 
মনে করেন, পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে অর্থব্যয়ও কম হয়। 
পরোক্ষ নির্বাচনের অস্থবিধা হল, প্রথমতঃ অনেকে মনে করেন, পরোক্ষ 
নির্বাচনে যেহেতু নির্বাচকের সংখ্যা কম কাজেই প্রার্থী নির্বাচনে নানাপ্রকার 
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দুর্নীতি প্রবেশ করে। দ্বিতীয়তঃ, এই নির্বাচনে নির্বাচকেরা দলীয় মনোবৃততি ছারা 
প্রণোদিত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলে নিতান্ত দলীয় স্বাৰ্থই অনেক 
সময় সাধারণ স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য লাভ করে । তৃতীয়ত” নির্বাচনে জনসাধারণের 
আগ্রহ বিশেষ থাকে না এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের উদাসীনতা লক্ষ্য করা 
যায়। চতুর্থতঃ, এই নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটদাতাদের দায়িত্ববোধ ঠিকমত থাকে 
না, যেহেতু তাদের পদ অস্থায়ী । পঞ্চমতঃ, প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ যদি 
অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে তাদের দ্বারা নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের যোগ্যত! সম্বন্ধেও প্রশ্ন দেখা দেবে। 

নির্বাচনের প্রশ্নে আমাদের আর একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন 
ত হল, সংখ্যালঘিষ্টের প্রতিনিধিত্ব সমস্তা । আইনসভায় যে দল সংখাগরিষ্ঠতা 
লাভে সমর্থ, সেই দলই আইনসভায় প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম । তবে অনেক 
রাষ্টরনৈতিক চিন্তাবিদ মনে করেন যে, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রীধান্ত 
স্বীকৃত, কিন্ত সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের যদি কোন স্থযোগ 
না থাকে তাহলে সেই শাসনব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা চলে 
না। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের (John Stuart Mill) মত রাষট্রবিজ্ঞানী মনে করেন 
যে, আইনসভায় সংখালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। কাৰ্যক্ষেত্রেও 
সংখ্যালঘুদের আঙ্ূপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োগপ্রণালী রপায়িত হয়েছে। 
এই গ্রণালীগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ভোট পদ্ধতি (Limited vote plan), স্তুগীকৃত 
ভোটদান পদ্ধতি (cumulative method) এবং আন্গপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি 
(Proportional Representation) উল্লেখযোগ্য । 

পর্ভগ্রীল ও স্পেনে সীমাবদ্ধ ভোটপদ্ধতি চালু ছিল। এই পদ্ধতির মাধ্যমে 
যদি কোন নির্বাচনকেন্দরে তিনটি আসন নির্দিষ্ট থাকে তাহলে ভোটার! দুজনের 
বেগী প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে না, ফলে সংখ্যালঘুদল একটি আসন লাভ 
করার স্থযোগ পায় । 

স্তুপীকৃত ভোটদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল, একটি নির্বাচন কেনে যতগুলি আসন 
থাকে ভোটিদাভাগণেরও ঠিক ততগুলিই ভোট থাকে। ভোটদাতারা ইচ্ছা করলে 
নিজ ভেটিগুলি ভাগ করে দিতে পারে অথবা একজনকে ও তার সব ভোটগুলি প্রদান 
করতে পারে। এর মাধ্যমে সংখলবুদূলের পক্ষেও কিছু আসন দখল করা সম্ভব হয়। 

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে 
সমগ্র দেশকে কয়েকটি নির্বাচন এলাকায় ভাগ করা হয়। সামান্য সংখ্যা 


২৯৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিগ্ধা 


গরিষ্ঠতাঁয় কোন প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে । ফলে কোন নির্বাচনকেন্দ্রে যদি 
তিনজন প্রার্থী থাকে তাহলে মাত্র ৩৪ জনের ভোটেও একজন প্রার্থী নির্বাচিত 
হওয়ার স্থযোগ পায়। জন ধুঁয়ার্ট মিল এই পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন । তিনি 
মন্তব্য করেন যে, একটি আদর্শ গণতন্ত্রে প্রত্যেকটি গোীরই আন্মপাঁতিকহারে 
নির্বাচিত হওয়। উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি 
থাকে, মেইরূপ সংখ্যালঘিষ্ঠ ভোটারদেরও সীমিত প্রতিনিধি থাক! বাঁঞ্নীয়। 
যদি তা না হয় ত| হলে মে-মরকাঁর সমতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয় না । তার 
ফলে একটি অংশ অন্য অংশের ওপর শাসনের কর্তৃত্ব আরোপ করে। 


ডে। প্রাপ্তবস্রক্ষেব্র ভোটাখিকাবর এবং ভ্াব্রত্ত 
সাম্য (Adult franchise and Equality in India) 2 


(i) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Adult franchi5€e) £ প্রতিনিধি- 
মূলক শাসনব্যবস্থায় (Representative Government) জনসাধারণ প্রত্যক্ষ 
ভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি প্রেরণ 
করে। ভোটদানের অধিকার সুস্থ নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তবে 
এ সম্বন্ধে অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন, অনেকের মতে ভোটদানের 
অধিকার সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়। উচিত নয়, তা কয়েকটি গুণাবলীর দ্বারা 
নির্মিত হওয়াই উচিত।  যেমন--ভোটদাঁতার যোগাতা নির্ধারক গুণাবলী 
হিসেবে অনেকে সম্পত্তির অধিকার, আবার কেউ কেউ শিক্ষাগত যোগ্যতাকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে গণত্ন্ত্রদন্মত নীতির সমর্থকদের মতে 
প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থাকাই উচিত। তাদের মতে ভোটের ক্ষেত্রে 
ভোটদাতীর কেবলমাত্র একটি মাত্রই যোগ্যতা থাকা উচিত, তাহল প্রাপ্তবয়স্ক 

হওয়া | তবে যার| নানাবিধ সমাজবিরোধী কাজে অভিযুক্ত ব| বিরুত মস্তিষ্ক 
তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হলেও ভোটাধিকারের প্রশ্ন ওঠে না। 

যে ভোটাধিকারে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ছাড়া অন্ত কোন গুণ বা৷ শর্তের প্রয়োজন 
হয় না, সেই ব্যবস্থাকে প্রাপ্তবয়স্ক অথবা সার্বজনীন (৪115৩7381) ভোটাধিকার 
বলে। 

যারা সার্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন করেন তীর নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি 
প্রদর্শন করেন। (১) গণতন্ত্র সম্বন্ধে আব্রাহাম লিংকন (Abraham Linclon) 
যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে গণতন্ত্রকে ‘জনগণের, জনগণের দ্বার৷ এবং জনগণের 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২৯৯ 


জন্য সরকার’ বলে অভিহিত করেছেন । তাই যদি হয় তাহলে জনগণের শাসন- 
বাবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের স্থযোগ থাকা উচিত। জনসাধারণই 
সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন । স্থতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর ইচ্ছাকে শাসন-ব্যবস্থায় স্থান 
দিতে হলে প্রত্যেকের ভোটাধিকার মেনে নেওয়| উচিত। (২) রাষ্ট্র যে কার্য 
করে তা সকলকেই প্রভাবিত করে এবং সকলের স্বার্থে তা করে থাকে। তা 
যদি হয় তাহলে শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সকলের 
সমান অধিকার থাকা উচিত। (৩) যদি কয়েকজনের মাত্র ভোটাধিকার থাকে 
এবং বৃহৎশ্রেণী যদি ত| থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে স্বভাবতঃই সমাজে বৈষম্য দেখা 
দেয় এবং ত| সকল ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করে। সেই মানসিক জটিলতার আঘাত 
রাষ্টরব্যবস্থাকেও দুর্বল করতে বাধ্য (৪) যদি একটি শ্রেণীর ভোটাধিকার থাকে 
তাহলে সেই শ্রেণী নিজ স্বার্থেই রাষ্ট্যন্থকে ব্যবহার করে, ফলে সকলের 
স্বার্থ রক্ষিত হয় না। (৫) সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত ন! হলে শাসকশ্রেণীর 
স্বৈরাচারী হওয়ার পথ স্থগম হয়, যা গণতন্্ববিরোধী । কিন্ত সার্বজনীন ভোটাধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের চাপের কাছে শাসকশ্রেণী নতি স্বীকার করতে বাধ্য থাকে । 
(৬) ভোটাধিকারের মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ে কারণ 
নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীর সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ 
হয় এবং নিজ ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তি সচেতন হয়। (৭) সরকার 
যদি একটি শ্রেণীর ভোটেই নির্বাচিত হয় তাহলে সকল শ্রেণীর কাছ থেকে 
আনুগত্য দাঁবি কর! সরকারের উচিত নয়। (৮) আইনের মধ্য দিয়েই সকলের 
ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। কিন্ত আইন প্রণয়ন করার পিছনে যদি সকলের সমর্থন না 
থাকে তাহলে ত কার্যকর করতেও অসুবিধা! হয়। 

সার্বজনীন ভোটাধিকার ধার! সমর্থন করেন না তাদের মধ্যে মিল (74111), 
মেইন (Maine), ম্যাকলে (Macaulay), স্টিফেন (Stephen) প্রমুখ 
রাজনীতিবিদদের নাম উল্লেখযোগ্য। তার! যুক্তি দেখান যে, ভোটাধিকার 
নাগরিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কাজেই এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
সার্বজনীনত থাক! উচিত নয়। প্রত্যেকেরই যদি ভোটদানের অধিকার থাকে 
তাহলে নির্বাচিত সরকার দুর্বল হয়, কারণ মূর্খ এবং নিবোধ ব্যক্তিদের দ্বারা! 
কখনও যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হয় না। তা ছাড়া অশিক্ষিত এবং নির্বোধ 
ব্যক্তিরা নিজ যুক্তি অপেক্ষা অপরের মতান্যায়ীই বেশী মাত্রায় পরিচালিত 
হয়। ফলে সামগ্রিক কল্যাণ অপেক্ষা দলগত স্বাৰ্থই চরিতার্থ হয়। তাই 


৩০০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


মিল (11!) বলেন, সার্বজনীন ভোটাধিকাঁরের আগে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা 
থাকা উচিত। 

এই মতকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না কারণ, যে দেশের অশিক্ষিত 
লোকের হার বেশী, সেদেশে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রহসন ছাড়া কিছুই 
নয়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়া ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতা 
আসে না। তবে এ মতকে ও পুরোপুরি গ্রহণ কর! যায় না। কারণ রাজনৈতিক 
সচেতনতা একমাত্র কলেজী শিক্ষার দ্বারাই গঠিত হয় না। শিক্ষিত লোকেরাও 
যে স্বার্থপরতাঁর মনোভাব নিয়ে ভোট প্রদান করে না তাঁও বলা চলে না। 
রাজনৈতিক দলের সংকটে এবং দলীয় সভ! সমিতির মাধ্যমে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতা স্থষ্টি হতে পারে। জীবনের অভিজ্ঞত| থেকে 
মানুষ সাধারণ জ্ঞান লাভ করে । সম্পত্তির অধিকারের বলে ভোটাধিকার স্বীকৃত 
হওয়া উচিত__এই যুক্তি ধারা দেখান তাঁদের যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ 
সম্পত্তির অধিকার যদি ভোটাধিকারের রক্ষা কবচ হয় তাহলে এই শ্রেণী এমন 
কোন প্রার্থীকে নির্বাচন করতে সম্মত হবে না যাঁর! সম্পত্তির অধিকারের বিরোধী । 
ফলে একটি শ্রেণীর স্বার্থ ই রক্ষিত হবে । 


সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রশ্নে স্্ীলোকদের ভোটাধিকাঁরের (Woman 
907788০) গ্রশ্নটিও এসে পড়ে । স্বীলোকদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে রাজনৈতিক 
চিন্তাবিদ্দের মধ্যে নানাবিধ মতপার্থক্য দেখা যায়। অনেক উন্নতিশীল দেশেও 
সত্রীলাকদের ভোটাধিকার ছিল ন1। যার! ্বীলৌকদের ভোটাধিকাঁরের বিরোধী 
তারা নিয়লিখিত যুক্তি প্রদর্শন করেন | (১) অনেকে বলেন, পারিবারিক কাজকর্ম 
কর! এবং শিশুর লালন-পালনই ক্্রীলোকদের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত | রাজ- 
নীতিতে তাদের সংক্রিম অংশ গ্রহণের স্থযোগ থাকা উচিত নগ্ন, তাহলে 
পারিবারিক জীবন বিদ্লিত হয় এবং নারীস্থলভ গুণাঁবলীও বিকাশ পায় না। 
(২) স্ব স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ীই সাধারণতঃ পরিচালিত হন। কাজেই ভোটের 
ক্ষেত্রে যদি নিজ মত অপেক্ষা অপরের মতই প্রাধান্য পায় তাহলে সে ভোটের 
কোন মূল্যই থাকে না। (৩) অনেকের মতে স্ত্রীজাতি যেহেতু শারীরিক ক্ষমতায় 
পুরুষ অপেক্ষ। দুর্বল কাজেই তাদের পুরুষদের ওপর নির্ভর করতে হয় | ফলে তাঁদের 
ভোটাধিকার থাকাও যুক্তিসঙ্গত নয় । (৪) অনেকে এই মত প্রদর্শন করেন যে, 
যুদ্ধে যোগদানের ক্ষমতার ভিত্তিতেই ভোটাধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত। মেয়েদের 
যেহেতু এ ক্ষমত| নেই কাজেই তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত কর! উচিত। 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩০১ 


কিন্ত স্বী-ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে ত! কোন 
মতেই গ্রহণযোগ্য নয় । শারীরিক ক্ষমতায় মেয়ের! পুরুষদের অপেক্ষা! 
দুর্বল হলেও মানসিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের অপেক্ষা কোন অংশেই 
কম নয়। কারণ সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে যে মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় মেয়েরা! 
প্রদান করে ত| উপেক্ষ। কর! সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয়তঃ» দূর্বলতাই যদি স্ত্রী ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যুক্তি হয় তাঁহলে একথা 
বলতে হয় যে, দুর্বলতার জন্যই তাদের নিজ অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া 
উচিত, নতুবা তারা সমাজের ছার] উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হতে পারে । 

(i) ভারতে ভোটাধিকারে সাম্য (Equality in respect of franchise 
০ 10i৭): ভারতীয় সংবিধানে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সমত! বা সার্বজনীনত৷ 
রক্ষার চে করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির 
একুশ বৎসর বয়স তারই লোকসভায় এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে 
ভোটাধিকার রয়েছে। তবে যাদের বসবাসের জায়গা নেই, যার! বিকৃত মস্তিফ 
এবং আইনবিরোরী কাজের জন্য অভিযুক্ত তেমন ব্যক্তিদের অবধ্য ভোটদানের 
অধিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের এই নীতিকে 
ভারতীয় গণতন্ত্রের উৎসধার! (Fountainspring of India’s democracy) 
বলা হয়েছে। কারণ, এর মাধ্যমে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক গুণাবলী 
যেমন-_সম্পত্তি, আয়, মর্ধাদা, খেতাব এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন প্রভৃতি 
বর্জন কর! হয়েছে। 

ভারতে সার্জনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে গণতাস্ত্রিক নীতিকে প্রতিষ্ঠ 
কর। হয়েছে । ১৯১৯ সালের ভারতীয় আইনে (Under the Government 
of India, Act 1919) ভারতীয় জনগণের মাত্র তিন শতাংশের ক্ষেত্রে ভোট 
দানের অধিকার স্বীকৃত ছিল। ১৯৩৫ সালের আইনে (Under the Act of 
1935) অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। শতকরা দশজনের ক্ষেত্রে এই অধিকার 
স্বীকৃত হয়। কিন্তু বমানে এই অধিকার সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে প্রাদেশিকত| (Provincialism) এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের 
কোন প্রাধান্ত দেওয়| হয়নি । ফলে যে-কোন ব্যক্তি ভারতের নাগরিক হিসেবেই 
ভোট প্রদান করে-_হিন্দুঃ মুসলমান অথব। খ্রীষ্টান বলে নয় । f 

তবে সাব্জনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও সার্বজনীন 
ভোটাধিকার যে সফল হয়েছে একথা বলা সমীচীন নয়। ভারত অতি দরিদ্র 


৩০২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


দেশ এবং এদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশই অশিক্ষিত। অভাবের জন্য 
দরিদ্র লোকেদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অর্থ নৈতিক প্রলোভনের শিকার হতে 
হয়। অশিক্ষিত শ্রেণী অনেক সময় ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এবং 
ভোটদানে অনেক ক্ষেত্রে বিরত থাকে । ভোটদানের অধিকার যে মৌলিক 
অধিকার এবং ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী তা অনেকেই মনে করে না । তবে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য এবং সভ| সমিতির মাধ্যমে 
রাজনৈতিক প্রচারের ফলে অশিক্ষিত জনগণের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতা 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে বলা যায়। 


অনুশীলনী 


১। ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের প্রকৃতি আলোচন কর (Discuss the Mare of power and 
authority) | 

২। বৰ্তমান জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের কাণাবনী আলোচনা কর (Discs thত 
functions of State in the modern welfare state) | 

৩। সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা কর (Discuss the role of 
the State as a social institution) | 

৪। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় বাবস্থ। এবং নির্বাচন সম্পর্কে মালোচনা কর (Discuss 
about the party system and election in the democratic state) | 

৫। প্ৰাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সম্পর্কে আলোচনা কর। এ প্রদঙ্গে ভারতে 
ভোটাধিকারে সাম্য রক্ষিত হয়েছে কিনা আলোচনা কর (Discuss about the adult 
franchise. Discuss in this context whether equality in India regarding 
adult franchise has been secured or not) | 


পঞ্চম অন্যান 
শিক্ষা 
(Education) 


১। শিক্ষা কুথাভিব্র সাপ্বান্মণ তাৎুপষ্ (The Genera! 
Significance of Education) 2 

ইংরেজী 8৫০৪ ০ শব্টি এসেছে ল্যাটিন Educare কথাটি থেকে, যাঁর 
অর্থ হল প্রতিপালন করা (19 bring up) এবং ed॥৫৫৮৫-এই ক্রিয়াপদটির 
সঙ্গে যুক্ত, যার অর্থ হল উৎপাদন করা (to bring forth) এই কারণে 
পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, কেবলমাত্র ছাত্রকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অর্জনে সহায়তা কর! নয়, বরং তাঁর মধ্যে সেই সব অভ্যাস এবং মনোভাবের ষ্টি 
করা যার সহায়তায় সে কৃতিত্বের সঙ্গে ভবিব্যৎ জীবনের সম্মুখীন হতে পারে এবং 
জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। প্লেটো (P!0t0)-র মতে শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হল ছাত্রের সামর্থ্য অন্যায়ী তার দেহ ও মনের সৌন্দর্য ও পূর্ণতাকে 
বিকশিত করে তোলা; ভিন্ন ভাষায়, সুস্থ শরীরে একটি স্বস্থ মনকে (৪ sound 
mind in a 5080. body) বিকশিত করে তোলা | প্লেটো! (1৫4০)-র মতে 
মনে জ্ঞানের সঞ্চার করাই শিক্ষার কাজ নয়, মনের মধ্যে সু যে গুণগুলি আছে 
তাঁর বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য । আ্যারিক্টটল (4ristotle)-এর 
মতে শিক্ষার অর্থ মানুষের বৃত্তিকে বিশেষ করে তার মনকে বিকশিত করে তোল! 
যাতে সে সত্য, শিব এবং সুন্দরের ধারণাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং 
এর মধ্যেই পূর্ণ স্থখ নিহিত।  হোঁয়াইটহেড (77%1/5/54) বলেন, “শিক্ষা, হল 
কি ভাবে জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হয় সেই কৌশল অর্জন করা।” 

হোঁয়াইটহেডের মতে শিক্ষা শৈশব থেকেই ছাত্রদের মনে আবিষ্কারের আনন্দের 
অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। অপ্রয়োজনীয় এবং নিঙ্ছিয় ধারণ! ছাত্রদের মনে 
অন্নপ্রবিষ্ট কর! উচিত নয়, কারণ তাহলে ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিগত জড়তা এসে 
যাবে। 

জন্‌ ডিউই (7০1 Dee))-এর মতে শিক্ষা হল একটা সামাজিক প্রক্রিয়া 
যা! ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোঁলে। তীর মতে শিক্ষার উদ্দেন্ত সমাজের 
স্বীকৃত আদর্শের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে ব্যক্তির কাকে নিয়ন্ত্রিত করা । শিক্ষার 
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ব্যাপারে পরিবেশের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের মধ্যে 
যদি কোন অবাঞ্ছিত বিষয়ের উপস্থিতি থাকে তাহলে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে 
নির্মূল করতে হবে। শিক্ষাই ব্যক্তিকে সামাজিক দিক থেকে উপযুক্ত করে 
তোলে । ডিউই (92/০))-র শিক্ষা সম্পর্কীয় ধারণা গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
ওপর প্রতিষিত। 

ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) তার ‘Outlines of Social Philosophy’ গ্রন্থে 
শিক্ষার তীৎপর্ধকে দুদ্িক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে শিক্ষাকে ব্যাপক 
অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে ছু'ভাবে নেওয়া যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা 
হল এমন একটা! প্রক্রিয়া যা আমাদের সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে এবং 
জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সহায়ত করে। 
তিনি বলেন, «এই অর্থে এটি হল সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত 
বিকশিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ও যে বিশ্বে 
তাঁর! বসবাস করে তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে। ম্যাকেঞ্জি 
(Mackenzie) ব্যাপক অর্থে শিক্ষ। বলতে আত্মোপলন্ধিকেই বোঝাচ্ছেন। 
আত্মোপলব্ধির (9616 792118107) অর্থ হল মান্সষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত 
করা । হোঁয়াইটহেড (77/11/5154) বলেন, “শিক্ষার একটিমাত্র বিষয় আছে 
এবং তাহল সর্বতৌভাবে প্রকাশিত জীবন | যে-কোন মানুষ অনেক সদ্য 
গুণের অধিকারী হতে পারে, কিন্ত সব গুণগুলিই যে স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট 
হয় তা নয়; অনেক গুণ থাকে সুপ্ত হয়ে। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারাই মানুষের 
এই সুপ্ত গুণকে বিকশিত কর! সম্ভব এবং তাঁরই ফলে মান্ষ নিজের অস্তনিহিত 
মহৎ ও বৃহৎ সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারে । মানুষের আত্মোপলন্ধি তখনই 
আসে যখন তার জীবনে জ্ঞান, ইচ্ছ। ও অন্ৃভৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্ত ঘটে । 

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্য। করতে গিয়ে ম্যাকেডি (Mackenzie) 
বলেন, “সংকীর্ণ অর্থে একে মনে করা যেতে পারে_-আমাঁদের ক্ষমতাকে 
বিকশিত এবং অন্শীলন করার জন্য সচেতনভাবে পরিচালিত যে কোন 
প্রচেষ্টা |” 

ম্যাকেঞ্জি (Macken2ie)-র মতে ব্যাপক অর্থে যে শিক্ষার কথা বল! হয়েছে 
সে শিক্ষার অধিকাংশই মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে লাভ করে। জীবনের বিভিন্ন 
সমস্তা, প্রকৃতির প্রভাব ও প্রেরণা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, জীবনের স্থযোগ 
ও সাফল্য এবং ব্যর্থতা! ও দুর্ভোগ থেকে মানুষ এই শিক্ষা লাভ করে। সংকীর্ণ 
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অর্থে যে শিক্ষ। সে শিক্ষা মানুষ সচেতনভাবেই গ্রহণ করে। একেই বোঝাতে 
গিয়ে ডিউই (D৫) “ইচ্ছামূলক শিক্ষা! - (Intentional Education) কথাটি 
ব্যবহার করেছেন। সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায়. যখন 
রাষ্ট্র, পরিবার বা অন্য কোন কতৃপক্ষ কোন একটি সংগঠনের বা! ব্যবস্থার মাধ্যমে 
কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সাধনের জন্য তরুণদের ক্ষমতাকে বিকশিত করার ব্যবস্থা 
করে। সমাজবিদ্যায় “শিক্ষা” কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ না৷ করে সংকীর্ণ 
অর্থে ই ব্যবহার করা হবে। “শিক্ষা” কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে এর 
সামাজিক তাত্পর্যটুকু অতি সহজেই পরিস্ছ্ুট হয়ে 'ওঠে। প্রথমে শিশুর দায়িত্ব 
ন্যস্ত থাকে পরিবারের ওপর । তাঁরপর ধীরে ধীরে সে দায়িত্ব এসে পড়ে স্কুল ও 
কলেজের ওপর । 

২। শিক্ষক্-নাধ্যন্মে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিতে 
অর্বিটিভকব্পণ (Induction in the learner's culture through 
Education) 2 

শিক্ষ। শিক্ষার্থীকে তার নিজন্ব সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিত করে। এই বিষয়টির 
তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করতে হলে “শিক্ষা” ও ‘সংস্কৃতির’ অর্থ স্পষ্টভাবে 
বুঝে নেওয়া দরকার । 

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে শিক্ষার একট! ব্যাপক এবং একট! সংকীর্ণ অর্থ 
আছে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষ! হল একটা সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বার! ব্যক্তির . 
ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং যাঁর দ্বার! ব্যক্তি তাঁর পারস্পরিক সম্পর্ককে ও যে 
বিশ্বে সে বসবাস করে তাঁর সঙ্গে তার সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে। সংকীর্ণ 
অর্থে শিক্ষ। হল ব্যক্তির ক্ষমতাকে বিকশিত এবং অনুশীলন করার জন্য সচেতন- 
ভাবে পরিচালিত যে-কোন প্রচেষ্টা । ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে ব্যক্তির জীবনের 
অসংখ্য অভিজ্ঞতাকে বোঝায়। ব্যক্তির প্রতিটি অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিকে শিক্ষা 
দান করে এবং তার জ্ঞানের ভাগারকে সমৃদ্ধ করে তোলে । এই সব অভিজ্ঞতা 
ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে এবং তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশকে বুঝে নিতে সহায়তা করে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা! কোন সচেতনভাবে 
পরিচালিত প্রচেষ্টা নয়। এই শিক্ষার উপযোগিতা থাকলেও, সচেতনভাবে এই 
শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে নানা অস্থবিধার স্থষ্টি হয়। 

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষ। হল কোন কতৃপক্ষের দ্বারা, সচেতনভাবে পরিচালিত 
প্রচেষ্ট বিশেষ, যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যক্তির অসংখ্য সুপ্ত গুণাবলী বা সম্ভাবনাকে 
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বাস্তবায়িত করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য লাভে তাঁকে সমর্থ করে। 
বর্তমান আলোচনায় শিক্ষাকে আমরা সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করব। 

‘সংস্কৃতি’ শবটিরও ক্ষুদ্রতর এবং ব্যাঁপকতর দুটি অর্থ আছে। ক্ষুদ্রতর অর্থে 
সংস্কৃতি বলতে আমরা! বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ। ব্যাপকতর 
অর্থে জীবনের সব দিকগুলিই সংস্কৃতির অন্তভূক্তি। জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নৈতিকতা? 
রীতিনীতি, ভাঁষা, মূল্যবোধ, মানুষের অজিত বিভিন্ন অভ্যাস সবই সংস্কৃতির 
অস্তরুক্ত। বৰ্তমান আলোচনায় আমর! সংস্কৃতি শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ 
করব। 

শিক্ষা ব্যক্তিকে তাঁর সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিত করে। শিক্ষার একটা লক্ষ্যই 
হল ব্যক্তিকে তার সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করান যাতে সমাজের সঙ্গে 
ব্যক্তির সার্থক উপযোজন সম্ভব হয়। অনেক শিক্ষাবিদ্‌ শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতিতে 
অধিঠিত করাঁকেই শিক্ষার লক্ষ্য মনে করেন। অবশ্য সংস্কৃতি বলতে তাঁরা 
বোঝেন শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নতি। তাঁদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির রুচি 
এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ণন সাধন করা । কিন্ত এ হল শিক্ষার লক্ষ্যকে খুব সংকীর্ণ 
অর্থে গ্রহণ কর] । 

আসলে সংস্কৃতি শব্দটিকে যে অর্থেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, শিক্ষার 
সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে। যদি সংস্কৃতি বলতে আঁচাঁর ব্যবহার ও রুচির 
উৎকর্ষ বোঝায়, বুদ্ধি ও চরিত্রের বিকাশ বোঝায়, সাধারণভাবে মনের বিকাঁশ- 
সাধন বোঝায় তাহলেও শিক্ষ! শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতির এই দিকটির সঙ্গে পরিচিত 
করিয়ে দেয়। শিক্ষ! শিক্ষার্থীর মন ও চরিত্রের বিকাঁশসাধন করে, তাঁকে সুন্দর 
আচরণ ও উন্নত রুচি অনুশীলনে সহায়তা করে। নিঃসন্দেহে শিক্ষার লক্ষ্য 
শিক্ষার্থীর মধ্যে মাজিত রুচি, আঁচরণ ও অভ্যাসের উৎকর্ষ নিয়ে আসা | তবে 
শিক্ষা শিক্ষার্থীকে মমীজন্থ যান্ষের অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়, 
সমাজের রীতিনীতি, আঁচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, কলা, নিয়ম ও সংস্কারের সঙ্গে 
পরিচিত করায় । শিক্ষা ব্যক্তির নীতিবোঁধকে উন্নত করে, মানগষের আচরণের 
সঠিক মূল্যায়নে তাকে প্রবুদ্ধ করে । 

শিক্ষা পাঁথিব বস্তর উৎপাদন সম্পর্কে যেমন শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি করে, 
তেমনি উৎকর্ষমূলক প্রয়োজন সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলে। 
শিক্ষার্থীকে তার চারপাশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহারের বৈচিত্র্য, প্রচলিত 
প্রথা, অনুষ্ঠান সম্পর্কে কৌতুহলী করে তোলে, তাদের সঠিক স্বরূপ বুঝে নিতে 


শিক্ষা ৩০৭ 


ও তাদের মূল্যায়ন করতে উদ্ধদ্ধ করে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, কলা, 
সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তভূক্ত। শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে এইসব বিষয়গুলির সঙ্গে 
যথাযথভাবে পরিচিত হবার সুযোগ দেয়। সমাজের সভ্যরা বংশপরম্পরা় 
যেসব আচার, প্রথ| ও অনুষ্ঠান উত্তরাধিকার স্থত্রে লাভ করে সেগুলির সঙ্গে 
শিক্ষাই শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেয়। সংস্কৃতি সম্পর্কে ডিউই (Dewey) 
বলেন, ‘এ হল ধারণ। ও কলার মৃল্যাবধারণ এবং মানবীয় অনুরাগ জাগ্রত করার 
জন্য অনুশীলন, | নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে এই 
মূল্যাবধারণে সমর্থ করে এবং তার মধ্যে মানবীয় অনুরাগ জাগ্রত করে। 
হোঁয়াইটহেড (77/71/2772) বলেন, “সংস্কৃতি হল চিন্তার ক্রিয়াধীলত| এবং 
সৌন্দর্য ও মানবীয় অনুভূতিতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমত| |” হোঁয়াইটহেড 
সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপরিউক্ত উক্তিতে প্রকাশ হয়ত করতে পারেননি । 
কিন্তু শিক্ষ| যখন শিক্ষার্থীকে তার সংস্কৃতিতে অধিষ্ঠিত করে তখন শিক্ষ! শিক্ষার্থীর 
মধ্যে চিন্তার ক্রিয়াশীলত| আনয়ন করে এবং সৌন্দর্য ও মানবীয় অনুভূতিতে 
যাতে শিক্ষার্থী সাড়া দিতে পারে তার জন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলে । 


৩। শিক্ষা শু লাঙমাজিকীকি বল (Education and 
Socialisation) : : 

ইংরেজী Education শব্দ ল্যাটিন edU০ee শব্দ থেকে উদ্ভূত | ‘educere’ 
কথার অর্থ হচ্ছে কোন কৌশল আয়ত্ত কর! বা তথ্য সংগ্রহ করা । আদিমকাঁলে 
মান্য জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য যে তথ্য আহরণ করত তাকেই বল! হত 
শিক্ষা। শিক্ষার এই প্রাচীন ব্যাখ্যাকে বর্তমানে সাধারণ অর্থে শিক্ষার যথার্থ 
শ্বরূপ্‌ বলে গণ্য কর! হয়। শিক্ষা বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে বিদ্যালয়ে বা 
অন্থান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থল্ধ জ্ঞান। অর্থাৎ মান্গষের যে অভিজ্ঞতা আমরা 
প্'ঁথিপত্রের সাহায্যে লাভ করি মে অভিজ্ঞতা ব| তথ্যই হচ্ছে শিক্ষা । এ অর্থে 
শিক্ষার দ্বারা আমর! শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোন সামাজিক বা অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্যের 
জন্য প্রস্তুত করে তুলি। বলা বাহুল্য, এ হুল শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ। এ শিক্ষা 
মানুষের জীবনের বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ । কিন্ত শিক্ষার স্বরূপ এই সংকীর্ণ অর্থের 
মধ্যে নিহিত নেই । শিক্ষা জীবনের সমপর্যীয়ভুক্ত ।. শিক্ষার পরিধি সমগ্র 
জীবনব্যাপী, শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত বা ব্যাপক অর্থ হল জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, 
, যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনে এবং নতুন আচরণের স্থাষ্ট করে। 


৩০৮ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তি বিশেষের বা জীবনের বিশেষ স্তরে সীমায়িত নয় ॥ 
প্রতিটি মানুষের জীবনে চলেছে শিক্ষার অন্তহীন বিরামহীন প্রক্রিয়া | ব্যাপক 
অর্থে শিক্ষা মানুষের জীবন বিকাশের সঙ্গে সমার্থক, পৃথিবীতে শিশু ভূমিষ্ট হবার 
পর থেকেই এই শিক্ষার শুরু, আর শেষ হয় মৃত্যুতে । 

যে অভিজ্ঞত৷ আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় সে অভিজ্ঞতাই 
শিক্ষ।। কিন্তু সে পরিবর্তন যেন নীতিশান্ত্র সম্মত হয়, মান্ষের জীবনে বাঞ্ছনীয় 
হয়, সামাজিক আদর্শ লাভের পক্ষে সহায়ক হয়। আসল কথা, ব্যক্তি ও 
সমাজের অস্তিত্ব অংরক্ষণই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তির ও সমাজের 
প্রগতিও শিক্ষার অন্যতম কাজ। ব্যক্তির আচরণকে বাক্তি ও সমাজের আদর্শ 
অন্নযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার প্রশ্নও এসে পড়ে । স্থতরাং এ দুয়ের অস্তিত্ব এবং 
অগ্রগতির প্রয়োজনে সমাজ স্বীকৃত আচরণকে গ্রহণ করাই শিক্ষা । 

সামাজিকীকরণ বলতে কি বোঝায় ? প্রতিটি সমাজেই কতকগুলি আচরণ 
ধারা আছে যেগুলি সমাজের দ্বারা অন্থযোদিত এবং যেগুলি সমাজের দ্বার 
অনুমোদিত নয়। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি অপরের সঙ্গে মিথক্ছিয়া 
(interaction)-র মধ্য দিয়ে তার' গোষ্ঠীর উপযোগী আচরণ ধার! এবং 
স্বীকৃত মূল্যগুলি শিক্ষা! করে, তাকেই সামাঁজিকীকরণ বলে । এর প্রধান লক্ষ্য 
হুল ব্যক্তি যাতে তার সমাজের সংস্কৃতিকে তার অঙ্গীভূত করে নিতে পারে তাঁতে 
সহায়তা করা। এইভাবে সংজ্ঞা দেওয়| হলে সামাজিকীকরণ শিশু এবং প্রাপ্ত 
বয়স্কের সবরকম সামাজিক শিখনের অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতা অ-বিধিবদ্ধ 
পরিস্থিতি যেমন, গৃহে বা পাড়াতে হোক বা বিধিবদ্ধ পরিস্থিতি যেমন, 
বিদ্যালয় বা সাম্প্রদায়িক সংগঠনেই  হোক।  সামাজিকীকরণ বলতে 
বোঝায় সেই প্রক্রিয়। যার মাধ্যমে শিশু তার সমাজের ব| গোষ্ঠীর কর্তব্য 
সম্পাদনকারী এবং সমাজের কার্ষে অংশগ্রহণকারী সভ্য হতে শিক্ষা করে। 
সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থ হল শিশুকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জগতে 
অন্ুপ্রবিষ্ট কর|। তাঁকে সমাজের এবং সমাজস্থ নানা ধরনের গোষ্ঠীর কাঁজকর্মে 
একজন অংশগ্রহণকারী সভ্যরূপে গড়ে তোলা এবং সমাজের আদর্শ ও মূলা গ্রহণে 
তাকে প্রবৃত্ত করা । বোগারডাস (৪০6৪075) সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেছেন” “এ হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বার! ব্যক্তি জনকল্যাঁণের জন্য একত্রে 
নির্ভরযোগ্য" আচরণ করতে শেখে এবং তা করতে গিয়ে সামাজিক আত্মনিয়ন্তরণ, 
সামাজিক দায়িত্ব এবং স্থসমগ্র ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করে ।৮ 


শিক্ষা ৩০৯ 


ব্যক্তির সামাঁজিকীকরণের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলি প্রক্রিয়। যুগপৎ 

ক্রিয়া করে। প্রধান প্রধান প্রক্রিয়াগুলি হল বাস্তবতাঁবোধের বিকাশ, নিজের 
সম্পর্কে ধারণার বিকাশঃ ভাষা আয়ত্তীকরণ, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শিক্ষা কর! 
এবং জীবনের বিভিন্ন ভূমিকার জন্য প্রস্ততি । 
' সামাঁজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ কখনই 
আশ| করতে পারে না৷ যে সমাজের প্রতিটি সভ্যই নিজের থেকেই সমাজের 
অন্মমোদিত আচরণধাঁরা গ্রহণ করবে। সমাজের সভ্যরা যাতে সামাজিক মূল্য, 
সামাজিক আদর্শ, সামাজিক অভ্যাসগুলি শিক্ষা করতে পারে তাঁর জন্য প্রতিটি 
সমাজকে তার শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি সভ্যকে তার নির্দিষ্ট 
ভূমিক পালন করার জন্য শিক্ষাদান করতে হবে। যদি সমাজে তরুণদের 
সামাজিকীকরণ তাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে 
তাদের যথার্থ পরিচয় ঘটে না। সমাজ তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ 
কাজটি সম্পাদন করে। সমাজে বিধিবদ্ধ শিক্ষ! ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সভ্যদের 
সমাজ স্বীকৃত মূল্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হবার জন্য বাধ্য করা হয়। অপরিণত 
বয়স্বদের দুক্ষিয়তার মূলে রয়েছে তাদের সামাজিকীকরণের অভাব। আর 
শিক্ষার অভাব এই সামাজিকীকরণের অভাবের অন্যতম কারণ। বুদ্ধিগত কারণে 
যে সব কিশোর কিশোরীর দুক্ষিয় হয়ে পড়ে সেগুলি নিবারণ করতে হলে শিশুর 
উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন । 

এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের 
ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিবারের মধ্য দিয়ে শিশুর যে সামাজিকীকরণ 
শুরু হয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। 'গোঁঠী 
সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে বিগ্যাঁলয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানগুলি শিশুকে 
শিক্ষা দিয়ে থাকে । 

একট! আদর্শ সমাজ তখনই গড়ে উঠতে পারে যখন প্রতিটি ব্যক্তি তার 
আঁচরণকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে । সমাজ জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিরই 
উচিত অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া । কিন্তু যেব্যক্তি বিচার- 
বুদ্ধির দ্বারা নিজের আবেগ, প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে তার 
পক্ষে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা খুবই স্বাভাবিক । ব্যক্তি যদি অধিকার 
এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন না| থাকে তাহলে সমাঁজ-জীবনের শাস্তি ও এঁক্য 
বিশেষভাবে ব্যাহত হবে । সমাজে প্রতিটি সত্যের যথাযথ সামাঁজিকীকরণ হলে 
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এই সমস্তা দেখা দেয় না। ব্যক্তি নিজ অধিকার এবং অপরের প্রতি কর্তব্য 
সম্পর্কে সচেতন হয়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষিত 
করে তোলা যাতে সে তার আচরণ বুদ্ধির দারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং সমাজ 
জীবনের শাস্তি ও এঁক্য বজায় রাখতে পারে। 

ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজজীবনে তার অবস্থান অনুযায়ী 
সমাজের ছারা নির্দেশিত কতকগুলি কর্তব্য সম্পন্ন করতে হয়। ব্যক্তির মধ্যে 
দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতন! থাকলেই ব্যক্তি এই কর্তব্যগুলি স্থচারুরপে সম্পন্ন 
করতে পারে। শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তির মনে এই দায়িত্ববোধ ও সামাজিক 
চেতনা স্ষ্টি কর| যেতে পারে । যে সমাজের সভ্যদের সামাঁজিকীকরণ যথাযথ 
সাধিত হয় সেই সমাজই যথাৰ্থ প্রগতিশীল, শিক্ষার দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। 
বিভিন্ন শিক্ষা, প্রতিষ্ঠান নানাভাবে মান্সযকে শিক্ষাদান করে মাভযের 
নামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তোলে। বিভিন্ন শিক্ষ| প্রতিষ্ঠান 
শিশুদের সামাজিক মূল্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে, সমাজের আদর্শের দিকে লক্ষ্য 
রেখে ক্রিয়। করতে, সামাজিক দক্ষতা অর্জন করতে শিক্ষা দেয়। 

সামাঁজিকীকরণ হল গোষ্ঠীর প্রচলিত সংস্কৃতির সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়া | শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে তার সমাজের বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতির 
পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাতে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সার্থক উপযোজন সম্ভব হয়। 
প্রত্যেক সংস্কতিরই রয়েছে তার নিজস্ব মূল্য ও মূল্যের সংহতি (its values 
and value system) প্রত্যেক সমাজেই মানুষ বাঞ্ছিত ও অবাঞ্চিত, অভিপ্রেত 
ও অনভিপ্রেত, ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তির 
দৃষ্টি সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকর্ষণ করা হয়। 

অবশ্য সামাজিকীকরণের লক্ষ্য পুরোপুরি লাভ কর! সম্ভব নয়। যদি কোন 
সমাজ তার সভ্যদের মামাজিকীকরণকে সম্পূর্ণ করতে পারে তাহলে সমাজে 
দুক্ধিয়ত| ও অপরাধের অবসান ঘটে, একথ| সত্য, কিন্তু যে কারণে সামাঁজিকী- 
করণের ক্ষেত্রে শিক্ষার মূল্য হ্রাস পায় না। একথা সত্য যে কোন সমাজেই 
ব্যক্তির পক্ষে-সমাজ স্বীকৃত সব আচরণ শিক্ষা করা ও সব অনুমোদিত মূল্যের 
সমাদর করা সম্ভব নয়, কিন্তু যতটুকু সম্ভব তা সার্থকভাবে সিদ্ধ হতে পারে শিক্ষার 
দ্বারাই । 

কাজেই শিক্ষা প্রক্রিয়া ও পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা যে সামাজিকীকরণ 
প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তুলতে পারে তা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। 


শিক্ষা ৩৯১ 


৪1. শিক্ষা এবং নৈপুণ্য অৰ্জন্ন (Education and 
Learning of skils) 2 

কর্মনৈপুণ্য বা! কর্মদক্ষতা বলতে কি বোঝায়? সাধারণতঃ কোন কার্ষ 
সম্পাদনে কুশলতাই হল কর্মনেপুণ্য বা কর্মদক্ষতা । যে কোন কাজ করতে গিয়ে 
আমাদের আন্রক্রমিকভাবে কতকগুলি আচরণ ব প্রতিক্রিয়া করতে হয়। যখন 
স্থংবদ্ধ কতকগুলি আন্গুক্রমিক প্রতিক্রিয়া! বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পন্ন করার পারদগিতা 
শিখনের মাধ্যমে আমর! অর্জন করি তখনই আমাদের কর্মদক্ষত| প্রকাশ পায় । 
যেমন, নিপুণতার ব| দক্ষতার সঙ্গে পিয়ানে। বাজান, গাড়ি চালান, উড়োজাহাজ 
চালান, কবিতা আবৃত্তি করা, ফুটবল খেলা! প্রভৃতি। কোন কাজে নিপুণত]| বা 
দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য হল সেই কাজটি নিভূলিভাবে ও স্বাচ্ছন্যের সঙ্গে সম্পাদন 
করা । মোটর গাড়ি চালনা করতে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তির পদে পদে ভুল হয় 
তাহলে সেই ব্যক্তি গাড়ি চালনায় দক্ষত| অর্জন করেছে একথ! আমর! বলি না । 

কোন কোন দক্ষতা হল সংবেদন-ক্রিয়াজনিত (sensori motor) প্রক্রিয়া 
বা প্রত্যক্ষজ-ক্রিয়াজনিত (perceptual 27০০7) প্রক্রিয়।। পড়া, লেখা, 
গান-বাজনা» ভাষা আয়ত্তীকরণ ( বাচনিক ), অঙ্কন এবং সাধারণ শিল্পকলা (8115 
in general) এই ধরণের প্রক্রিয়ার উদাহরণ । কেউ কেউ সংবেদন ক্রিয়াজনিত 
নৈপুণ্য ও বাচনিক (ver৮!) নৈপুণ্যের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন । 
কবিত। আবৃত্তি কর! তীদের মতে বাচনিক নৈপুণ্যের উদাহরণ । কিন্তু এক্ষেত্রেও 
সংবেদন ক্রিয়াজনিত প্রক্রিয়া বর্তমান। কাজেই সংবেদন ক্রিয়াজনিত নৈপুণ্য 
ও বাচনিক নৈপুণ্যের মধ্যে স্থম্পষ্ট পার্থক্য কর! খুবই কঠিন। 

নৈপুণ্য অর্জনের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । নৈপুণ্য বা দক্ষতা 
অর্জনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আচরণ ব! প্রতিক্রিয়ার আনুক্রমিক সংগঠন (serial 
01881159010) | অর্থাৎ কোন বিষয়ে দক্ষত| অর্জন করতে হলে আগক্রমিক 
শিখন (serial learning) প্রয়োজন ।  যেক্ষেত্রে আন্গক্রমিকভাবে বা 
ধারাবাহিকভাবে আচরণ বা প্রতিক্রিয়া কর! হয় সে ক্ষেত্রেই আম্গক্রমিক শিখন 
নামটি প্রয়োগ করা৷ হয়। এই আঙ্গক্রমিক শিখনের একটা সাধারণ উদাহরণ 
হল কবিতা আবৃত্তি করা | যেসব ক্ষেত্রে পেশী চালনার দক্ষতা (motor skill) 
প্রকাশ পায়, দে সব ক্ষেত্রেও আন্তক্রমিক শিখনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। 
ধারাবাহিকভাবে আচরণ বা. প্রতিক্রিয়া করার বিষয়টি শিক্ষার ওপর নির্ভর । 
একট! উদ্বাহরণের সাহায্যে আলোচ্য বিষয়টা! বুঝে নেওয়| যাক £ কোন ব্যক্তি 
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মোটর গাঁড়ি চালন| শিক্ষা করতে চাঁয়। এক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের জন্য তাঁকে 
আঙ্গক্রমিকভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব হবে যদি 
গাড়ির প্রতিটি অংশের কার্ষের যথাযথ জ্ঞান তাঁর থাকে । শিক্ষার মাধ্যমেই এই 
জ্ঞান তাঁর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব | 

নৈপুণ্য অর্জনের মৌলিক নীতিগুলির সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 
নৈপুণ্য অর্জনের একটি মৌলিক নীতি হুল নিভূলিভাবে কর্ম সম্পাদনের ওপর প্রথম 
থেকেই জোর দেওয়া | এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুশীলন 
করা । কিন্তু এই সঠিক পদ্ধতির জ্ঞান শিক্ষই মাধ্যমেই লব্ধ হতে পারে । যেখানে 
সঠিক পদ্ধতি জানা নেই সেক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন (trial and error) 
পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি আবিষাঁর করতে হবে। কিন্ত যেখানে সঠিক পদ্ধতি 
জান! আছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মজুত রয়েছে,সেখানে সঠিক পদ্ধতি অন্গসরণ 
করে শিখে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। শিক্ষার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগৃহীত 
হতে পারে। নৈপুণ্য অর্জনের আর একটি নীতি হল শিখনের বিষয়টিকে স্বাভাবিক 
অংশে ভাগ করে নিয়ে শিখতে হবে, খণ্ড খণ্ড অংশে নয়। এই জ্ঞানও শিক্ষার 
মাধ্যমে লব্ধ হতে হবে। 

নৈপুণ্য বা দক্ষত| অর্জনের সঙ্গে জ্ঞানের আস্তরিক সম্পর্ক রয়েছে । একথা ঠিক 
যে, উপযুক্ত জ্ঞান থাকলেই যে কেউ নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এমন 
কোন কথ৷ নেই, যদি সে অনুশীলন ন! করে। কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতেই 
অনুশীলন সম্ভব হয়। কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োগে যে কারিগর দক্ষতা বা নৈপুণ্য 
অর্জন করতে চায়, সেখানে যন্ত্রপাতির নিখুঁত জ্ঞান তাঁর দক্ষতা অর্জনে সহায়ক 
হয়। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই এই জ্ঞান সে লাভ করতে পারে। 
সাধারণতঃ, প্রয়োগমূলক বা! ব্যবহারিক বিজ্ঞান (Practical 5cien০e$)-গুলির 
প্রয়োগের যেমন একটি দিক আছে তেমনি তার একটা! তত্ত্বগত (theoretical) 
দিকও আছে। উভয়ের সম্পর্ক খুবই নিবিড় । যে ব্যক্তি অস্ত্রোপচারে দক্ষত৷ 
অর্জন করতে চান তার মানুষের শরীরের গঠন সম্পর্কে নিখুত জান থাকা 
দরকার । শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করতে পাঁরে। তাছাড়াও 
নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে নির্দেশদান (28180০৩)-এর একটা গূঢ় সম্পর্ক 
রয়েছে। নির্দেশক যেমন প্রয়োগ কোশল শিক্ষা দেবেন তেমনি শিখনের বিষয়টি 
সম্পর্কেও তাঁকে সাধারণভাবে শিক্ষা দেবেন, সুতরাং সেদিক থেকেও শিক্ষার 
সঙ্গে দক্ষতা বা নৈপুণ্যের নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। 


শিক্ষা ৩১৩ 
শিক্ষা সাধারণ (8506181) বা কারিগরী (e০০৭!) হতে পাঁরে। 
প্রত্যেক শিশ্ুরই £বিশেষ কোন একটি দিকে প্রবণতা থাকে এবং তার সামর্থ 
অনুযায়ী তাঁকে কোন এক বিশেষ ধরনের কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, 
যার দ্বার! ভবিশ্যৎ জীবনে সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। কারিগরী 
বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, যাঁর 
সহায়তায় সে দক্ষতার সঙ্গে বিশেষ কোন কাজ করতে সমর্থ হবে। যেমন, তাত 
বোনা বা কাঠের কাঁজ করা । কিন্তু এই দক্ষতা অর্জনের জন্য তার সাধারণ 
শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। 
যে কোন সমাজের প্রগতি নির্ভর করে তাঁর সভ্যদের নিজ নিজ কর্মে দক্ষতার 
ওপর। কিন্তু এই নৈপুণ্য বা দক্ষতা একদিকে যেমন অনুশীলন নির্ভর, অপর 
দিকে সাধারণ জ্ঞানের ওপর নির্ভর | সে কারণে সভ্য সমাজে কর্মীদের নৈপুণ্য 
ও দক্ষত| স্থষ্টির জন্য যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান কর্মীদের উপযুক্ত জ্ঞান দান করে, যে কর্মে তার! নিয়োজিত, সে সম্পর্কে 
উপযুক্ত শিক্ষ| দান করে সমাজে দক্ষ বা নিপুণ কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করে। 


ড। স্পিক্ষা-প্রতিষ্টানেল্ ভুচ্মিক (Role of Educational 
Institutions) 8 


শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের 
মধ্যে আমরা পার্থক্য করি। সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা (Education 
৭s 39018] Process) এবং সামাজিক সংহতি বা ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষা (Educa- 
tion as a social system) । আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, ব্যাপক অর্থে 
শিক্ষা মানুষের জীবনের বিকাশের সঙ্গে সমার্থক । পৃথিবীতে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার 
প্ররক্ষণ থেকেই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। কিন্তু এভাবে প্রতিটি ব্যক্তি শিক্ষা লাভ 
করলেও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কোন সমাজেই শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের ওপর 
ছেড়ে দেওয়। চলে না| তাই প্রতিটি সমাজে একটা সুসংহত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে 
তোলার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় যাতে ব্যক্তি সামাজিক মিথক্ষিয়ার 
(social interaction) মধ্য দিয়ে তাঁর গোষ্ঠীর স্বীকৃত আচরণ ও মূল্যগুলি 
শিক্ষা করতে পারে । সে কারণে প্রতিটি সভ্য সমাজেই এইশিক্ষ। প্রদানের জন্য 
বিভিন্ন ধরনের শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে 
প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চতর শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের কারিগরী 


৩১৪ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 
ঝা বৃত্তিমূলক শিক্ষ| প্রদান করা! হয় । কাজেই সমাজে এই শিক্ষা প্রতিষটাগুলির 
এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান । 

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ানগুলি এমন একটি 
শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন করে যারমাধ্যমে সমাজ তার সভ্যদের সামাজিকীকরণকে 
সার্থক করে তুলতে পারে । কোন সমাজই সামাজিকীকরণের স্থুকঠিন দায়িত্ব 
ব্যক্তি বিশেষের ওপর ছেড়ে দিতে পারে না। সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার 
জন্য প্রতিটি সমাজ সচেতনভাবে শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানগুলির মারফত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করে। 

যে কোন স্থদংগঠিত সমাজে শিক্ষ! দেওয়ার স্থমহান দায়িত্ব কতকগুলি শিক্ষ।- 
প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত কর! হয়। প্রশ্ন হল, এই সব শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা 
উদ্দেশ্য কি? এই সব শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ব| উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্দের 
মধ্যে মতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়। কেউ মনে করেন শিক্ষার্থীর জ্ঞান অর্জনে 
সহায়ত| করাই এই সব শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানের লক্ষ্য । কেউ বা মনে করেন সংস্কৃতি 
শিক্ষা দেওয়াই তাদের লক্ষ্য । সংস্কৃতি বলতে তার মনে করেন ব্যক্তিগত 
মানসিক উন্নতি। কেউ বা মনে করেন, সৎ চরিত্র গঠন শিক্ষা দেওয়া, 
আবার কেউ বা মনে করেন পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে সব কর্ম করার 
প্রয়োজন তার জন্য শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে পারে, এই 
সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেই দায়িত্ব পালন করে। কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে 
করেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ উত্তম নাগরিকতা! শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়| 
এবং ব্যক্তির সহজাত সামর্থ্যের আত্মপ্রকাশের স্থযোগ দেওয়। |  ডিউই (John 
Dewey)-র মতে সামাজিক কর্মকুশলত! শিক্ষ! দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য | 

জোয়াড ()9৫7)-এর মতে শিক্ষার একাধিক উদ্দেশ্য আছে-__(ক) ছেলে- 
মেয়েদের জীবিকা অর্জনের জন্য উপযুক্ত করে তোল|। (খ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
যাতে নাগরিক হিসেবে তার! কাজ করতে পারে তার জন্য তাঁদের উপযুক্ত করে 
তোল! এবং (গ) তাদের যে স্থপ্চশক্তি এবং বৃত্তি আছে তাকে বিকশিত করে 
সৎ জীবন যাপন করার জন্য তাদের সমর্থ করে তোল] । 

বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার লক্ষ্যকে কতখানি সিদ্ধ 
করতে পারে সে প্রশ্ন না তুলে একথা বল! যেতে পারে যে, মানুষের জীবনের 
যে বিভিন্ন দিকের বিকাশের কথ| ওপরে বল! হয়েছে, শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের 
মধ্যে এই সবকটিই অন্তভূক্ত হবে। বিশেষ কোন একটি দিক শিক্ষার লক্ষ্য 


শিক্ষা ৩১৫ 


হতে পারে না । শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ মানুষটিকে শিক্ষা দেওয়া! ব্যক্তির সমগ্র 
ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধন কর! । 

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হল_ প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা, মানুষের 
ূ্ব্যক্তিত্বকে বিকশিত কর! । প্রতিটি মানুষকে এমনভাবে শিক্ষাদান করতে হবে 
যাতে সে তার মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, ইচ্ছামূলক এবং সৌন্দর্য সম্পর্কীয় 
শক্তিগুলিকে বিকশিত করে নিজের বিশ্ব-মাঁনবত্ব উপলব্ধি করতে পারে । 

আধুনিক সভ্য সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার উপরিউক্ত মহৎ লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে শিক্ষাদান কার্ষে অগ্রসর হয়। শিক্ষাদান হল একটা গতিশীল 
প্রক্রিয়া । শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ছাত্রদের পুঁথিগত বিদ্যা! দান করা নয়। যে 
জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক 
উপযোগিতা নেই । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কখনই উদ্দেশ্য হবে না যুবকদের মনে 
কতকগুলি স্বীকৃত সত্য ও মূল্যের ধারণ! অন্প্রবিষ্ট করে দেওয়া | শিক্ষার্থীর 
সামর্থ্য, অনুরাগ, প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করাই 
হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কাজ। 

আমরা! এইবার বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 
কার্যাবলী পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করে সমাঁজ-জীবনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির 
ভূমিক! কি বুঝে নিতে সচেষ্ট হব । 

(ক) বিদ্যালয়ের কার্য (The functions of the School) 2 
বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ শিশুকে শিক্ষা দান করা, শিক্ষার প্রাথমিক সুরে 
তাকে পড়তে, লিখতে ও অঙ্ক কষতে শেখান এবং মাধ্যমিক স্তরে একট! নির্বাচিত 
পাঠ্যস্থচী অনুযায়ী তাকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষ। দেওয়া । কিন্তু এ ছাড়াও 
বিগ্ভালয়ের আরও গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে। বিদ্যালয়কে শিশুর চরিত্রগঠন ও 
ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব নিতে হয়। বিদ্যালয় শুধুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা 
দেবার প্রতিষ্ঠান নয়, সামাজিক শিক্ষাদানেরও একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান । 
বিদ্যালয়ের কাজ শিশুকে বৃহত্তর সমাজ জীবনের দীক্ষা দেওয়া । বিদ্যালয়ের 
একটা মিজন্ব পরিবেশ আছে এবং বিদ্যালয়ের কাজ শিশুকে এই পরিবেশের সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয়ের মাধ্যমেই বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে 
শিশুর পরিচয় ঘটে, বিদ্যালয়ের নৃতন পরিবেশে শিশুর মধ্যে “আমরা ভাব’ (we 
£e৫lin6) জাগ্রত হয়, শিশু শিক্ষা করে অপরের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করে 
কিভাবে কাজ করতে হয়। শিশুর শ্রেণীকক্ষ (01855 7০011), খেলার 
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মাঠ, এবং পাঠ্যক্থচী-বহিভূর্ত ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি এই ‘আমরা-ভাব’ জাগ্রত করার 
উপযুক্ত মাধ্যম | 

ডিউই (D2৮৫) বিদ্ালয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কার্ষের উল্লেখ করেছেন। 
প্রথমতঃ, সেই পরিবেশের স্থষ্টি করা যাঁর দ্বার! শিশুর মানসিক উন্নতি সাধিত 
হুয়। দ্বিতীয়তঃ, সেই বিষয়গুলি থেকে পরিবেশকে মুক্ত রাখা যার দ্বারা শিশুর 
মানসিক উন্নতি ব্যাহত হয় এবং তৃতীয়তঃ, একটি বৃহত্তর ও উচ্চতর পরিবেশের 
সৃষ্টি করা । 

ম্যাকেজি (M০ken2ie)-এর মতে শিশুর আত্মবিকাশের দায়িত্ব তাঁর 
'ওপর ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। যে জনজীবনের মাঝে সে বেড়ে উঠবে 
বিদ্যালয়ের কাজ তার পরিচয় করিয়ে দেওয়| | সে কারণে সমাজে যাঁদের সঙ্গে 
সে মিলেমিশে থাকে, তাঁদের ভাষা তাকে শিখতে হবে এবং এই ভাষার মধ্যেই 
নিহিত থাকবে সমাজের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, আশা ও আকাজ্ষা! | শিশুকে ধীরে 
ধীরে, ধাপে ধাপে এই শিক্ষা দিতে হবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার প্রয়োজন- 
গুলিও বিবেচনা করে দেখতে হবে | 

বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সমাজের এতিহোর মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে শুভ ও শ্রেয় 
তাঁর সঙ্গে শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া । ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে স্থন্দর 
ভাবগুলি তাদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। যে-সব নিয়ম-কানুন এই সব 
এীতিহাকে সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী করে তুলেছে সেই নিয়ম-কানুন সম্বন্ধেও তাদের 
জ্ঞান দেওয়া বিদ্যালয়ের কাজ । 

তারপর শিশুকে পরিচিত করে তুলতে হবে তার চারপাশের পরিবেশের 
সঙ্গে। প্রকৃতিকে জানতে শেখানোর মাধ্যমেই তাঁর মনকে বিকশিত করে 
তুলতে হবে। প্ররুতিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে শিশু চিন্তা করতে শিখবে | 
তাঁর থেকেই আসবে মানুষের জীবনকে জানার ইচ্ছা, তার থেকেই ইচ্ছে হবে 
মানুষের ইতিহাসকে জানতে। 

কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় করে লাভ নেই, যদি না তাকে কাজে লাগান হয়। 
সেজন্য জ্ঞানকে যাতে কাজে লাগান হয় সে বিষয়েও শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। 
শিশুর কল্পনা শক্তি, সজনী শক্তি ও মৌলিক চিন্তাশক্তিকে বিকশিত করে তুলতে 
হুবে। যে-কোন জিনিসের প্রয়োজনের দিক এবং তার সৌন্দর্যের দিক উভয় 
দিক সম্পর্কেই যাতে সে সচেতন হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । মানসিক 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক উন্নতির দিকেও বিদ্যালয়ের লক্ষ্য দিতে হবে। 


শিক্ষা ৩১৭ 


সে কারণে শিশুকে দিতে হবে খেলাধুলার স্থযোগ | শিশু যাতে নির্দোষ আমোদ 
প্রমোদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং সৎ অভ্যাস অনুশীলন করতে পারে 
বিদ্যালয়ের সে দিকেও নজর দিতে হবে; তাঁর ফলেই সে শিখবে কি করে, 
সমবেতভাবে কাজ করতে হয়। তারপর বালক বালিকা যখন সাবালক ও 
নাবালিকা হয়ে উঠবে তখন স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক সমস্তা, 
সম্পর্কে তাদের কিছু কিছু সুষ্পষ্ট জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন । 

বার্টরেও রাসেল (Bertrand £২%5911)-এর মতে বিদ্যালয়ের স্তরে শিশুদের. 
সেই বিষয়গুলিই শিক্ষা দেওয়া উচিত যেগুলি সকলের প্রয়োজন। শিক্ষার 
পরবর্তী স্তরে কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষ। প্রদান করা উচিত। শিক্ষা. 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বাধিক স্বাধীনতা থাঁক৷ প্রয়োজন; কেননা স্বাধীনতার 
সংকোচন শিশুদের মৌলিক চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং তাঁর বুদ্ধিত অন্থরাগের 
পথে বাধার স্ুষ্টি করে । ছাত্রদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের যদি কোন বিষয় পাঠ 
করার জন্য বাধ্য করা হয় তাহলে শিক্ষার প্রতিই তাদের বীতরাগ জনায় । 
রাসেল (Russell) তার ‘Education and Social Order’! গ্রন্থে বলেছেন 
যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিত৷ ছাত্রদের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য, সহযোগিতার পরিবেশের মধ্য থেকে যাতে ছাত্ররা কোন বিষয় 
সম্পর্কে নিভুল সিদ্ধান্তে আসতে পারে। 


স্থতরাং বিদ্যালয়ের দুটি প্রধান কার্য_একটি হল শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি কর!» 
বুদ্ধিকে উন্নত করা, তার দৃষ্টিকে ব্যাপক করা এবং আর একটি হল, তার 
সামাজিক কর্মকুশলতাকে উন্নত করা, তাঁকে সুনাগরিক হতে শিক্ষা দেওয়। 

(খ) কারিগরী শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান ব! বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য 
(Functions of Technical or Vocational Educational Institutions) £ 
ইতিপূর্বে শিশুর যে শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছি, সে শিক্ষা হল সাধারণ শিক্ষা 
(general education), যার সহায়তায় শিশু নিজেকে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের উপযুক্ত 
নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে পারবে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রত্যেক শিশুরই বিশেষ কোন 
একটি দিকে প্রবণত! থাকে এবং তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে কোন বিশেষ এক 
ধরনের কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যার দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে সে নিজেকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা হল সেই শিক্ষা 
যা কোন ব্যক্তি বা শিশুকে দেওয়া হয় যার সহায়তায় সে দক্ষতার সৃঙ্গে বিশেষ 


1. Bertrand Russell: Education and Social order, Page 32. 
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কোন কাজ করতে সমর্থ হবে। যেমন, তাঁত বোনা বা কাঠের কাজ করা 
ইত্যাদি। এই শিক্ষা শিল্প সংক্রান্তও হতে পারে এবং কৃষিসংক্রীস্তও হতে পারে । 
অনেকে মনে করেন যে, কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার বিরোধিতা 
আছে। হোয়াইটহেড (77/1/5744) তার বিরোধিতা, করে বলেন» “কারিগরী 
শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার মধ্যে বিরোধের ধারণা ভ্রান্তজনক ৷ কারিগরী শিক্ষা 
যথাৰ্থ হতে পারে না যদি তা সাধারণ শিক্ষা না হয়_সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, যা 
কৌশল এবং বুদ্ধিসম্প্কীয় দৃষিভঙ্গী প্রদান না করে।” প্রাচীন দার্শনিক প্লেটে! 
এবং আ্যারিষ্টটল বৃত্তিমূলক ব কারিগরী শিক্ষাকে নিকৃষ্ট ধরনের শিক্ষা বলে গণ্য 
করতেন। তাদের মতে এই ধরনের শিক্ষা বুদ্ধি এবং সৌন্দর্য বজিত। কিন্ত 
বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিঙ্দীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। নানা কারণে বর্তমান 
যুগে কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়। প্রথমত, আধুনিক যুগে জীবিকা অর্জনের বিষয়টি খুবই জটিল আকার 
ধারণ করাতে, এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 
বর্তমান যুগ বৈশিষ্ট্য অর্জনের যুগ বা বিশেষজ্ঞের যুগ, সে কারণে প্রতিটি বৃত্তির 
উপযোগী বিশেষ ধরনের শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজন আছে। তৃতীয়ত: এই 
বৈজ্ঞানিক যুগে অনেক বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হয়, যার 
জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন । চতুর্থতঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যতীত 
সমাজের সমষ্টিগত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না । পঞ্চমতঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
মানুষকে স্বাবলম্বী হয়ে জীবিকা! অর্জনে সক্ষম করে। 

সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে বিশেষ এক ধরনের শিক্ষাকেই বোঝান 
হয়।  ডিউই (D৫e))-র মতে বিশেষ কোন একটি বৃত্তির দিকে নজর রেখে 
ব্যক্তিকে শিক্ষিত কর! অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তি একাধিক বৃত্তির জন্য উপযুক্ত 
হতে পারে এবং যে-কোন একটি বৃত্তিকে যদি অন্তান্য বৃত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে 
বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে ত| হয়ে পড়ে অর্থহীন। কোন একজন ব্যক্তি কেবল- 
মাত্রই শিল্পী হতে পারে না; তাঁর পরিবার, তীর বন্ধু, তার পরিবেশ এ সবের 
জন্যও তাঁর অন্যান্য বৃত্তি থাকতে পারে । স্থতরাং তার শিক্ষার বৃত্তিমূলক দিকে 
নজর দেবার সময় তাঁর অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হবে না । 
তার বৃত্তি নিয়ে মে এত বেগী মত্ত হতে পারে বা সেই বৃত্তি এত বেশী বিশিষ্টত! 
অর্জন করতে পারে যে, যার ফলে সে. অন্যান্ত বিষয়গুলি উপেক্ষা করতে পারে। 
কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ত! না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 


শিক্ষা ৩১৯ 
বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি ব্যক্তির কোন মানসিক প্রবণতা আছে কিনা তা 
পূর্ব থেকে নির্ধারণ করেই তবে তাঁকে এ সুযোগ দিতে হবে| গিসবার্ট (Gisber1) 
বলেন, “এ ধরনের তাঁলিমের ছুটি প্রয়োজনীয় দিক হল যে, বর্তমান সমাজের পক্ষে 
এর প্রয়োজন আছে এবং যখন যথার্থভাবে দেওয় হয় তখন এর একটা! শিক্ষাপ্রদ 
মুল; আছে” তবে গিসবার্ট (915)97)-এর মতে এই তালিম কখনও সাধারণ 
শিক্ষার স্থান গ্রহণ করতে পারে না। 
ডিউই (Dewey) তার ‘Democracy and Education’ গ্রন্থে শিক্ষার 
বৃত্তিমূলক দিক সম্পর্কে আলোচন| করেছেন। তার মতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে 
কেন্দ্র করে নানারকম ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। অনেকে মনে করেন এই 
শিক্ষা হল নিছক ব্যবহারিক এবং হয়ত কেবলমাত্র অর্থকরী । তিনি বলেন, 
“বৃত্তি আর কিছুই নয় যা ব্যক্তির জীবনের কাজগুলিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যার 
ফলে কাজগুলি হয় স্থসম্পাদিত এবং কাজের ফলাঁফলগুলি হয় তাঁর স্বজনের 
পক্ষে হিতকর |” স্থৃতরাঁং কোন বিতর্কের মধ্যে ন। গিয়ে বল! যেতে পারে যে, 
আধুনিক সমাজে সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষা উভয়েরই প্রয়োজন আছে, 
এবং মেইদিক থেকে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্টানগুলির ভূমিকা সমাজে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের 
জন্য উভয়েরই প্রয়োজন । 


(গ) বিশ্ববিষ্ভালয়ের কাজ (Functions of the University) 2 
উচ্চশিক্ষা বলতে সাধারণতঃ আমর! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই বুঝে থাকি। 
বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষা দিয়ে থাকে, তবে স্কুলে বা কলেজে যেমন বিভিন্ন 
বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয়েও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এই শিক্ষা 
দেওয়া হয়ে থাকে । শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এক বিশেষ মর্ধাদা 
আছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মানকে উন্নত ক'রে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপক 
করে, ব্যক্তির আশা-আকাঙ্জার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন ধারণা 
ও চিন্তার সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় স্থাপন ক'রে তাঁর চেতনাকে তীক্ষ করতে সহায়তা 
করে। এ শিক্ষা মান্নষের রুচিকে উন্নত ও মনকে সংস্কারমুক্ত করতে সাহায্য 
করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে উদ্ধ দ্ধ করে। হোঁয়াইটহেড 
(Whitehead) তার ‘Universities and their Education’ প্রবন্ধে এই 
বিষয়টির ওপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজ কল্পনা এবং অভিজ্ঞতাকে মিলিত কর!” এই শিক্ষার সাহায্যে মানুষ 


৩২০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিগ্ 


নিজের মতামত সম্পর্কে একটা! সু্পষ্ট ধারণ। করতে পারে এবং প্রয়োজনমত 
তাঁকে প্রকাশ করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসংযম ও 
আত্মনিয়নত্রণের ক্ষমত| এনে দেয়। 

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হুমাযুন কবির (৪. K৮ir)-এর মতে বিশ্ববিগ্তালয় হল 
সেই স্থান যেখানে মান্য মূল্যের সর্বোচ্চ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং 
সেগুলিকে তার ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় উৎপাদনরূপে গ্রহণ করার স্থযোগ পায়। 
বাটলার (ন. 8. Butl৫৮)-এর মতে বিশ্ববি্ালয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হল 'জ্ঞানের 
সংরক্ষণ, জ্ঞানের প্রসার এবং জ্ঞানের ব্যখ্যা" । মেকমুরে (0. Macmaury)-র 
মতে বিশ্ববিদ্ঞালয় হল বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির 
কেন্দ্র। লাস্কি (1:494)-র মতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কাজ ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া 
কিভাবে তথ্যকে সত্যে রূপান্তরিত করতে হয় । 

নিউম্যান (N৫৮৭n৷) বলেন, “এ তাকে শিক্ষা দেয় কিভাবে বস্তুকে তার 
যথার্থরপে দেখতে হয়, ঠিকভাবে আমল বিষয়টিকে ধরতে হয়, চিন্তাকে জটিলতা 
থেকে মুক্ত করতে হয়, ভ্রান্তিকে নির্ধারণ করতে হয় ও অবাস্তরকে বাতিল করতে 
হয়।” এ শিক্ষ। মানুষকে শেখায় কোন্‌ পরিবেশে কিভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নিতে হয়। এ শিক্ষ| মানুষের মধ্যে দেবার এবং নেবার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় 
যাতে প্রয়োজনমত যেমন সে দিতে পারে, আবার গ্রয়োজনমত সে গ্রহণ করতেও 
পারে। সংক্ষেপে বল! যেতে পারে যে, জগৎ সম্পর্কে এক সংগতিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ 
চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরাই শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য | যদি 
কোন শিক্ষা-প্রতিঠান শিক্ষার এই আদর্শ সামনে রেখে নিজ কাজে ব্রতী হয়, 
তাহলেই দে শিক্ষ| ব্যক্তির আত্মবিকাশে সহায়তা করতে পারবে এবং সমাজ" 
জীবনকে সবাদন্থন্দর করে তুলতে পারবে । 

সমাজ-জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একট! ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। সমাজের 
প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্ব আছে। সমাজকে তার অনেক কিছু দিতে 
হবে; কিন্তু সমাজ-জীবনের প্রকাশ্য প্রয়োজন মেটানই তার একমাত্র কাজ নয়, 
তার কাজ এর থেকেও বেনী । নাস (71257) বলেন, “সামাজিক সংগঠনের প্রতি 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্ব্য আছে বল! মানে এই নয় যে, সমাজ যে-সব দাবি ব্যক্ত 
করে কেবল সে-সব দাবি সে মেটাবে । সমাজের কি চাঁওয়৷ উচিত সে সম্পর্কেও 
বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সচেতন করে তুলবে এবং যে সমস্ত যথার্থ অভাব সমাজের 
আছে সেগুলিও পূর্ণ করার চেষ্ট। করবে ।” 


শিক্ষা ৩২১ 


অবশ্য একটা কথা মনে রাখ! প্রয়োজন যে, সাধারণ শিক্ষা সকলের পক্ষে 
উপযোগী হলেও উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তির মানমিক প্রবণতা, গ্রহণ ক্ষমতা 
বা সামর্থ্যের দিকে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে | ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie)-র 
মতে এর জন্য মানুষের জীবনের সাধারণ সমস্তাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে ও পূর্ণভাবে 
উপলদ্ধি করতে হবে । 

মন্তব্য ঃ উপরের আলোচনা থেকে আমর] বুঝে নিতে পারি যে, সমাঁজ- 
জীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিক! কত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির সামাজিকীকরণে 
শিক্ষাপ্রতি্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! রয়েছে । যদিও সামাজিকীকরণের কাজ 
পরিবারেই শুরু হয়, তবু সেই প্রক্রিয়ার ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখার দায়িত্ব গ্রহণ 
করে: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি | তাছাড়াও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করার 
স্থকঠিন দায়িত্বও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি 
একদিকে যেমন ব্যক্তিকে কোন জীবিকার জন্য প্রপ্তত করে তোলে, তেমনি 
অপরদিকে তার মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনের দ্বার! তাকে সমাজ-জীবনের জন্য 
উপযুক্ত করে তোলে । 


অনুশীলনী 


১। শিক্ষা হল শিক্ষার্থীকে সংস্কৃতিতে অধিষিতকরণ_বযাখা|। কর ( Education 
implies induc'ion in learner's culture—Explain.) | 
২। শিক্ষার সঙ্গে সামাজিকীকরণের সম্পর্ক ব্যাখা কর (Explain the relation 


between Education and Socialisation. ) | 
৩। শিক্ষা, দক্ষতা ও শিখন, কিভাবে স্পর্কযুক্ত ( How education is related to 


Learning and Skills ? ) 
৪1 শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমির বর্ণনা কর (Explain the role of educational 


institutions.) | 
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ন্ট অপ্যাস্ভ 
সমাজে পরশে স্থান 
(The place of religion in Society) 

১। হর্স আর্থ (The meaning of religion) 2 

মান্চষের জীবনে ধর্ম এক গুরুত্পূর্ণ বিষয় | ধর্ম বলতে কি বোঝায়? “ধর্ম 
হুল মাক্সষের পক্ষে কোন উচ্চতর অদৃশ্য শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া, যে শক্তি 
মান্তষের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যা মানুষের আশ্মগত্য শ্রদ্ধা এবং পূজা 
পাবার অধিকারী ।” ধর্ম হল কোন অতিপ্রাকৃত সততায় মান্যের বিশ্বাস, ষে 
বিশ্বাস তাঁর জীবনের সব মূল অনুভূতি ওক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্ম জটিল বিষয় । 
তবু তার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তার স্বরূপকে বুঝে নেওয়া যেতে 
পারে। প্রথমতঃ, ধর্মের ক্ষেত্রে কতকগুলি শক্তি প্রেষণারপে ক্রিয়া! করে । যেমন, 
ব্যক্তির বেঁচে থাকার ইচ্ছা, তার আত্মবিকাশ ও কল্যাণ লাভের আগ্রহ এবং 
তার আত্মোপলন্ধির বাঁসন| | দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম কোন অতিপ্রাকৃত উচ্চতর সততায় 
বিশ্বাম স্চনা করে যার ওপর ব্যক্তি তাঁর কল্যাণ লাভের জন্য নির্ভর করে। 
ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব, ধারণা, চিন্তা 
এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি ধর্সের আভ্যন্তরীণ দিক। তৃতীয়ত: 
ধর্দের একট! বাহ্‌ দিক আছে, সেটি হল ধর্মীয় আচার-অনষ্ঠান যার মাধ্যমে -এ 
অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। চতুর্থতঃ, ধর্মের একটা! সামাজিক এবং আইষ্টানিক 
রূপ আছে। 

ওয়েবষ্টারের অভিধান অনুযায়ী ইংরেজী 4.০118107” শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে 
‘৫li৪৭৮’ শব্ধ থেকে যাঁর অর্থ হল বন্ধন (১০০৫) বা যা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে । 
এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, ব্যক্তির জীবনে এবং জাতির জীবনেও বটে, যা 
যথার্থ সংহতি আনে তাই ধর্ম। খৰ’ ধাতুর সঙ্গে ‘মন্‌’ প্রত্যয় যৌগ করে সংস্কৃতে 
ধর্ম শবটির উৎপত্তি । যা ধারণ করে তাই ধর্ম ; ধর্ম শব্দটির ধাতুগত অর্থ তাই। 
অন্তর এবং বাহির মিলে মানুষের জীবনের যে পূর্ণ সাঁমপ্রস্ত তার মধ্যে যা মালের 
জীবনকে ধরে রাখে তাকেই ধর্ম বলা যেতে পারে । 

নানাভাবে ধর্মের সংজ্ঞ। দেওয়া হয়েছে । বস্তুতঃ ধর্মের সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা 
নিরূপণ কর! খুবই কঠিন। এর কারণ হল ধর্ম অত্যন্ত জটিল বিষয়। ধর্ম মানব 
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জীবনের প্রতিটি দিককে ছুঁয়ে আছে। আদিম নারীর গুপ্ত ধর্মানুষ্টান বা 
উচ্ছৃঙ্খল হৈ-চৈ পূৰ্ণ উৎসব থেকে শুরু করে দার্শনিক স্পিনোজার ‘ঈশ্বরের প্রতি 
বৌদ্ধিক অন্তরাগ'-_এইসব কিছুর মধ্য দিয়েই ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। ধর্ম ব্যক্তিগত 
এবং সামাজিক | ধর্মের নিয্নতর স্তরে ধর্ম জাদু ব| ইন্দ্রজালের সঙ্গে মিশে আছে। 
কিন্তু তবু ধর্ম এই উভয়ের কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়। বিশ্বাস, আচরণ, বিচার 
বুদ্ধি এবং আবেগ -_এ সবই ধর্মের অন্ততুক্তি। ধর্মমত ও রীতিনীতির মধ্যে ধর্ম 
নিহিত। তবু এদের ওপরে নির্ভর ন! করেই মানুষের অন্তরে ধর্ম বিরাজ করে 
ধর্ম কিঃ তার ওপর যতট| নয়, মানুষ কি তার ওপরই ধর্মের অর্থ মানুষের 
কাছে নির্ভর করে। এই অবস্থায় ধর্মের সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞ। প্রত্যাশা 
করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। আবার হতাশ হয়ে ধর্মের সংজ্ঞ। দেবার 
প্রচেষ্ট| বর্জন করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। 

নানাভাবে ধর্মের সংজ্ঞ| দেবার চেষ্ট| হয়েছে। টাইলার (2197) ধর্মের খুব 
ছোট সংজ্ঞ। দিয়েছেন এইভাবে যে, “ধর্ম হল আত্মিক জীবে বিশ্বাস’ (॥e 
belief in spiritual beings) | কিন্ত এই সংজ্ঞ| সন্তোষজনক নয় | কেননা এই 
সংজ্ঞায় আত্মিক জীবের স্বরূপ সম্পর্কে স্থনিরিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। ম্যাক্স 
মুলার (742 Muller)-এর সংজ্ঞা ‘ধর্ম হল অশীমের প্রত্যক্ষ ব| উপলন্ধি-_এই 
সংজ্ঞাটিও খুব অস্পষ্ট । ক্রিষ্টোফার ভপন (Christopher Dawson)-এর মতে 
“যন এবং যেখানে বাস্বশক্কির ওপর মানুষের নির্ভরতাবোধ জেগেছে এবং মান্য 
সেই শক্তিকে নিজের থেকে বড় ও রহস্তময় বলে মনে করেছে সেইখানেই ধর্মের 
অস্তিত্ব সুচিত হয়েছে এবং এই শক্তির সামনে উপস্থিত থেকে মানুষের মনে যে 
ভীতি ও আত্ম অবমাননার ভাব জাগ্রত হয়েছে তা অবশ্যই ধর্মীয় অনুভূতি, য| 
উপাসন। ও ধৰ্মীয় প্রার্থনার মূলে ব্মান। ধর্মের এই বর্ণনাও সস্তোষজনক নয়; 
কারণ, এই বর্ণন! খুবই ব্যাপক | এই বর্ণন| অন্থযায়ী ইন্দরজাল ধর্মের অন্ততূক্তি 
হয়ে পড়বে এবং সর্বভূতে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়! হবে। 

ধর্মের অসংখ্য সংজ্ঞার মধ্যে মোটা মৃটি ছুটি সংজ্ঞার উল্লেখ কর| যেতে পারে, 
যে ছুটি অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক । ওয়াটারহাউন (Waterhouse) ধর্মের 
সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে বলেন, ধর্ম হল একটি উচ্চতর সত্ত।, যেটি এই জগতে 
প্রকাখমান এবং যথোপযুক্তভাবে অগ্রসর হলে যার সঙ্গে সহানুভূতির সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠা করা যায় বলে ব্যক্তি বিশ্বাস করে। এমন একটি উচ্চতর সত্তার সঙ্গে 
মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের অনুভূত অসম ্পূর্ণতাকে সম্পূরণ ক্রারপ্রচে্ট! হল 
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ধর্ম ।" ফ্রি (7171) ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, “ধর্ম হল এমন এক বা 
একাধিক সত্যায় মানুষের বিশ্বাস যে তার থেকে অনেক শক্তিশালী ও তাঁর 
ইঞ্জিয়ের অনধিগম্য অথচ তার আবেগ ও কাজের প্রতি উদাসীন নয় এবং যে 
বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার অনুভূতি ও কার্ষ। 

আসলে, যে ঈশ্বরের ওপর মানুষের নির্ভরতাবোধ জাগে সেই ঈশ্বরের প্রতি 
সক্রিয় বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পনই ধর্ম। ধর্মের ছুটি দিক আছে। একটি তার 
অন্তরঙ্গ দিক ও অপরটি তাঁর বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বরের 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব, ধারণা চিন্ত| এবং 
অন্তভৃতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি এবং এর বহিরক্গ দিক হল ধর্মীয় আচার 
অনষ্ঠান, উৎসব যার মাধ্যমে এ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
এইসব আচার অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । ক্রলে (07৫14) এর মতে পবিত্ৰ 
অনুষ্ঠানই হল ধর্মের আসল বৈশিষ্ট্য । এই সং্ঞ ধর্ম থেকে ঈশ্বরকে নির্বাসিত 
করেছে এবং ধর্মের বহিরঙ্গ দিকের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু ধর্মের 
সঙ্গে ঈশ্বরের ধারণ| এমনভাবে যুক্ত যে, ঈশ্বরের কল্পনা ছাড় ধর্মের কোন ধারণ! 
করা যায় না। অবশ্ঠ ঈশ্বর ছাড়াও ধর্মের কথা বল! চলে কিনা এমন প্রশ্ন উত্থাপন 
করা হয়েছে। যেমন, বলা হয় বোদ্ধধর্মে কোন ঈশ্বরের কথা নেই এবং কৌতে 


(০9%/) মানবত্বকে ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। তবু একথ| বলা যায়, : 


যে ধর্মে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই, সে-ধর্ম হয় ঈশ্বরোপম কাউকে বিশ্বাস করে, 
নয়ত কতকগুলি মূল্যহীন আচার-অনষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। যে সংজ্ঞাতে ঈশ্বরের 
কথা থাকবে ন| তাকে ধর্মের সন্তোষজনক সংজ্ঞা বলা চলে না। 

ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে ধর্ম হল মানুষের চিন্তা 
এবং আচরণের একটা স্বাভাবিক, বৈশিষ্টপৃ্ণ এবং সরবব্যাপক রূপ। ধর্মের 
মধ্যে বিশ্বাস এবং ক্রিয়া উভয় উপাদানই বর্তমান । 


২। সসম্মাজে ঘর্সে স্থান (Place of religion in 
society) $ 


ধর্ম যদিও এক হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের ব্যাপার, তবু সমাজ- 
জীবনে ধর্মের একটা বিশিষ্ট ভুমিকা আছে। সমাজবিজ্ঞানী ব্রেকমাঁর এবং 
গিলিন্‌ (Blackmar and Gillin)-এর মতানুসারে ধর্ম যতখানি না ব্যক্তিগত 
ব্যাপার তার তুলনায় অনেক বেশী সামাজিক । তাদের মতাশ্চযায়ী সামাজিক 


সমাজে ধর্মের স্থান ৩২৫ 


উপাসন৷ ছাড়া, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপাসনার মধ্য দিয়ে ধর্ম বেঁচে থাকতে পারে 
না। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যখন কোন গোষ্ঠী মমবেতভাবে উপাসনা 
কর! থেকে বিরত হয়, তখন তীদের ধর্মেরও পরিসমাপ্তি ঘটে । 


সমাজ-জীবনে ধর্ম নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন পারিবারিক, 
অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক অগষ্ঠান-প্রতিষ্টানের ওপর ধর্ম তাঁর প্রভাব বিস্তার 
করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক মেলামেশার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা পূজা, উপাসনা! প্রভৃতির জন্য এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
সমবেত হয়। এই সামাজিক মেলামেশার ফলে সমীজন্থ ব্যক্তিদের মধ্যে 
পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রীতির সঞ্চার হয়। কাজেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি 
মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ধর্মীয় মনোভাব 
অনেক সময় মানুষকে এঁক্যবদ্ধ করে ও জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদন করার জন্য 
প্রণোদিত করে। বস্তুতঃ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মবোধ জাগ্রত কর! ছাড়াও নানা 
ধরনের কার্ধ সম্পাদন করে। অনেক ধর্ম-প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনাথ 
আশ্রম প্রভৃতির পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। 


সমাঁজ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ধর্মের কার্ধকারিত। যে এখনও অক্ষ আছে ত 
বোঁঝ| যায় যখন আমর| দেখি যে, ঘমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার 
ও অনুষ্ঠান মানুষের কর্মপদ্ধতিকে এখনও প্রভাবিত করে। ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সাধারণতঃ ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে । আদিম 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান যদিও তার প্রকৃতির বিচারে ছিল কিছুট। স্থল, তবু আদিম সমাজে 
ব্যক্তি-জীবনের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই তার প্রকাশ ঘটে ছিল । 


আদিম সমাজে সমাজ-জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যেমন-__জনা, দীক্ষা, বিবাহ, 
রোগ, মৃত্যু, কুষিকার্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে নানারকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের 
প্রকাশ ঘটত। বর্তমান যুগেও জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি নানা সামাজিক 
অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আঁচার-অন্তষ্ঠানের আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের 
অর্থ নৈতিক জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠান যেমন- শস্য বপন, শস্য কর্তন, শিকার, মাছ 
ধরা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যাঁয়। এ ছাড়াও 
সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন গৃহপ্রবেশ, নতুন কর্মভার গ্রহণ, কোন 
শুভ কাৰ্য শুরু করার সময় প্রায় সব সমাঁজেই ধর্মীয় আচার-অনর্ঠানের আয়োজন 
প্রচলিত। নতুন কর্মভাঁর গ্রহণের সময় শপথ গ্রহণের রীতি বর্তমান সমাজে 


৩২৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


দেখা যাঁয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আঁয়োজন থেকে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির উদ্ভব 
ঘটে, যার ফলে সমাজ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সহজতর হয় 

আদিম যুগে সামাজিক এঁক্য বজায় রাখার ব্যাপারে ধর্মের ভূমিকা ছিল 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ক্রিস্টোফার ডসন (Christopher Dawson), টয়েনবি 
(Arnold J. Toynbee) এবং ডেমেন্ট (7.4. Dement) প্রমুখ লেখকবৃন্দ 
তীদের রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে, ধর্মই হল সভ্যতার কেন্দ্রস্থিত 
উপাদান এবং ধর্মের বিপর্যয় ঘটলে সভ্যতারও বিপর্যয় ঘটবে । 

ধর্ম মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে সামাজিক জীবনকে গঠিত করে। 
ধর্ম ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যের বোধ সঞ্চারিত করে, ধর্ম ব্যক্তিকে সামাজিক 
নিয়ম মেনে চলতে, অপরের চিন্তা! ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক 
দায়িত্ব পালন করতে এবং চিন্তায় ও কার্ষে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়। 
ধর্ম কেবলমাত্র এক ধর্ম-সম্প্রদীয়ভূক্ত ব্যক্তির প্রতি নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষের 
প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভাঁব জাগরিত করে । 

মার্কস (7147) এবং তীর সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, ধর্ম হল জনগণের 
আফিং এবং তাদের মতে ধর্মকে হাতিয়ার করে সমাজের এক শ্রেণী আর এক 
শ্রেণীর ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে । কোন কোন ক্ষেত্রে যে ধর্মকে হাতিয়ার 
করে জনসাধারণের ওপর অত্যাচার এবং দমননীতি চালান হয়েছে একথা 
অস্বীকার কর! চলে না । তবে তাঁর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ধর্মের 
সাহায্যে সমাঁজ-জীবনে কোন উন্নতি সম্ভব হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক 
উন্নতি, সংস্কার, বিপ্লব ইত্যাদি মানুষের ধর্মবোধের জন্যই সম্ভব হয়েছে। অনেক 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের মূলে ধর্ম বর্তমান। অনেক সময় 
অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিবাদ জানিয়েছে । 
তাছাড়া ধর্মই বহু মঙ্গলজনক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের উদ্দীপক | 

যথার্থ ধর্মভাব যদি প্রচার কর! যায় তাহলে ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক এঁক্য 
প্রতিষ্ঠার কাজ সহজতর হতে পারে । অনেক মনীষী বিশ্বনক্য ও বিশ্বশান্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্ যথার্থ ধর্মভাব প্রচারের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। 
অনেক সময় আমর! ধারণা করি, ধর্ম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্য 
টি করে ভেদাভেদ আনয়ন করে, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির ছারা প্রণোদিত করে 
জনকল্যাণের আদর্শ লাভের পথে বাধার সঞ্চার করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা 
দরকার, যে-ধর্ম সমাজ-জীবনে এই ভূমিকা গ্রহণ করে তা যথার্থ ধর্ম নয়, তা 
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ধর্মের বিকৃত রূপ। ধর্মান্ধতাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হুষ্টি করে, সামাজিক এঁক্যের 
বন্ধনকে শিথিল করে, যথার্থ ধর্মভাব তা করে না। যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে 
সমাজক্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্য প্রেরণ! দেয়। স্বামী বিবেকানন্দের 
মতে জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা । যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে সংযত করে, সহনশীল 
করে, মানুষকে নৈতিক শক্তি যোগায় এবং অপরের সঙ্গে সম্প্রীতির সুত্রে আবদ্ধ 
হয়ে সামাজিক এক্যের আদর্শ রক্ষায় প্রণোদিত করে। 

বস্তুতঃ, যা কিছু শুভ, শ্রেয় ও সুন্দর তার প্রতি অনুরাগ আসলে ধর্মসম্পকীয় 
অনুরাগ । বর্তমানে যেসব সমাজ-কল্যাণমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজ আমরা 
দেখি, তার মূলেও ধর্মের মনোভাব অনেক সময় বর্তমান থাকে। অনেক সময় 
শিক্ষা! এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এমন ব্যক্তিদের দার! যাদের লক্ষ্য 
হল ধৰ্মমূলক । অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠান হয়ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্ত 
ধর্মীয় মনোভাব এ সব প্রতিষ্ঠানের মূলে কার্যকরী হয়। 


প্রয়োজনীয়তা (45 Ne০০৪5i৫y) ই ধর্মের দুটি প্রধান ভূমিক। আছেন 
একটি হল ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের উন্মেষ যার জন্য ব্যক্তি সসীম হয়েও 
এক অসীম সত্তার মীঝে নিজের পর্ণতা ও অমরতাকে খুঁজে পেতে চায় 
এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে চায় ॥ কিন্তু এ ছাড়াও আছে ধর্মের একট! 
সামাজিক দিক। এই দিকটিই মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। যে 
বন্ধন মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই বন্ধনই মানুষের সঙ্গে মানুষের 
সম্পর্ককে স্থদূঢ় করে, মানুষের এক্যকে শক্তিশালী করে তোলে। গিসবার্ট 
(0727) বলেন, “ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের এই হল 
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ধর্মের প্রধান কাজ সামাজিক এঁক্য বা সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করে তোল|। 
তাছাড়াও ধর্ম বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মান্গষের সংযোগসাধন করে 
তাঁদের পরস্পরকে বন্ধুত্বম্থত্রে আবদ্ধ করে। গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিভিন্ন 
ব্যক্তি উপাসনা ব| ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত হয়। অনেক সময় 
এ সকল প্রতিষ্ঠান গরীব-দুঃখীদের জন্য. অর্থ সংগ্রহ করে বা অন্যান্ 
জনকল্যাণমূলক কার্য করে থাকে ব| শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য নানারকম 


1, “This is the basis of the brotherhood of man under the fatherhood 
of God,” —Gisbert: Fundamentals of Sociology ; Page 215. 


৩২৮ উচ্চ-াধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সকল সময়ই এ সব কাজ যে পুরোপুরি 
ধর্মসম্পকীয় তা নয়। তবে ধর্মের আদর্শই প্রত্যক্ষভাবে সকল কাঁজের প্রেরণা 
দান করে। 

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও উৎসব সামাজিক জীবনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে। এসব উৎসব ও অনষ্ঠান যে সব সময় প্রত্যক্ষভাবে ধর্মমূলক ত! নয়, তবে 
এসব অনুষ্ঠান ও উৎসবের অনেকগুলিরই. মূলে ধর্মসম্প্কীয় মনোভাব বিদ্যমান। 
ব্যক্তির জীবনে এসব ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত 
করে। অনেক ক্ষেত্রে বহু সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন-_বীজবপন, শস্ত সংগ্রহ, 
গৃহপ্রবেশ, শপথ গ্রহণ প্রভৃতি ধর্মাচরণরূপে অনুষ্ঠিত হয় । স্থতরাঁং সমাজ-জীবনে 
সংহতি শক্তিরূপে ধর্ম এখনও পর্যন্ত খুব প্রবল ও সজীব । ধর্মই সমাজের স্থায়িত্বের 
অন্যতম কারণ। ধর্মীয় গোষ্ঠীর সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা খুব প্রবলভাবেই 
আত্মপ্রকাশ করে যাঁর জন্যে এই সম্প্রদীয়ভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে 
থাকতে ভালবাসে না, এমন কি, মুতের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ করতে তারা 
প্রস্তুত নয়। 

ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে একই অবস্থায় একই ধরনের অনুভূতি 
দেখ! যার এবং গোষ্ঠীর নেতাদের নির্দেশ বিন! বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা দৃষ্ট 
হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের মূলে যুখ-মনোবৃত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রিয়া 
করে। ম্যাক্ডুগ্যালের (7£401)9%2411) মতে ধর্মসম্পর্কীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এক্য 
ও মংহতি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পরিলক্ষিত হয়।! 

অনেকের ধারণ! ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিভেদ স্বষটি করে, সমাঁজ- 
জীবনকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি জীবনের ওপরই গুরুত আরোপ করে। ব্যক্তিগত 
উন্নতির ওপর অত্যধিক মনঃসংযোগ করার ফলে সামজিক চেতনা এবং কল্যাণের 
দিকটিকে অবহেলা কর! হয়। তাছাড়া, ব্যক্তির আচার-অন্তষ্ঠান পালনের ওপর 
ধর্ম এতথানি গুরুত্ব আরোপ করে যে, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের দিকটি 
হয়ে পড়ে গোঁণ। ধর্মের মধ্যে সর্বব্যাপক আদর্শের কথা যাই থাক না৷ কেন, 
প্রতিটি ধর্মেরই একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ রূপ আছে যাঁর জন্য বিভিন্ন 
ধর্মের অস্তিত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগসাঁধনের পথে অনেক সময় অন্তরায় 
সৃষ্টি করে। প্রো্টেসটেন্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে যে বিরোধের কথা 


1. McDougall : An Introduction to Social Philosophy ; Page 267. 
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ইতিহাস পাঠে জান! যায়, তা বিশেষতঃ ধর্মমূলক | যোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় যুদ্ধের 
ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কীয় বিরোধ। প্রতিটি ধর্মই নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠানের 
ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। 

কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের বাহিক প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, 
ধর্মের মূল তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করলেই বোঝ যাবে যে, সংযোগকারী বা সংহতি 
শক্তি হিসেবে ধর্ম মোটেই অনুপযোগী নয়। প্রতিটি ধর্মেরই মূল লক্ষ্য এক 
পরম সত্তার (Supreme Reality) উপলান্ধি। ধর্ম হল সসীম মনের অসীমকে 
জানার প্রচেষ্টা ও আগ্রহ। 

মানুষ যখন উপলদ্ধি করে যে, এই পরম সত্তা সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্ত 
প্রতীক এবং সব মানুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ তখনই মানুষের মধ্যে যথার্থ 
ধর্মবোধ জাগরিত হয়। প্ররুত ধর্নবোধ জাগরিত হলে মানুষের সমস্ত ক্ষদ্র 
স্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয়, মানব অপরকে ভালবাসতে শেখে) প্রেম, মৈত্রী ও 
ভালবাসার নিগৃঢ় বন্ধনে মান্য পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেন্ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়। 
গ্রকৃত ধর্ম মানকে মানুষের কাছে টেনে নিয়ে আসে, ধর্মান্ধত৷ বা! বিকৃত ধর্মই 
মানুষের সঙ্গে মান্যের বৈষম্য সৃষ্টি করে। যথার্থ ধর্মবোধ মানুষকে অপরের 
ভাব, বিশ্বাস ও ধারণাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, মানুষকে ত্যাগী, ক্ষমাশীল, 
উদ্ারমন| ও সংযমী করে তোলে। 

ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষ যে সকল মনগড়া ধারণার সৃষ্টি করেছে, সেগুলিকে 
অতিরিক্ত প্রাধান্ত দেওয়ার কোন সংগত কারণ নেই। রাধাকুষ্ণণ 
(Radhakrishnan) বলেনঃ “যখন আমরা সংস্কার ব৷ সংজ্ঞ| নিয়ে মতবিরোধ 
সৃষ্টি করি তখন আমরা পৃথক হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন আমর! ধর্ম-জীবনের 
প্রার্থনা এবং ধ্যানকে আশ্রয় করি তখনই আমর! একত্র হই।” অর্থাৎ ধর্মের 
আচারগত দিকটির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে ধর্মের মূল ভাঁবকে উপলদ্ধি করতে 
পারলেই মান্রয বুঝতে পারে যে, সব ধর্মই এক) সব মান্তষ এক পরম সত্তার 
প্রকাশ। মাশ্গষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। সব মান্যই 
এক বিশ্ব-সতার অংশ | একই এক্যের সুত্রে সমস্ত মানুষের মধ্যে এক নিগুঢ় 
বন্ধন ব্মান। রাধাকুষ্ণণের মতে এই মূলীভূত এক্যের স্বীকৃতিই মানবজাতির 
সামগ্রিক কল্যাণের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণ সহযোগিতাকে সম্ভব করে তুলবে। 
বস্তুতঃ ধর্মই বিশ্ব একা ও বিশ্বশাস্তির প্রতিষ্ঠার পথকে স্থগম করে তুলতে পারে। 
স্থতরাং সংহতি শক্তিরূপে ধর্মের উপযোগিতা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয় । 


৩৩৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 
৩। আদিম বা অনুন্ত সমাজে জাদু এবং আর্শ 
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আদিম বা অন্তন্নত সমাজে জাছু এবং ধর্মের সম্পর্ক বিষয়ে কোন আলোচনা 
করতে গেলেই সর্বপ্রথম ‘জাদু’ বলতে কি বোঝায় তা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন । 
আদিম মানুষের কাছে জাদুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কোন এক ধরনের নৈর্বাক্তিক 
শক্তির ধারণ যাকে উপযুক্ত পদ্ধতির মাধামে প্রয়োগ করে সে নিজের কোন উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করত। এই প্রসঙ্গে রাইট(777181/) বলেন, “আদিম 
মানুষ ‘জাদু’ বলতে কি বুঝত সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণ। পাওয়া যাবে জাদুর এমন 
কৌন যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়” কারণ আদিম 
মান্য জাদু প্রয়োগ করলেও যৌক্তিকভাবে সে কখনও জাদুর কথ চিন্তা করেনি। 

আমরা ‘Frazer’-র ‘Golden Bough’ গ্রন্থটি অন্থসরণ করে যাদুর 
প্রকৃতি বা স্বরূপ এবং তার প্রকারভেদ বুঝে নেবার জন্য সচেষ্ট হব। জাদু হল 
মানুষের বাক্তিগত ক্ষমতার অতীত যে সব কাজ, সেগুলি সম্পাদনের জন্য সবরকম 
পদ্ধতি ব| সূত্ৰ (69:010193)। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে যে, আদিম মানুষের 
জ্ঞান এবং কলা কৌশলের সংহতিই হল এই জাছু। জাদু সংক্রান্ত আচার-অন্ঠান 
এবং পদ্ধতির সবিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, জাদুকর বস্তগুলিকে এমন 
নিপুণভাবে পরিচালনা বা৷ বাবহার করে স্বীয় উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতেন যে, তিনি 
প্রাকৃতিক ঘটনাঁবলীর স্বাভাবিক প্রতাশিত ক্রমকে পরিবতিত করতে পারতেন 
এবং তার দ্বারা তার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে পারতেন । 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘জাদু’ এই প্রত্যয়টি অলৌকিক ক্ষমত| বা অতি-মানবিক 
ক্ষমতার নির্দেশ করে, যে ক্ষমতার অধিকারী হওয়৷ প্রতিটি ব্যক্তির একান্ত 
আকাঙ্ঞার বিষয়। কিভাবে সেই শক্তিকে পরিচালিত করতে হবে তার 
জ্ঞানই হল আসল কথ|। 

জাদুর সূত্রগুলি যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার একটি সাধারণ নিয়ম ফ্রেজার 
আবিষ্কার করেছিলেন । সেটি হল সহানুভূতির নীতি (Law ০? sympathy) | 
এই নীতি দুটি ভান্তধারণার ওপর নির্ভর, সে ছুটি হল-_(১) সাদৃশ্ঠের নিয়ম 
(Law of similarity) এবং (২) অন্ুষঙ্গের নিয়ম (Law of contagion) | 
প্রথম নিয়ম অন্নসারে যদি দুটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, তাহলে সে ছুটি বিষয় 
অভিন্ন এবং দ্বিতীয়তঃ, যে ছুটি বিষয়ের মধ্যে একবার অনুষঙ্গ লক্ষ্য করা গেছে 
তার বরাবরই অন্যঙ্গবদ্ধ হয়ে থাকবে। 
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অঙ্গকরণমূলক বা! সহান্ুভৃতিমূলক জাদু (imitative or sympathetic 
1198i6)-র মূলে রয়েছে সাদৃশ্যের নিয়ম । এই নিয়ম যে অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
তা হল এই যে, প্রতীকের (577০1) ক্ষেত্রে যা কর! হবে, তা» যার প্রতীক 
সেই বাস্তব বস্তুর ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। উদাহরণস্বরূপ » কোন আক্রমণকারী 
সেনাপতিকে যদি হত্য| করতে হয় তাহলে শস্ত বা মোমের দ্বারা তৈরি সেই 
সেনাপতির একটি মু্তির বিভিন্ন অঙ্গুলি পিন বা ছোরার দ্বারা বিদ্ধ করে মন্ত 
উচ্চারণ করতে হবে এবং নানাধরনের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে হবে। 
যার ফলে সেনাপতির আন্রষঙ্গিক অঙ্গুলি আঘাতপ্রাপ্ত হবে। এটা হল মন্দ 
জাদুর উদাহরণ, যার সাহায্যে কৌন ব্যক্তির অনিষ্ঠ বা ক্ষতি করা যেতে পারে। 
কিন্তু এ ছাড়াও এক ধরনের সহীন্ুভূতিমূলক জাদু আছে যার দ্বার! জনসাধারণের 
কল্যাণ সম্পাদিত হতে পারে। 

উদ্দাহণন্বরূপ, অনাবৃষ্টির সময় মন্ত্র উচ্চারণ এবং আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জল 
ছড়ান, এর ফলে বৃষ্টি হবে এরপ অন্তমান করা হয়। হাজার বছর আগে প্রাচীন 
ভারত, বেবিলন 'ও মিশরে এবং গ্রীস ও রোমের জাদুকরর! এই ধরনের 
জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করত এবং আজকের দিনেও অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও 
স্কটল্যাণ্ডের ধূর্ত এবং অসভ্য অধিবাসীদের এই ধরনের জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করেতে 
দেখা যায়। মেস্বিকোর কোন কোর! ভারতবাসী (Cora Indian of Mexico) 
যখন কোন মানুষকে হত্য| করতে চায় তখন কাপড়, পোড়া মাটি ব| এ ধরনের 
কিছু দিয়ে তার একটা মুতি তৈরি করে, তারপর মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার 
মাথা বা পেটের মধ্যে কীট! ঢুকিয়ে দেয় যাতে তাঁর শক্ত এ জাতীয় কষ্টভোগ 
করে। কখনও কখনও কোর! ভারতবাসী এই অন্থকরণমূলক যাদুকে মানুষের 
কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করে। সে যখন তার মেষের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চায়, সে 
তাঁর একটা মোমের প্রতীক তৈরি করে তাকে একট। পরবতের গুহায় রেখে দেয়। 
কারণ এই ভাঁরতবাসীর! বিশ্বাস করে যে, পর্বতই হল ভেড়া, গরু এবং সব 
ধন এষ্বর্ষের প্রভু । 


সংক্রমণমূলক জাদু হল, যে দুটি বিষয়ের মধ্যে একবার সংযোগ ঘটেছে, তাদের 
মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পরও তাঁরা পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, এমন 
ভাবে যে কোন একটির ওপর কিছু করা হলে অপরটির ওপরও সেই কার্ষের 
প্রভাব পড়বে । এই জাতীয় জাদুর উদাহরণ হল মানুষের শরীরের সঙ্গে তাঁর 
চুল, নখ বা অন্য অঙ্গপ্রত্যদ্দের সম্পর্ক । কাজেই কোন ব্যক্তির চুল যদি যাঁদুকরের 
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হস্তগত হয়, তাহলে জাদুকর এ চুলের সাহায্যে এ ব্যক্তির ওপর তাঁর সঙ্চললকে 
কার্ষে পরিণত করতে পারবেন । 

ব্রিটেনের গেজেলি পেনিনস্থলার আদিম অধিবাসীদের একট| নিয়ম ছিল, 
কোন জাত্‌ তখনই কার্যকর হবে, যদি যার ওপর জাছ প্রয়োগ কর! হবে তার 
শরীরের কোন অংশ ঘেমন- মাথার চুল, তার ব্যবহৃত কাপড়, তার মলমৃত্র, 
তার পদচিহ্ন প্রভৃতিকে মন্ত্র উচ্চারণের সময় তার মাধ্যমরূপে ব্যবহার কর! 
ষায়। 


সবরকম কাজের ক্ষেত্রেই জাদুর প্রয়োগ চলতে পারে। জাদুর প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন 
উপাদানের অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য--(১) কথা, (২) কার্ধ বা ক্রিয়া, (৩) বস্তু । 
সবরকম জাদুর অনুষ্ঠানে এই তিনটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কথা হল মন্ত্র যা অনুপম 
শক্তির অধিকারী । বস্তু হতে পারে কোন দুর্লভ বস্তু যেমন সিংহের নখ, হাঙ্গরের 
দাত ইত্যাদি । মন শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবং এটা শুধুমাত্র জাছুকরের 
পক্ষেই জানা সম্তব। মন্ত্র প্রয়োগের একটা! বিশেষ কৌশল আছে, যা শুধুমাত্র 
জাদুকর জানে। মোট কথা, জাঁছুকরকে উপরিউক্ত তিনটি উপাদান সম্পর্কে যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হয় এবং তাহলেই বাঞ্ছিত ফললাঁভ ঘটবে। জাঁদুকে 
আবার দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়_-সাঁধারণ (০৮1০) এবং ব্যক্তিগত 
(private) ব্যক্তিগত জাদুর প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
করার জন্য | এ হল খুব বিপজ্জনক | কিন্তু সাধারণ জাদুর প্রয়োগ কর! হয় কোন 
গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কিছু লোকের কল্যাণের জন্য । যেমন-_খান্ত উৎপাদনের বৃদ্ধি 
জাদুর সাহায্যে ঘটান, জাদুর সাহায্যে বন্যজন্ত হত্যা। করা-_এইসব ক্ষেত্রে 
জাদুকরের মর্ধাদা গোষ্ঠীর চক্ষে বৃদ্ধি পায়। জাতু অনুষ্ঠান সম্পাদনকারীকে 
সাধারণতঃ জাদুকর নামে অভিহিত কর! হয়। 

জাদুর মধ্যে রয়েছে একটি শক্তির ধারণা যা সব কিছুতে অবস্থিত। আদিম 
মান্নষ মনে করত এই অজ্ঞাত শক্তি, যা মাঞ্রযের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন 
করতে পারত, সেই শক্তিকে জাদুকর তার স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজে 
লাগাতে পারত। মিলেনিয়ার অধিবাসীরা এইরকম একটা! শক্তির অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করত যার নাম তারা দিয়েছে মানা (1809)। মানার প্রক্লৃতি 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মায়েল এডওয়াদ্‌ বলেন, «এ হল এক সর্বব্যাঁপক অতীন্দরিয় 
শক্তি বা প্রভাব যা অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্রিয়া করে বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত 
প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে যদি একট! বিশেষ ধরনের 
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পাথরের টুকরো কোন আদিম অধিবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করত, সে মনে করত 
তার মধ্যে “মানা” আছে। হয়ত সেই পাথরের টুকরোর আকুতি বিশেষ ধরনের 
একটি ফলের মতন। নেই ব্যক্তি সেই ধরনের ফলের গাছের তলায় সেটিকে 
রেখে দিত। যদি সেই বছরে সেই ধরনের ফল প্রচুর ফলত তখন সিদ্ধান্ত করা 
হত যে ব্যক্তির ধারণা ঠিক, পাথরে মাঁনা আছে। 

মানা কোন প্রাকৃতিক গুণ নয়, রহস্তময় মোহিনী গুণ বা শক্তি। মানা 
সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত 

বিশপ কডরিংটন্‌ বলেন, এক প্রাকৃতিক শক্তিতে বা প্রভাবেতে বিশ্বাস: 
মিলেনেশিয়ার অধিবাসীর মন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে আছে, যাকে সর্বত্রই 
মানা নামে অভিহিত কর! হয় । যেসব কিছু সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে, 
বা প্ররুতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বহিভূত, সে সবগুলি মানার ক্রিয়ার দারা 
উৎপন্ন হয়। সব উল্লেখযোগ্য সাফল্যই প্রমাণ করে যে মান্নষের মানা আছে। 

জাদু অনেক সময় ধর্মের মতনই চেতন সভার কথা বলেছে, কিন্তু জাদু তাদের 
অচেতন জড় সত্তার মতনই গণ্য করেছে। অর্থাৎ কিনা ধর্মের মতন এই সব 
চেতন সত্তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা ন! করে তাদের কোন কীজ করতে বাধ্য করেছে 
ব| তাদের ওপরে বলপ্রয়োগ করেছে। কাজেই জাদু অনুমান করে নেয় যে দেবতা 
বা সাধারণ মানুষ, আসলে সব ব্যক্তিতসম্পন্ন সত্তাই শেষ পর্যন্ত সেইসব নৈর্ব্যক্তিক 
শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন যারা সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যার! জাছুশক্তির 
অধিকারী তাঁরা আঁচার-অনুষ্ঠান ও মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা সেই সব বৰ্যক্তিত্মন্পন়ন 
সত্তাকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করতে পারে। প্রাচীন মিশরে জাদুকরেরা 
দাবী করত যে তারা ইচ্ছ! করলে সবদেশের শক্তিশালী দেবতাদেরও তাদের 
ইচ্ছামত কাজ করতে বাধ্য করতে পারে এবং তার! অবাধ্য হলে তাঁদের 
ধ্বংস করতে পারে। আদিম সমাজে পুরোহিতের কাজ ও জাদুকরের 
কাজের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। একদিকে যেমন ব্যক্তি প্রার্থনা 
ও উৎসর্গের মাধ্যমে ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা যাঁ্রা করত, অপর দিকে সে এমনসব 
আচাঁর-অন্্ঠান পালন করত যার দ্বারা সে মনে করত ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া 
শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান বা মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়েই তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। 
বস্তুতঃ সে ধর্মীয় ও জাদু অন্ষ্ঠান একই সঙ্গে সম্পাদন করত। সে প্রার্থনা এবং 
জাদুর মন্ত্র এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারণ করত। তার আচরণ যে অসদতিপূর্ণ সে 
সম্পর্কে দে সচেতন থাকত না। 


৩৩৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


আদিম সমাজে মান্য ধর্মকে জাদুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলত। এই বিষয়ই লক্ষ্য 
কর! গেছে আদিম সমাজে মিলেনেশিয়! অধিবাসীদের আচরণে । 

জাদুর প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমর! এবার আদিম সমাজে 
ধর্মের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হব। আদিম সমাজে ধর্ম বলতে যা বোঝাত তা 
হল, মানুষের থেকে উচ্চতর যে সব শক্তি, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের গতিপথ 
পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের তুষ্টত| বা প্রসন্নত| সাঁধন। কাজেই 
আদিম সমাজে ধর্মের দুটি দিক রয়েছে-__মাশ্ষের থেকে উচ্চতর কোন শক্তিতে 
বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ, সেই শক্তিকে তুষ্ট করা । অবশ্য বিশ্বাস অন্মানের পূর্ববর্তী । 
তবে অনুষ্ঠান ছাড়! শুধুমাত্র বিশ্বাস ধর্ম নয়। আসল কথা যে, মান্য ঈশ্বরের 
প্রতি অন্থরাগ বা ভালবাঁসাবশতঃ তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে না, সে ধর্মপ্রবণ 
নয়। আবার ঈশ্বরে বিশ্বাস বঞ্জিত আচার-অনষ্ঠানও ধর্ম নয়। তবে একটা কথ 
মনে রাখা দরকার যে, বাহ ধর্সানষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধর্মকে আত্মপ্রকাশ করতেই 
হবে এমন কোন কথা নেই। কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে কোন কিছুকে উৎসর্গ 
না করে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন| না করে এবং অনান্য বাহ্‌ আচার্র-অন্ঠান পালন 
না করেও ধর্ম আচরণ করতে পারে। ঈশ্বরকে তুষ্ট করাই যদি কাঁজ হয় তাহলে 
মানুষের প্রতি বা৷ ঈশ্বর হৃষ্ট অন্যান্য জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেও ত| সম্ভব। 

মান্তুযকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য ঈশ্বর প্রয়োজনে প্রাক্কাতিক ঘটনার গতিপথ 
পরিবর্তন করতে পারেন। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত এই বিশ্বাস কিন্তু জাদুর নীতির 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধারণা । কারণ জাদুতে বিশ্বাসী যাঁর! তারা মনে করেন প্রকৃতির 
গতিপথ অপরিবর্তনীয়। ধর্ম মনে করে জগৎ চেতন সত্তার ছার! নিয়ন্ত্রিত 
যাদের তুষ্ঠ করে তাদের সঙ্কল্পের পরিবর্তনসাধন করা৷ যায়। কিন্তু জাদু মনে করে 
যে জগৎ অপরিবর্তনীয় নিয়মের দারা! যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, কোন চেতন সত্তার 
দ্বারা পরিচালিত নয়। 


জাগতে বিশ্বাসী যার! তারা মনে করে, কোন ব্যক্তির যুদ্ধে সাফল্যের 
কারণ তার বাহুর শক্তি নয়, তার সম্পদের প্রাচর্ঘ নয়, সে অবশ্ই 
কোন আত্মার বা মৃত. যোদ্ধার মানার অধিকারী। এই মানাই তাকে 
ক্ষমতাশালী করেছে এবং সে ক্ষমতা এসেছে তার কাছে কোন কাচ 
বা পাথরের টুকরোর মধ্যে দিয়ে যেটি সে তার গলাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে। 
বিশপ কডরিংটন্‌ বলেন, মিলেনেশিয়ার অধিবাসীর৷ কোন পরম সত্তার 
ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তারা বিশ্বাস করত মানার অস্তিত্ব। যে 


সমাজে ধর্মের স্থান ৩৩৫ 


শক্তি জাগতিক শক্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক | মিলেনেশিয়ার অধিবাসীদের ধর্ম হল 
নিজের জন্য এই মানার অধিকারী হওয়া বা নিজের সুবিধার জন্য একে লাভ করা। 

প্রাচীন ভারতেও জাদু ও ধর্মের এই সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ 
মনে করেন যে প্রাচীন ভারতের সর্বপ্রথম যুগে যে সব যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, 
সেগুলির মধ্যে জাদুর উপাদান ছিল। প্রাচীন মিশরেও জাছুকে ধর্মের সঙ্গে 
গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। অধ্যাপক মাসপেরো (M5৫7০) বলেন যে» 
দেবতাদের প্রতি অন্থগত ব্যক্তিরা দেবতাদের কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ এমনিতে 
লাভ করতে পারত না। দেবতাকে বন্দী না করে, সেটা কর| হত দেবতার 
দ্বারাই প্রকাশিত আচার-অন্ুষ্ঠান, উৎসর্গ, প্রার্থনা এবং মন্ত্রোচ্চারণের দার] । 
আর একজনের অভিজ্ঞতান্সাঁরে মিশরের অধিবাপীর| মনে করত যে এমন কথ 
ও কার্য আছে যাঁর দ্বার! প্রাণী থেকে দেবত| সকলকেই প্রভাবিত কর] সম্ভব । 
মানুষ যেমন জাছু ছাড়! নিজেদের সাহায্য করতে পারত না, তেমনি দেবতাঁরাও 
নিজেদের রক্ষা করার জন্য বাহুতে বালা পরিধান করত এবং পরস্পরকে বাধ্য 
করার জন্য জাদুমন্ত্র উচ্চারণ করত। | 

ফ্রেজার মনে করেন যে জাদু থেকে ধর্মের উৎপত্তির মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস 
যে, দেবতারাই হল জাদুকর | মিশরের দেবতাদেরও জাদুর সাহায্য নিতে হত 
মান্তষের মতন। তারাও নিজেদের রক্ষা করার জন্য বালা পরিধান করত এবং 
পরস্পরকে পরাস্ত করার জন্য জাদুর মন্ত্র উচ্চারণ করত। বেবিলোনিয়াঁর দেবতা 
ইর| জাদুর আবিষ্কারকর্তা ছিলেন এবং তীর পুত্র মারছুক, যিনি বেবিলনের প্রধান 
দেবতা» পিতার কাঁছ থেকে জাদুর কৌশল উত্তরাধিকারস্ত্রে লাভ করেছিলেন । 
বৈদিক ধর্মে দেবতার! জাদুর দ্বারা তাঁদের অভীষ্ট লাভ করে। দেবতা বৃহস্পতি 
জাদুশক্তির অধিকারী ছিলেন। যখন কোন আদিম অধিবাসী জাদুর সাহায্যে 
তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধিতে ব্যর্থ হত, তখন তার ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য সে 
ভাঁবত যে আরও শক্তিশালী কোন জাঁদুকরের জাছুশক্তিই তার ব্যর্থতার কারণ 
এবং এই সব অদৃশ্য সতার শক্তিশালী জাদুই বৃষ্টি ঘটান, বৌন্র নিয়ে আসার জন্য 
দায়ী এবং এই অলোঁকিক জাদুকররাই দেবতাঁতে পরিণত হত যেমন_-ওডিন, 
আইসিস্‌ এবং মারহুক। বস্তুতঃ বহু দেবতা প্রথম স্তরে দেবত্বে অধিষ্ঠিত জাদুকর 
মাত্র ছিল। 

ফ্রেজীরের মতবাদে সত্যতার উপাদান থাকলেও, যেভাবে ফ্রেজার তীর 
অভিমতটাক উপস্থাপিত করেছেন, ঠিক সেইরূপে অভিমতটিকে গ্রহণ করা 


৩৩৬ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


চলে না। এই মতবাদ বড় বেশী বুদ্ধিবাদী বা যুক্তধর্মী। এই মতবাদে 
আঁদিম- মান্গষের জীবনে চিন্তনের পার্থক্যকে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্ত 
পরিবেশের প্রতি তার স্বতঃক্ষু্ত আবেগময় প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে উপেক্ষা করা 
হয়েছে। জাদু ও ধর্মের স্বরূপতঃ পাঠকালে স্বীকার করে নেওয়| হলেও আদিম 
মানুষ জাদু ধর্মের পার্থক্য সম্পর্কে স্বল্পষ্টভাবে সচেতন ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত 
করলে কালাসঙ্গতি দোষ (21800707150) দেখা দেবে। 

অধ্যাপক উইডিম্যান (7764271) বলেন, ‘নাইল উপত্যকায় জাছুর যে 
মতবাদ গড়ে উঠেছিল, তা কুসংস্কারের কোন অংশ নয়, ধর্মীয় বিশ্বাসের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । এই মতবাদ অনেক পরিমাণে জাদুর ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর 
ছিল এবং সবসময়ই তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল। 

আধুনিক ইউরোপের অশিক্ষিত শ্রেণীদের মধ্যে নানাভাবে সেই একই ধর্ম ও 
জাঁদুর সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ফরাসীদেশে অধিকাংশ কৃষক এখনও 
বিশ্বাস করে যে পুরোহিতর! প্রাকৃতিক শক্তির ওপর এক গোপন ও অপ্রতিরোধ্য 
শক্তির অধিকারী । বাতা, ঝড়, বজ্র, বৃষ্টি সবই তার আদেশ অনুযায়ী কার্য 
করে এবং তার বাধ্য । 

ফ্রেজার বলেন যে, যদিও আদিম সমাজে ধর্ম ও জাদুর সংমিশ্রণ 
লক্ষ্য কর! যায়, তবু এমন সিন্ধান্ত করা চলে যে এই দুইয়ের সংমিশ্রণের 
পূর্ববর্তী একটা! সময় ছিল যখন মানুষ তার তাৎকালীন জৈবিক কামনা- 
বাসনার উর্ধে অভাবের পরিপূরণের জন্য শুধুমাত্র জাদুতে বিশ্বাস করত। তার 
মতে জাদু ধর্মের পূর্ববর্তী । অষ্ট্েলিয়ার আদিম অধিবাঁসীর! জাদুর অন্থশীলন 
করত কিন্তু ধর্ম কি ত। তাদের অজান। ছিল । অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের 
মধ্যে সবাই ছিল জাদুকর, কিন্তু কেউ ছিল না৷ পুরোহিত। প্রত্যেকেই মনে 
করত যে প্রক্কৃতির গতিকে সহাম্ুভৃতিমূলক জাদুর সাহায্যে সে নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারে। কিন্তু কেউ প্রার্থনা বা উৎ্সর্গের মাধ্যমে দেবতাদের পরিতুষ্ট করতে 
চাইত না। ফ্রেজীর যনে করেন জাদু থেকেই ধর্মের উৎপত্তি, জাদুর ব্যর্থতা 
থেকেই ধর্মের উৎপত্তি--প্রক্ৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে ব্যর্থ হয়ে মানুষ চিন্তা 
করতে লাগল যে প্রকৃতি অলৌকিক সত্তার দ্বারা নিয়নত্রিত। জাদু থেকে ধর্মের 
রূপান্তর আকস্মিকভাবে ঘটেনি, ধীরে ধীরে ঘটেছে । 

আদিম মানুষ ছিল অতিমাত্রায় বিশ্বীসপ্রবণ, কাজেই তাঁর পক্ষে জাছু ও 
ধর্মের পার্থক্য সম্পর্কে চেতন হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না। ফ্রেজার জাছু ও 
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ধর্মের সম্পর্ককে তেল ও জলের সম্পর্ক মনে করলেও আদিম সমাজে শুধু যে এ 
ছুটির একত্র মিশ্রণ লক্ষ্য কর! যেত তা নয়, যেন এক অন্তনিহিত এঁক্য নিয়ে 
উভয়ে বিরাজ করত। 

ডঃ জেভনস্‌ (2৮. 7675 )-এর মতে ধর্মের আবির্ভাব জাদুর পূর্বে ঘটেছে। 
কিন্তু ডঃ জেতনস্‌ এমন কথাও বলেছেন যে, ধর্ম ও জাদুর উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
ঘটেছে এবং স্বরূপতঃ উভয়ই পরম্পর থেকে স্বতত্ব। কাজেই ডঃ জেভনস্‌-এর 
বক্তব্যের সমালোচনায় বল! যেতে পারে যে, ছুটি বিষয় স্বরূপত: পৃথক হলে 
একটির আর একটি থেকে উদ্ভৃত হবার বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। 

জাদু ও ধর্মের উদ্ভব স্বাধীন ভাবে ঘটেছে, এই অভিমতই যুক্তিসঙ্গত । ধর্ম 
ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য স্ম্পষ্ট। জাদু উচ্চতর শক্তিকে নিজের কাজে 
লাগাবার জন্য বাধ্য করতে চীয়। ধর্ম চায় তার তুষ্টি বিধান করে অনুগ্রহ 
লাভ করতে। ধর্ম সামাজিক, জাদু ব্যক্তিনির্ভর | ধর্ম জাতু থেকে নিঃসন্দেহে 
স্বতন্ত্র । কিন্তু যে আদিম মানুষের মন ছিল অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন তার মনে 
উভয়ের পার্থক্য সম্পর্কে কোন চেতনা ছিল না এবং এমন কথাও বল| যেতে 
পারে যে, তাঁর কাছে ধর্ম ওজাদু ছিল অভিন্ন এবং মানসিক দিক থেকে অবিচ্ছিন্ন 
প্রক্রিয়া । মিলেনেশিয়ার অধিবাসী তার চারপাশে মানার উপস্থিতি লক্ষ্য করে। 
সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য এই মানাকে বাধ্যতামূলক শক্তির দ্বার! কাজে 
লাগাতে পারে বা সে প্রার্থনা ও উৎ্সর্গের মাধ্যমে সেই এশ্বরিক শক্তির কাছে 
আবেদন জানাতে পারে। যিনি প্রচুর পরিমাণেই এ মানার অধিকারী । 
প্রথমটিতে জাদুর মনোভাব ও শেষেরটিতে ধর্মের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, 
কাজেই ধর্ম ও জাছু স্বতন্ত্র হলেও আদিম সমাজে এই দুইয়ের একত্র সংমিশ্রণ 
সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। 

৪81 উন্নত সমাজে থৰ্শ (Religion in developed 
societies ) £ 

ধর্মের কোন রকম অস্তিত্ব ছিল না, এমন কোন সমাজের সন্ধান পাওয়া 
যায় না। গিসবাট (৫5৬৫৮৪ ) বলেন, আজকালকার দিনে একথ| নিরাঁপদেই ' 
বল! চলে যে কোন প্রাকৃ-অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট সমাজের সন্ধান পাঁওয়। যায় নি, যা 
পুরোপুরি ধর্ম-বজিত। কিন্তু যদিও সব সমাজেই ধর্মের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, 
অনুন্নত বা আদিম সমাজে ধর্মের যে রূপ প্রত্যক্ষ কর] যায়, উন্নত সমাজে 
ধর্মের রূপ তা থেকে ভিন্ন। 

H. 9. Socio.—22 


৩৩৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


উন্নত সমাজে ধর্মের রূপ কি তা জানতে হলে উপজাতীয় ধর্ম (10121 
7২০11810 )-এর সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের মাধ্যমেই তাঁকে ভাল করে বুঝে নেওয়া 
যাবে। কেননা সামাজিক সংগঠনের সরলতম রূপ হল উপজাতি । উপজাতি 
হুল সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক রূপ, যে সংগঠন আদিম অধিবাসী দ্বার! 
অধ্যুষিত । এটি একটি অতি ক্ষুদ্র এবং সীমিত সামাজিক গোষ্ঠী, এক হিসেবে 
এটিকে পরিবারের একটি সংযোজিত অংশ রূপেই গণ্য কর! চলে। সমাজের যে 
স্তরে উপজাতির অস্তিত্ব, সেই স্তরে ব্যক্তির স্বার্থ নিরন্তর বেঁচে থাকার সংগ্রাম, 
খাঁান্েষণ, প্রাকৃতিক বিপদ এবং শক্রর আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির দ্বার! নিরূপিত হত। কাজেই আদিম নরনারীর পক্ষে 
পাঁধিব অভাবের অতি উর্ধে ওঠা সম্ভব ছিল না । কাজেই তার ধর্মও ছিল মেই 
একই নিয়ন্তরের। ধর্ম সম্পর্কীয় রীতির মূলে যেসব স্বার্থের অস্তিত্ব ছিল সেই 
স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত ছিল খাদ্য সংগ্রহ, বিবাহ, জন্য, রোগ; মৃত্যু যুদ্ধ বন্াপশ্ড ও 
আবহাওয়া, থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি । 

অন্যান্য মানবীয় স্বার্থের স্দে ধর্মের পার্থক্য ছিল তখনও খুবই অল্পষ্ট॥ 
কাঁজেই দেখা! যায়, ধর্মের প্রথম দিকে মানুষের আত্মা প্রকৃতির অধীন এবং 
দৈহিক প্রয়োজনের ছারা নিয়ন্ত্রিত ॥ কিন্তু এই স্তরেও দেখা যায় জগতের অদৃষ্ট 
শক্তির প্রতি ব্যক্তির গভীর আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া বর্তমান এবং যা প্রত্যক্মগোচর 
তাঁর মধ্যে নয়, যা অপ্রত্যক্ষগোচর তার মধ্যেই মান্য জীবনের রহস্ত 
অনুসন্ধান করত। এইসব রহস্তময় শক্তির উপস্থিতি ব্যক্তির মনে যে সম্রদ্ধ 
ভয়ের উদ্রেক করে তাঁর থেকেই তাঁর ধর্মের উৎপত্তি। ধর্মের শুরুতে দেখি 
একাধিক আত্মায় বিশ্বাস, যেগুলি রহস্তজনক শক্তির প্রয়োগ করতে পারে এবং 
কতকগুলি আনুমানিক ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁদের প্রভাবিত করা যায়। 
এই ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেল যখন মানার অস্পষ্ট ধারণা সজীব 
আত্মায় রূপান্তরিত হল। ক্রমশঃ প্রাণবাদ আত্মাবাদে রূপান্তরিত হল। এই 
রূপান্তর ধর্সের অগ্রগতির পথে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, কারণ এই ধারণাই ধর্মীয় 
আঁধ্যাত্মিকতাবাদের পথ স্থগম করেছে যে, ঈশ্বর এক আত্ম৷। আবার আদিম 
ধর্দের ক্ষেত্রে অচেতন পদার্থের প্রতি অন্ধ ভক্তিবাদ যাকে ‘i550’ নামে 
অভিহিত কর! হয়, ধর্মের অগ্রগামিত!| সুচিত না করে তার পশ্চাদগামিত! 
নির্দেশ করে। ০0৪” হল কোন অচেতন বস্তু যাঁকে সাময়িকভাবে কোন 
আত্মার দ্বারা আশ্রিত মনে করে উক্ত আত্মার সাহায্য লাভের আশায় বা সৌভাগ্য 
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লাভের জন্য পৃজা-কর! হত। এই জাতীয় ধর্ম বিশ্বাস পশ্চাদাভিমুখী, কলঙ্কজনক, 
ব্যক্তি-স্বাতন্্রামূলক এবং খেয়ালী মনোভাবের পরিচায়ক । 

আবার আদিম নরনারীদের মধ্যে বহু আত্ম! উপসনাঁবাঁদ ( Polydaemo- 
[190 )-ও দেখা যায়। এই আত্মাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে 
পারে_যেসব আত্মা প্রাকৃতিক বস্তুর অন্তভূক্তি, মৃত ব্যক্তিদের আত্মা, প্রকৃতির 
মাঝে বস্তুকে আশ্রয় করে যেসব বস্তু অস্তিত্বণীল--যেমন আকাশ, সুর্য, চন্দ্র, 
নক্ষত্র, পৃথিবী । 

উপজাতির অস্তিত্ব বেশী দিন টিকে থাকে ন|। কোন. শক্তিশালী 
উপজাতির দ্বারা একাধিক উপজাতিকে পরাজিত করে যুদ্ধে জয়লাভ এবং তাঁর 
ফলে শক্তিশালী কতৃক দুর্বলের ওপর আধিপত্য বা! অন্যান্য কারণবশতঃ যখন 
অনেকগুলি উপজাতির সংমিশ্রণ ঘটে তখন উপজাতি জাতিতে রূপান্তরিত হয়। 
এবং উপজাতীয় ধর্ম জাতীয় ধর্মে পর্যবসিত হয়। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
সুচিত হয় বহু আত্মাপুজাবাঁদ বহু দেববাদে রূপান্তরিত হয়। 

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উন্নত সমাজের ধর্মের 
বৈশিষ্টযগুলি এবার বুঝে নিতে পারি। 

প্রথমতঃ, উন্নত সমাজের ধর্মের মধ্যে ভয়ের প্রাধান্য লক্ষিত হয় না, বা 
ধর্মকে মনে কর! হয় না মানুষের থেকে উচ্চতর যে সব শক্তি প্রকৃতি এবং মানব 
জীবনের গতিপথ পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে তাঁদের তুষ্টত| ব৷ প্রসন্নতা 
সাধন। উন্নত সমাজে ধর্মের উদ্দেশ্য কোন শক্তিকে তুষ্ট বা প্রসন্ন করা নয়। 
উন্নত সমাজে ধর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আদিম সমাজের মান্ষের দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে পৃথক। উন্নত সমাজে ধর্ম মানুষের প্রকৃতির শুধু একটা অংশমাত্র 
অধিকার করে নেই, ধর্ম এক পরমতত্বের প্রতি ব্যক্তির সমগ্র প্রতিক্রিয়া । 
ধর্মের মধ্যে রয়েছে একট! মনোগত দিক এবং একটা বস্তুগত দিক এবং এই দুই 
দিকের সম্বন্ধ । মনের দিক থেকে দেখতে গেলে মাঁছষের সব মানসিক প্রক্রিয়া 
চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছ। ধর্মের অন্তভূক্তি। বস্তুর দিক থেকে দেখতে গেলে ধর্ম 
মানুষের চেতন।-উর্ঘ এক এশ্বরিক সত্তাকে নির্দেশ করে, যে এঁশ্বরিক সভার মধ্যে 
মানবজীবনের পরম মৃল্যগুলি সংরক্ষিত আছে । 

দ্বিতীয়তঃ, উন্নত সমাজের ধর্মের পরিধি খুবই ব্যাপক এবং গ্রহণমূলক 
মনোভাব বিশিষ্ট, কিন্তু আদিম সমাজের ধর্ম অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ পরিধিযুক্ত এবং 
বর্জনমূলক  মনোভাববিশিষ্ট । এই ধর্ম তাঁর দৃষ্টিভদ্বীর মধ্যে উপজাতির 
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অন্তভূর্ত সভ্য ভিন্ন অন্ত কাঁউকেও অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ। কিন্তু উন্নত 
সমাজের ধর্ম তার ধর্মের পরিধির মধ্যে সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করতে 
প্রস্তুত। - 

তৃতীয়তঃ, উন্নত সমাজে ধর্ম ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়, কোন গোষ্ঠীর বিষয় 
নয়। আঁদিম সমাজে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় নয়, উপজাতীয় বিষয় । উপজাতিরা 
মনে করত যে তার দেবতা শুধুমাত্র তাঁরই গোষ্ঠার জনা, অন্য গোষ্ঠীর জন্য নয়। 
উন্নত সমাজে ধর্মের ক্ষেত্রে এ জাতীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় না। 

চতুর্থ উন্নত সমাজে কোথাও কোথাও বহু দেবতাতে বিশ্বাস এবং 
উপাসনা লক্ষ্য করা যায়, যেমন কিছু উন্নত হিন্দু সমাজে । উপজাতীয় সমাজে 
আঁত্মাদের দেবতা রূপে অভিহিত করা হত। কিন্তু আত্মাগুলি ক্ষমতাসম্পন্ন 
হলেও বহুদেববাদের উন্নত দেবতাদের প্রকৃতির তুলনীয় তার| ছাঁয়াময় এবং 
সুম্পষ্ট গ্রকৃতিবিহীন । 

পঞ্চমতঃ উন্নত সমাজের ধর্ম সর্বপ্রকারে জড়াত্মক ধারণা বজিত। কাজেই, 
উন্নত সমাজের দেবতার! যথার্থই আধ্যাত্মিক পদবাচ্য। জড়াত্মক এবং 
আধ্যাত্মিক বিষয়কে একত্রে মিশিয়ে দেবার যে প্রবণতা আদিম মানুষের মধ্যে 
ছিল, উপজাতীয় দেবতার ধারণাঁর ক্ষেত্রেও সেই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে 
ছিল। কাজেই আমরা ঠিক আধ্যাত্মিক বলতে য! বুঝি উপজাতীয়দের দেবতা 
সেই অর্থে আধ্যাত্মিক ছিল ন1। . তাদের কম বেশী জড়াত্মক রূপে ধারণ। করা 
হত। উপজাতীয় ধর্ম দেবতাকে কোন প্ররত্তক্ষগ্রাহ বস্তুতে অবস্থিত দেখতে 
চায়। শুন অতীন্দিয় আত্মার ধাঁরণ। আদিম নরনারীর অজ্ঞাত ছিল। দেবতারা 
ছিল নামহীন সত্তা । 

যষ্ঠতঃ, উন্নত সমাজে দেবতার! নৈতিক গুণ সম্পন্ন, উপজাতির দেবতার! 
নৈতিক গুণম্ম্পন্ন ছিল ন! । উপজাতির দেবতার! মান্গষের থেকে মহত বা শ্রেষ্ট 
নয়। তাঁরা মানুষের তুলনীয় অধিক ক্ষমতাশালী ও ধূর্ত মাত্র । পবিত্রতা, 
সাধুতা, ভালবাসা! প্ৰভৃতি নৈতিক সদগ্ুণগুলি আদিম নরনারীর! কখনও এইসব 
দেবতাদের ক্ষেত্রে আরোপ করেনি ৷ যে একটি মাত্র গুণ এই দেবতাদের ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হত তা হল ক্ষমতা! এবং এই ক্ষমতার প্রয়োগ ছিল খেয়ালখুশীর নামান্তর, 
দায়িত্ব হীনতাঁর পরিচায়ক এবং বিপদজনক | উন্নত সমাজে দেবতাকে মনে করা 
হতে: লাগল ন্যায়পরায়ণ এবং সাধু, শ্রেষ্ঠ সৎগুণের অধিকারী এবং নৈতিক 
শৃঙ্খলার অংরক্ষক। এই দেবতার! সাধু ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করেন এবং অসাধু 
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ব্যক্তিকে শাস্তি দেন । উন্নত সমাজে দেবতারা হয়ে উঠল নৈতিক শক্তি, অন্গকরণ- 
যোগ্য আচরণ পদ্ধতি এবং নৈতিক জগৎ শৃঙ্খলার সংরক্ষক। মানুষ যে পরম 
মূল্যের সঙ্গে পরিচিত, সেই পরম মূল্যের সংরক্ষক হয়ে উঠল এই সব দেবতারা । 

সপ্তমতঃ উন্নত সমাজে ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বছদেববাঁদের 
একেশ্বরবাদের দিকে গতি। বহুদেববাদের একেশ্বরবাদে রূপান্তর নিম্নলিখিত 
তিনটি রূপের যে-কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। প্রথমতঃ, অন্তান্ত 
দেবতাদের তুলমায় কোন একটি দেবতাকে মহিমান্বিত কর|। যেমন, গ্রীক 
দেবতাদের মধ্যে জিউসকে ; রোমানদের মধ্যে জুপিটারকে দেবতাদের 
নেতারূপে কল্পনা কর! হুত। দ্বিতীয়তঃ, এক পরম সত্বায় বহু দেবতার মিলন । 
যদিও বহু দেবত| অস্তিত্বশীল তবু উপাসক দেবতার প্রতি ভক্তি জানাতে গিয়ে 
কোন একটিমাত্র দেবতার ওপর এত বেশী মনোযোগ নিবদ্ধ করা হত যে সেই 
দেবতা সাময়িকভাবে একটি বিশ্বশক্তির স্তরে উন্নীত হত। প্রাচীন বৈদিক 
সাহিত্যে ম্যাক্সমূলার (৭x৫৮) এই মনোভাব আবিষ্কার করেন। বৈদিক 
দেবতাদের মধ্যে কখনও বা দেবী অদিতি, কখনও বা বরুণ দেব ব| মিত্র 
শ্রেষ্ট দেবতার আমন গ্রহণ করত। তৃতীয়ত:, সব দেবতাকে এক পরম 
সত্তার অবভাম (82195878109) রূপে গণ্য কর! হতে লাগল । একে একেশ্বরবাদ 
রূপে গণ্য না করে সবেশ্বরবাদ (Pant॥৫i৪$m)-রূপে অভিহিত করাই ঘুক্তিসঙ্গত। 
প্রাচীন মিশরে সূর্য দেবতাকে সব দেবতার আত্মা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
উপনিষদে ব্ৰহ্মই একমাত্র সত্তা, বিশ্বগৎ্ অধ্যাস (1010507)। ভারতে এই 
সর্বেশবরবাদ সাধারণের উপাদনার ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বছ 
দেববাঁদকেও শ্বীকার করে নিয়েছে। 

এখানে একটা প্রশ্ন করা৷ যেতে পারে যে, আদিম সমাজে কি একেশ্বরবাদে 
বিশ্বাসের কোন নজির পাওয়া যায় না। কেউ কেউ এমন অভিমত প্রকাশ 
করেছেন যে, যেমন এনড, লেঙ্গ (47767 7012) বলেন, কিছু নিম্নতর 
আদিম নরনারী খৃষ্টানদের মতনই একেশ্বরবাদী, তাঁরা এক পরম সভায় 
বিশ্বাপী। দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার আন্দামান দীপপুঞ্জের ও ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে এবং মান্রযের মধ্যে সবচেয়ে আদিম উপজাতি 
ফুজিয়ান উপজাতিদের (5০818 10595) মধ্যে এক পরমনত্তায় বিশ্বাসের 
কথা জান! যায়। তবে এই জাতীয় একেস্বরবাদ যথার্থ একেশ্বরবাদ ছিল 
না| কেননা আদিম সমাজে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশ্বাস 
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দেখা গেলেও সে বিশ্বাস ছিল সম্প্রদায়ের কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পল 
রেডিন (Paul Redin) বলেন, “যথার্থ একেশ্বরবাদী ধারণা আদিম সমাজে খুবই 
দুর্ঘভ। বস্তুতঃ যে একেশ্বরবাদী ধারণা প্রচলিত ছিল তা! প্রকৃতপক্ষে ছিল বহু 
ঈশ্বরবাদেরই একটি রূপ। রেডিন আরও বলেন যে, একেশ্বরবাদ তার ধর্মীয় 
অর্থের দিক থেকে বোঝায় যে একটি সমগ্র সম্প্রদায়ের এক ঈশ্বরে বিশ্বাস । 
কিন্তু আদিম সমাজে ত| কদাচিত দৃষ্ট হত। সেই কারণে অনেকে মনে করেন 
যে, আদিম সমাজে একেখরবাদী ধারণার অস্তিত্ব যদি কোথাও ছিল, তাহলে সেটা 
ছিল খুব অস্পষ্ট আকারে । তাদের জীবনে এই ধারণা কার্যকর ছিল না। 

অষ্টমতঃ, উন্নত সমাজের ধর্মে ধর্মসন্ব্ীয় ক্রিয়া কর্মের, আচার-অনুষ্ঠানের 
সরলত৷ লক্ষণীয়। প্রার্থনা একটি বিষ ধর্মসহন্ধীয় ভরিয়া । যদিও প্রার্থনা ও 
জাদুমন্ত্র মধ্যে ুম্পষ্টপার্থক্য বর্তমান, বিশেষ করে আদিম নরনাঁরীর ধর্মে উভয়ের 
সংমিএণ লক্ষ্য করা যায়। উন্নত সমাজের ধর্মে প্রীর্থনাকে ক্রমশঃ জাছুমন্ত্রের 
থেকে স্বতন্ত্র কর! হয়েছে। প্রার্থনার ক্রমবিকাঁশের পথে অলৌকিক সত্তাকে 
জাদুমন্ত্রের দ্বার! কার্য করতে বাধ্য করার বা জাদুসংক্রাস্ত অনুষ্ঠানের দ্বার এদের 
কার্ষে সহায়ত| করার পদ্ধতির অবসান ঘটেছে। উন্নত সমাজে প্রার্থনায় 
জাদুমন্ত্র দিক আধ্যাত্মিক মনোভাবে রূপান্তরিত হয়েছে! প্রার্থনার বিষয়বস্তুর 
আধ্যাত্মককরণও উন্নত সমাজের ধর্মের বৈশিষ্ট্য । আদিম যুগের প্রার্থনার লক্ষ্য 
ছিল জাগতিক সম্পদ লাভের আকুল আবেদন । কিন্তু উন্নত সমাজের ধর্মে 
দেবতার কাছ থেকে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ লাভের দিকেই 
মানবমনের আকাজ্ষার প্রকাশ ঘটতে থাকে এবং মানবমন ঈশ্বরের আশীর্বাদ 
লাভের চেয়েও তার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তৃপ্ত হতে চায়। উন্নত 
সমাজের ধর্মে প্রকৃত প্রার্থনার প্রয়োজনীয় শর্তরূপে অন্তরের শুচিতার ওপর এবং 
চিন্তন ও উদ্দেশ্যের সততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 

নবমতঃ, উন্নত সমাজের ধর্মে:যথার্থ ধর্মবোধের প্রাধান্য, যা উপজাতীয় ধর্মে 
অন্থুপস্থিত। উপজাতীয়দের, ধর্স-সম্পকীয় চিন্তার পিছনে ছিল তাদের উদ্দেশ্যের 
স্থলত| | দেবতাদের কাছে য| তাঁরা চাইত তাদের সেই চাওয়ার ওপর ছিল 
দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন । পাঁধিব কল্যাণ লাভের কামনার দ্বারা এই 
ধর্নবোধ বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। স্বাস্থ, খান্ছের প্রাচুর্য, সন্তানসন্ততি, যুদ্ধে 
সাফল্য প্রভৃতি জাগতিক কল্যাণের জন্য তাঁরা প্রার্থন৷ জানাতো, সৎ জীবন- 
যাপনের জন্য সৃহায়ত| কামনা করা হত না। 
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দশমত:, উন্নত সমাজের ধর্ম রক্ষণশীল মনোভাবমুক্ত। উপজাতীয় ধর্মের 
একট! উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর রক্ষণশীল মনোভাঁব। অসীম ধৈর্য ও 
নিষ্ঠার সঙ্গে আদিম নরনারী নিজের ধর্মকে আকড়ে থাকত। সমাজের অসংখ্য 
পরিবর্তন সত্বেও পুরাতন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান এর! বর্জন করত না। 
উপজাতীয় ধর্ম জাদুতে বিশ্বাসের ছার! প্রভাবিত হত। এর ফলে এই ধর্মে 
কুসংস্কারের প্রাধান্য ছিল এবং পবিত্র ও উন্নত উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হত। 
উন্নত সমাজের ধর্ম উপজাতীয় ধর্মের মত অতথানি রক্ষণশীল মনোভাবদম্পন্ন নয়। 
উন্নত সমাজের ধর্ম অনেক পরিমাণে কুসংক্কারমুক্ত এবং জাদুতে বিশ্বাসের দ্বারা 
প্রভাবিত নয়। 

শেষতঃ, উন্নত সমাজের ধর্মের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধর্মের 
সঙ্গে সততার এবং জনকল্যাণের সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা | উন্নত সমাজে 
মানুষের মধ্যে এই বোধ দেখ! যায় যে, যথার্থ ধর্মপ্রবণ ব্যক্তিকে সম্চরিত্রসম্পন্ন 
হতে হবে এবং সকল প্রকার নীতিবিগহিত কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে 
হবে। উন্নত সমাজে ধর্দবৌধের অপর এক বৈশিষ্ট্য হল জনসেবাঁকে ঈশ্বরসেব। 
বলে মনে কর1। “জীবে দয়া করে যেই জন, নেই জন সেবিছে ঈশ্বর _ইহা 
উন্নত সমাজে ধর্ঁবোধেরই আত্মপ্রকাশ । উন্নত সমাজে যেমন ধর্মের সামাজিক 
ভূমিকা আছে, আদিম সমাজেও ছিল। আদিম সমাজের সমাজজীবনে যেমন 
জয়, দীক্ষ|, বিবাহ, রোগ, মৃত্যু, কুষিকার্ধ প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে নানারকম ধর্মীয় 
আচার অনুষ্ঠানের প্রকাশ ঘটত, বর্তমান যুগেও তা লক্ষ্য কর! যায়। তবে 
ধর্মীয় গ্রতিষ্ঠানগুলি উন্নত সমাজে যে সব জনকল্যানমূলক কার্য সম্পাদন করে, 
আদিম সমাজে তা এতথানি দৃষ্ট হত না। 

উপসংহারে একথা বল! চলে যে, উন্নত সমাজের কোন কোন ধর্মের মধ্যে 
বিশ্বজনীন ধর্মের আবেদন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইমলামধর্ম, বোদ্ধধর্ম এবং 
খৃষ্টধর্মের উল্লেখ কর! যেতে পারে । এই সব ধর্মের মধ্যে রয়েছে সমস্ত মানবজাতির 
জন্য মূল্য ও আশারবাণী এবং এই ধর্ম দেশ-কাল-জাতি-বর্ণ সব কিছুর 
সীমারেখাকে অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে যায় । 


ডে| ভ্ভাব্সতেব্র বর্ম (Religion in India) 2 
ভারতে কোন বিশেষ একটি ধর্সের কথা বলা চলে না। ভারতে বনু 
সম্প্রদায়ের বদ্বাস, যেমন-_হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, পারমী, শিখ 
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প্রভৃতি। এইসব সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিই এক একটি ধর্মে বিশ্বাসী । যেমন, 
হিনদুম্পরদীয় হিন্দুর্সে, মুসলমান সম্প্রদায় ইসলামধর্মে, বৌদ্ধরা! বৌদ্ধর্সে, শিখ 
সম্প্রদায় শিখধর্মে বিশ্বাসী। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং এই ধর্মনিরপেক্ষতা 
নেতিবাচক নগ্ন» ইতিবাঁচক। কারণ ভারত সব সম্প্রদায়ের ধর্মের প্রতিই 
সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল : ভারত কোন বিশেষ ধর্মকে মহান, শ্রেষ্ট বা প্রগতিশীল 
বলে নির্দেশ করে না৷ বা অন্য কোন ধর্মকে নিকুষ্ট, আদিম বা! অপ্রগতিপন্থী 
বলেও ঘোষণ| করে না। ভারতে সব ধর্মই সমান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত 

প্রতিটি ধর্মের ছুটি দিক আছে, একটি তার অন্তরঙ্গ দিক এবং অপরটি তাঁর 
বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অস্তরঙ্গ দিক হল ঈশ্বররপ কোন অতীন্দিয় সত্তায় বিশ্বাস 
এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব, ধারণা, 
চিন্তা এবং অনুভূতির আবির্ভাব ঘটে সেগুলি এবং এর বহিরঙ্গ দিক হল ধর্মীয় 
আচার-অনষ্ঠান, উৎসব যার মাধ্যমে এ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে । যে সব ধর্ম 
কোন ঈশ্বরের কথ! বলে না, যেমন জৈনধর্ম ব1 বৌদ্ধধর্ম, সেইসব ধর্ম কোন 
পরম নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসের কথা বলে। 

ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্য আলোঁচন। করলে দেখ! যাবে যে, 
তাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে যেমন সাদৃগ্ঠ আছে তেমন কতকগুলি বিষয়ে 
পাৰ্থক্যও আছে। 

প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ণের মধ্যে 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যাঁয়। ৷ কোন কোন ধর্ম যেমন হিন্দুধর্ম, ঈশ্বরে বিশ্বাসী, 
আবার জৈনধর্ম ব| বৌদ্ধর্ম কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বীসী নয়। বোদ্ধগণ 
বুদ্ধের ধর্শোপদেশ, নীতি ও বাণী যথাযথ অন্ুরণ করার পক্ষপাতী । জৈনরাও 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। সেকারণে বৌঁদ দর্শনের মত জৈন দর্শনও নাস্তিক 
দর্শন বলেই গণ্য হয়। মুক্ত সিদ্ধ পুরুষরা জৈনদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরস্থানীয়। 
তাছাড়াও কোন কোন ধর্ম একেখরবাদী। আবার কোন কোন ধর্মে বহু ঈখরবাদ 
থেকে একেস্বরবাদ সব কিছুরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাঁয়। হিন্দুরা বহু দেবতার 
পুঁজ! করে। তবু তাঁরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর এক। বেদের যুগ থেকেই হিন্দুরা 
বহু দেবদেবীর পুজা করে আসছে। খথেদের বিভিন্ন স্তরে একাধিক দেবতার 
স্তুতি করা হয়েছে। কিন্তু বৈদিক যুগেও হিন্দুরা উপলব্ধি করেছিল যে বিভিন্ন 
দেবতা এক পরমসত্বার প্রকাশ । ইসলামধর্ম হিন্দুদের এই বহু দেবতার উপাসনা 
সমর্থন করে না. ইসলাম ধর্মমতে আল্লা ছাড়া আর কেউ উপান্ত হবার উপযুক্ত 
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নয়। ইসলাম ধর্ম বহু দেববা্দ অস্বীকার করে এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। 
এই ধর্মমত অনুসারে দেবতা মিথ্যা, আল্লা সত্য, তিনি ছাড়া আর কোন উপান্ত 
নেই। বিশুদ্ধ একত্ববাঁদই ইসলাম ধর্মের আঁদর্শ। আল্লা ছাড়া মানুষ 
আর কারো দাস হবে না, আর কারো দাসত্ব কবুল করবে না। আবার 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের ঈশ্বরবঞ্জিত দৃষ্টিতদ্দীকে গ্রহণযোগ্য 
মনে নাও করতে পারে । তাছাড়াও ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্পর্ক বিষয়ে 
উপরিউক্ত ধর্মগুলির মধ্যেও নানারকম মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বাঁহ আচাঁর-অন্ষ্ঠানের দিক থেকেও উপরিউক্ত 
ধর্মগুলির মধ্যে পার্থক্য দুষ্ট হয়। হিন্দুধর্ম ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নানাবিধ আঁচার- 
অনুষ্ঠান পালন করে | বৌন্বধর্জ বা জৈনধর্ম যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সার্থকত! স্বীকার 
করে না। ইসলাম ধর্মও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান সমর্থন করে না। 

তৃতীয়তঃ হিন্দুধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাসী, ইসলামধর্ম অবতীরবাদে বিশ্বাসী 
নয়। 

উপরিউক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও নানান বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন ধর্মগুলির 
মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যাঁয়। যেমন হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুধর্ম থেকে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম 
এবং জৈনধর্স কর্মবাঁদে বিশ্বাসী, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম কর্মবাদে বিশ্বাসী নয়। এছাড়া, 
অমরতা, স্বর্গ ও নরকের ধারণ, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ, মোক্ষ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে 
কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা! যায়। 

কিন্তু উপরিউক্ত নান! বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন ধর্মগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে 
পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও, নান! বিষয়ে তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কর! যায়। 

প্রথমতঃ, বিভিন্ন ধর্মগুলি যে মৌলিক সত্যের প্রচার করেছে তাদের মধ্যে 
সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়। ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি ধর্মের সঙ্গে নৈতিক 
আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছে। হিন্দুধর্মে যেসব কর্ণ চিত্তশুদ্ধির 
সহায়ক যেগুলি সম্পাদন করা এবং যেসব কর্ম চিত্তশুদ্ধির পথে বাধাশ্বরূপ, 
সেইসব নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকার কথ! বলা! হয়েছে। কর্মের লক্ষ্য 
যে চিত্তের শুদ্ধিত; এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে 
হিন্দুধর্মে। বোদ্ধধর্মেও নির্বাণলাভের জন্য সম্যক্‌ কর্ান্ত (Right Conduct)-এর 
ওপরে গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে । সম্যক কর্মান্ত মানে সৃংযতভাবে আচরণ ও 
কর্ম করা। বৌদ্বধর্মে সম্যক্‌ ব্যায়াম (২181 Ef০৮)-এর ওপরও জোর দেওয়া 
হয়েছে, যার অর্থ মনকে অসন্চিন্ত। থেকে মুক্ত করে সন্চিন্তার দ্বারা মনকে 


৩৪৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


সর্বদা পূর্ণ রাখা উচিত। জৈন দর্শনেও সম্যক্চারিত্র (Right Conduct) 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয়, বাক্‌, প্রবৃত্তি এবং 
চিন্তাকে সংযত করাই হল সম্যক্চারিত্র । হিতকর আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া এবং 
অহিতকর আচরণ থেকে বিরত হওয়া হল সম্যগ, চারিত্রের লক্ষণ । ইসলাম ধর্মে 
রমজান মাসে আহার সংযম দ্বার! স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সদানর্বদ| সৎকার্থ দারা 
আত্মোরতির উদ্দেশ্যে রোজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোজা আত্মনিয়মান্থবতিতা ও 
আত্মমংযম শিক্ষা দেয়। শিখধর্সেও নৈতিক আদর্শের প্রতি অদ্ধাবান হবার কথ! 
বলা হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি মানুষের ভ্রাতৃত্বের (Brother 
hood of Man) কথা! প্রচার করেছে। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক মান্গষের 
সঙ্গে মান্থষের কোন বাঁধাতেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জাতিভেদের 
বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং মানুষের ভ্রাতৃত্বের কথ! প্রচার করেন। ইসলাম ধর্মে হজ 
মানুষকে শিক্ষ| দেয় যে সব মানুষই সমান, মানুষকে তাঁর পদমর্ধীদ, বংশমর্ধাদ। 
সবই ভুলে যেতে হবে যখন সে পরিপূর্ণভাবে আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ করবে। 
হিন্দুধৰ্ম বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূর্ণ আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেই এক ঈশ্বরের 
সন্তান, এই বোধ থেকেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের বোধের উদ্ভব নয়। একই পরম ব্রহ্ম 
এই বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং আমাদের হৃদয়ে অথিষ্ঠিত। জীবাত্ম! ও পরমাত্ম। 
মূলতঃ অভিন্ন_-এই বোধের উপরই বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষিত। 

তৃতীয়তঃ, ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি সমাজন্থ মানুষের প্রতি মানুষের 
কর্তব্যের কথ! বিশেষভাবে নির্দেশ করেছে । হিন্দুধর্ম বলে ‘জীবে প্রেম করে যেই 
জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" | ইসলাম ধর্মে ‘জাকাত’ কথাটির অর্থ হল বৎসরের 
উদ্ধত ধন-সম্পদের চল্লিশ অংশের এক অংশ বা শতকর! আড়াই টাক! দান 
কর|। জমিতে যে ফমলাঁদি উৎপন্ন হয় তার অবস্থা ভেদে দশ বা বিশ 
অংশের এক অংশ দান করাকেও জাকাত বলে। যাদের আছে তীরা এবং 
যাদের নেই তারাও দান করবে। 

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা৷ যেতে পারে যে, ভারতে 
ধর্ম সমাজের এক্যকে ুদূঢ করেছে। ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় 
পরম্পরের সম্পর্ককেও কখনও তিক্ত করে তোলেনি। যদিও বা মতপার্থক্য ও 
ধর্মান্ধত৷ কখনও কখনও বিপদ ব! হানাহানির সৃষ্টি করে থাকে ত নিতান্তই 
সাময়িক। তা স্থায়ী হয়নি, এবং এক ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য ধর্মমন্প্রনায়ের 


সমাজে ধর্মের স্থান ৩৪৭ 


সম্পর্বকে স্থায়ীভাবে ভিক্ত করে তুলতে পাঁরেনি। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার 
দৃষ্টিভঙ্গীই ধর্মকে হাতিয়ার করে সমাজের এঁক্যকে বিচার করার পথে প্রধান বাধার 
সৃষ্টি করেছে। 

ভারতে প্রতিটি ধর্মস্প্রদায় অন্ত ধর্সম্প্রদায়ের উৎসব, আঁচার-অনুষ্ঠানের 
প্রতি সমানভাবেই শ্রদ্ধাণিল। যে কোন ধর্সম্পকীয় উৎসবের দিনে সকল 
সম্প্রদায়ের নরনারীকে উৎসবে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রতিটি 
ধর্মই যে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর প্রতি মধুর, সৌহাগ্তপূর্ণ আচরণের কথ! 
ব্যক্ত করে_-এই মহৎ আঁদর্শই ভারতের ধর্মকে কোন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী 
শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেয়নি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক বন্ধনকে অদৃঢ় 
করেছে এবং সমাজের সংহতিকে সুদৃঢ় করেছে। 


অনুশীলনী 


১। ধর্ম কি? ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ভূমিক! কি? (What is religion ? What 
is the role of religious institution 1) 
২। সমাজে কি ধর্মের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ? (Is the place of religion in society very 


important 1) 
৩। সরল সমাজে জাদু ও ধর্ম কিভাবে বিরাজ করত, ব্যাখ্যা কর। (Discuss how 


magic and religion existed in simple societies,) 

৪। উন্নত সমাজে ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্টযগুলি নির্দেশ কর। (Indicate the special 
characteristics of religion in developed societies.) 

৫। ভারতে প্রধান ধর্মগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচন! কর । (Discuss the characteristics 


of main religions in India.) 


সপ্তম অধ্যাস্্ 


সামাজিক পরিবর্তন 


(Social Change) 


>! সামাজিক পকৱ্রিহুর্তন বলতে কি বোঝায়? 
(What is Social Change) 2 

সামাজিক পরিবর্তনের অর্থএবং প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
মতভেদ দেখ যায়। সমাজ-বিজ্ঞানীরা অনেক সময় সামাজিক পরিবর্তন বলতে 
স্থায়ী সামাজিক ব্যবস্থার অত্যাবশ্যক অংশের, কখনও বা সামাজিক ব্যবস্থারই 
(Social System) পরিবর্তন বুঝে থাকেম। আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী 
সামাজিক ব্যবস্থার আংশিক (Paria]) এবং সামগ্রিক (0০1) পরিবর্তনের 
কথ! বলেন। যেমন, কোন কোন শিল্পের রাষ্টরাযকরণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে 
আংশিক পরিবর্তন । আবার শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ যদি প্রবতিত 
হয় তাহলে তা’হবে সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন | কিন্তু অনেক 
সমাজবিজ্ঞানীর মতে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি অলীক। কেননা 
তীরা মনে করেন, কোন সামাজিক ব্যবস্থাই সামগ্রিকভাবে পরিবতিত হতে পারে 
না। এমন কি বিপ্লবও একটি সামাজিক কাঠামোর সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
পরিবর্তন আনতে পারে না। এরা মনে করেন, পরিবর্তন সব সময়ই আংশিক 
এবং সরল পথে অগ্রসর হয় না । 

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গোঁণ পরিবর্তন এবং মৌলিক পরিবর্তনের 
মধ্যে প্রভেদ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। রস (R০55) সামাজিক পরিবর্তনের 
ক্ষেত্রে কৌন মৌলিক পরিবর্তনের বিষয়কে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে 
সামীজিক পরিবর্তন হল শুধু মাত্র সামাজিক অনান-প্রতিষ্ঠান (Social 
institutions)-এর এবং তাদের বিভিন্ন রূপের, অর্থাৎ কিনা সমাজের অংশ 
এবং উপাদান (Parts and elements)-এর পরিবর্তন | 

“ম্যাকক্লাঙ্ লী (McClung 7ee)-র অভিমতানুসারে সামাজিক পরিবর্তন 
সামাজিক জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নয়। তাঁরা সামাজিক জীবনের 


1. MoClung Lee : New Outline of the Principles of Sociology. 


সামাজিক পরিবর্তন ৩৪৯ 


মূল ধর্মকে পরিবর্তিত করতে পারে না। তীর মতে সামাজিক পরিবর্তন হল 
সামাজিক ব্যবস্থার বা সংহতির বা সামাজিক অনষ্ঠান-প্রতি্টানের বাহরপঃ 
ক্রিয়া ও কাঠামোর পরিবর্তন। তিনি বলেন সামাজিক পরিবর্তন হল এমন একটি 
প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় আমরা সামাজিক ব্যবস্থার একটি কাঠামো! এবং ক্রিয়ার 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিরূপণ করতে পারি। 

সামাজিক পরিবর্তনের এ একই জাতীয় ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অধ্যাপক 
এগিন্সবার্গ (08%58০8) বলেন, “সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমি বুঝি 
সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অর্থাৎ কিন সমাজের আকারের, এর অংশের 
গঠনের বা ভারসাম্যের বা এর সংগঠন বা বিন্যাসের পরিবর্তন।” তিনি তাঁর 
সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোভাব (Attitudes) এবং 
বিশ্বাসের, অবশ্য যতদূর পর্যন্ত তারা অন্নষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে উর্ধে তুলে ধরে এবং 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, পরিবর্তনের কথা বলেন। 

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে সামাজিক পরিবর্তন শুধু মাত্র পরিমাণগত 
ব| একটি রূপ থেকে আর একটি রূপের পরিবর্তন নয়। তাদের মতে সমাজের 
পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত মৌলিক পরিবর্তনের দিকে চালিত হয়। 
মার্কসবাদীরা এই অভিমতের সমর্থক। তাঁর! সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিনিরপেক্ষ সামাজিক নিয়মের (Objective 50019] laws) পরিবর্তনে 
আগ্রহী । অবশ্য অনেকেই সামাজিক পরিবর্তনের এই ব্যাথ্য। গ্রহণ করতে 
স্বীকৃত হন না। 

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলা যেতে পারে যে, 
সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজের সংগঠনের, অর্থাৎ কিন! অমীজের কাঠামোর 
ও ক্রিয়ার পরিবর্তন । মানব সমাজের সব রকম এঁতিহাঁসিক পরিবর্তন 
সামাজিক পরিবর্তনের অন্তভূক্তি। সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের, শ্রেণী কাঠামোর, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার, আচার ব্যবহারের, জীবন- 
ধারার-_সংক্ষেপে মান্যের সব রকম মৌলিক সম্পর্কের পরিবর্তনকে বোবায়। 
সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক পরিবর্তন হল মান্গষের পরিবর্তন । 
কিংস্লে ডেভিস (2478512) 24/45) বলেন, সমাজকে পরিবর্তিত করার অর্থ 


মানুষকে পরিবতিত করা |” 


1. Ginsberg : Concept of Evolution. “Studies in Sociology.” 


৩৫০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


২ সমাজ একটি প্রত্রিনস্রা একটি 
চিল্পপল্লিবর্তনশ্শীলা িজক্ত্র (Society 25. এ process 
781) ever-changing phenomena) 2 

ব্যক্তির জীবনে যেমন আমর অসংখ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি, সমাঁজ-জীবনেও 
সেরূপ অনংখ্য পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই। সমাজ নিরত পরিবর্তনশীল । 
ব€মানে আমর সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করছি একণ ব| হাঁজার বছর আগে 
সমাজের এ রূপ ছিল না। সমাজের বাইরের আঙ্গিক ও ভেতরের স্বরূপ _ 
উভনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । সমাজের গঠন ছাড়াও 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধিত হয়। 
সমাজের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, অর্থাৎ মাক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র 
করে বহু পরিবর্তন দেখা! দেয় । 

সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উৎস নির্দেশ কর! যেতে পারে । প্রথমতঃ, 
প্রাকৃতিক পরিবেশ সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। ধীর! 
এবং আকস্মিক ভৌগোলিক পরিবর্তন, জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবর্তন, তাপের 
পরিবর্তন প্রভৃতি বিশেষভাবে সামাজিক গঠনকে প্রভাবিত করে, সমাজের 
মধ্যে পরিবঠন সংঘটিত করে। উদাহ্রণস্বরপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
ভয়ংকর ভূমিকম্প, ভয়ংকর বন্যা কোন সমাজের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে 
এমন পরিব£ন আনতে পারে বে পরিবতিত প্রাক্কতিক পরিবেশের সঙ্গে সামগ্রস্ত 
বিধানের জন্ত নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে 
সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে থাকে। 

দ্বিতীয়তঃ, সমীজস্থ ব্যক্তিদের নতুন জৈবিক অবস্থার (Biological Coni- 
890) পরিবর্তন, যেমন জনসংখ্যার হ্রাস, বংশগত পরিবর্তন প্রত্থৃতি সামাজিক 
পরিবর্তন নিয়ে আসে । উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, অনেক দেশে 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্ধতি আবিষ্কৃত 
হয়েছে। এই সব পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সমঘাঁজজীবনের অবস্থার মধ্যে নতুন 
নতুন পরিবওন সংঘটিত হয়। তাছাড়া, মান্য নিজে জ্ঞান, বিদ্ধ! ও বুদ্ধির 
সাহায্যে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, স্থপ্টি করে। তার ফলে সমাজের 
মধ্যে নানারকম পরিব€ন সাধিত হয়। তৃতীয়ত, যন্ত্রশিল্নে অগ্রগতি সামাজিক 
পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য উৎস । বিজ্ঞানের নব নব আবিষার মানুষের সামাজিক 
সম্পর্কে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে যে, 


সামাজিক পরিবর্তন ৩৫১ 


বেতার, টেলিফোন, বাম্পীয় ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ এবং অন্তান্ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
কেবলমাত্র যে আমাদের পারিবারিক জীবনের এবং সমাজ-জীবনের অন্তান্ত 
ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে ত নয়, আমাদের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং ধারণার 
মধ্যেও প্রকৃত পরিবর্তন সংঘটন করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মানুষ 
নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যাঁর ফলে মিল ও কারধান| প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
এবং হস্তচালিত যন্ত্র শিল্পের ক্রমশঃ বিলোপ সাধিত হচ্ছে। মিল এবং কারখানা 
সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রভৃত পরিবর্তন সংঘটিত করেছে। কাজেই বিজ্ঞানের 
নতুন নতুন আবিষ্কার নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্ক স্থষ্টি করে। চতুর্থতঃ, 
মান্ষের জনহিতকর কাজও সামাজিক পরিবর্তনের মূলে বর্তমান। পঞ্চমতঃ, 
সমাজের ব্যক্তিদের সংস্কৃতির পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন সুচনা করে। যে 
কোন সমাজের দিকে তাকালেই দেখা যাবে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, মানুষের 
মূল্যবোধের, উদ্দেশ্তর ও আদর্শের বিভিন্ন ধারণ|| তাঁরই ফলে বিভিন্ন . 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের স্যষ্টি এবং সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে সমাজের মধ্যে 
নানারকমের পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যাঁয়। এই কারণে কোন এক যুগের সাহিত্যও 
অন্য যুগের ব্যক্তির কাছে সমান আদরণীয় নাও হতে পারে। তাছাড়া সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার প্রকাশের ভঙ্গীও নানাভাবে পরিবতিত হতে পারে। 
সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে এবং সমাজও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। 
সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে এবং সামাজিক পরিবর্তন নতুন ধরনের 
সংস্কৃতি হুষ্টি করে। তাই ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, সমাজ গতিশীল, স্থিরিকৃত 
ধাঁরণ| নয় ; এ হল একটি প্রক্রিয়া; কোন ফলশ্রুতি নয়।* 

৩। সামাজিক গল্লির্ভন্নেন্র হক্সেকগটি 
উল্লেখন্বোগ্য ৈশিষ্ট্য (A Few Prominent Characteristics 
of Social Change) 2 

ইতিপূর্বে আমরা সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বা৷ স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছি। . এখন আমর! সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে আলোচনা করব £ 

দ্রুতগতি, সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভৌগোলিক 
পরিবর্তনের তুলনায় সামাজিক পরিবর্তন দ্রুতগতিতে সাধিত হয়। সময় সময় 


1, It (society) is becoming, not being ; a process not product—Maclver 
and page. 


৩৫২ উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 


এই পরিবর্তন এত দ্রুত সাধিত হয় যে, ত! অত্যন্ত বিশ্ময়কর মনে হয়। যুদ্ধোত্তর 
কালে, সামাজিক বিপ্পবের পরে, কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার পরে এই জাতীয় 
দ্রুত পরিবতন লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সমাজে 
বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর রাশিয়ার সমাজ অল্প 
সময়ের মধ্যে অর্থ নৈতিক ভিত্তিতে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে । প্রাচীন আচার 
অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির এমন পরিবর্তন সাধিত হয়, যা কল্পনার অতীত। অবশ্য 
সময় সময় এই পরিবর্তন খুবই ধীর গতিতে ঘটে থাকে । 

সামাজিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, বিভিন্ন প্রকার 
পরিবর্তন সত্বেও সমাজের একটা মোটামুটি স্থায়িত্ব আছে, যাঁর জন্য কোন একটি 
সমাজকে অপর একটি সমাজ থেকে পৃথক করা যেতে পারে । 

সামাজিক পরিবর্তনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সামাজিক পরিবর্তন কম 
বেশী অনিশ্চিত, সে কারণে এই পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্বদ্বাণী কর! সম্ভব 
নয়। যেসব কারণে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে সেগুলি সংখ্যায় অনেক এবং 
বিচিত্র ধরনের এবং এই কারণগুলি এতই অস্থায়ী এবং জটিল ধরনের যে এ সম্পর্কে 
নিদিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কর! কঠিন হয়ে পড়ে। সমাঁজ-জীবনের কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষেত্র সম্পর্কে, যেমন কোন বিশেষ সময়ে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি, কোন বিশেষ 
মামে মৃত্যুর সংখ্য। বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে কিন্তু 
পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে কোন বিশেষ সমাজে কি পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তা 
নির্িষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয় । 

বৈচিত্র্য সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ॥ সামাজিক 
' পরিবর্তন কখনও সামাজিক উন্নতির, কখনও বা! সামাজিক অবনতির পরিপোষক, 
কখনও স্থায়ী, কখনও অস্থায়ী। কোন কোন সামাজিক পরিবর্তন জনকল্যাণের 
পরিপন্থী, কখনও বা বৃহত্তর সমাঁজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর । 

সময় সময় সামাজিক পরিবর্তন পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ঘটতে 
পারে, কখনও ব। সমাজস্থ ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে সংঘটিত হতে পারে। 
যে সাধারণ ধারা বা পদ্ধতি (General 30119756) অনুসারে সামাজিক 
পরিবর্তন ঘটে, সামাজিক পরিবর্তনের সেই ধারা বা পদ্ধতিকে বিভিন্নভাবে 
ব্যাখ্য। করার জন্য চেষ্টা কর! হয়েছে। তাঁর মধ্যে তিনটি ধারা বিশেষ করে 

৷ এ তিনটি ধার! হল-_একাভিমুখী (Unilinary), পুনরাবিভাঁবশীল 

(Pendular) এবং বিবর্তনসম্মত (Evolutionary) | । 
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একাভিমুখী সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হুল যে, সমাজ স্থিরভাবে একটা! 
নির্দিষ্ট পথ ধরে একটি লক্ষ্য অনুযায়ী সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে | এ 
মতানুসারে প্রকৃতির অন্ধশক্তি, অদৃষ্ট বা এশ্বরিক শক্তি এই অগ্রগতির ধারাকে 
নিয়ন্ত্রিত করছে এবং সমাজকে কেন্দ্র করে যেসব পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায় 
সেগুলি নেহাত আকস্মিক ঘটনা । 

দ্বিতীয় মতানুযায়ী সামাজিক পরিবর্তন ঘড়ির দৌলকের গতির সঙ্গে তুল্য । 
সামাজিক পরিবর্তন অবিরত কোন নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী হয় নি, এ পরিবর্তন 
দেখা দিয়েছে থেকে থেকে এবং সব সময়ে তা একাভিমুখে হয় নি, মাঝে মাঝে 
এর পরিবর্তনের গতি রুদ্ধ হয়েছে । 

তৃতীয় ধরনের পরিবর্তন হল বিবর্তনসন্মত পরিবর্তন, যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 
একট] ধারাবাহিকতা লক্ষ্য কর! যাঁয়। সামাজিক বিবর্তন বলতে আমর! এই 
পরিবর্তনকেই বুঝি । 

৪! সাসমাজিক্ক পকর্রিবর্তনেন্র কাব্রণসম্যূহ ( Factors 
of social change ) £ 

উপরিউক্ত আলোচনায় সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বোঝায় ত| আমরা 
জানতে পেরেছি। এখন প্রশ্ন, সামাজিক পরিবর্তন কোন্‌ কোন্‌ কারণগুলির দ্বার! 
বিশেষভাবে সংঘটিত হয়? সামাজিক পরিবর্ভন সাধনে পরিবেশগত, জৈবিক, 
সংস্কৃতিগত, প্রঘুক্তিবিগ্ঠাগত এবং মনপ্তত্রমূলক কারণগুলি বিশেষভাবে ক্রিয়া 
করে। উক্ত কারণগুলি কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে এবং সমাজের 
ওপর তাঁদের প্রত্যেকের প্রভাব কতথানি তার আলোচন। প্রয়োজন £ 

(১) পরিবেশগত কারণ (Environmental factor) ৪ প্রশ্ন কর। 
যেতে পারে, পরিবেশ বা পারিপার্থিক অবস্থ। বলতে কি বুঝব ? প্রথমতঃ, 
আমরা পারিপাগ্িক অবস্থ। বলতে বুঝতে পারি সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ যার 
কোলে মান্গষের প্রথম জীবন শুরু হয়েছিল । দ্বিতীয়তঃ, সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ 
'বা প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং রাষ্টরনৈতিক--সব মিলিয়ে একটা! বৃহত্তর পরিবেশ 
যাকে মানুষ নিজের প্রয়োজনান্ুসারে পরিবতিত করে নেয়। সমাজবিষ্ঠার ভৌগোলিক 
মতবাদীদের মতে ভৌগোলিক পরিবেশ সমাজ গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করে 
এবং সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিক। গ্রহণ করে। 
এই মতবাদ আমর! পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি ন! ; তার কারণ, এই মতবাদ 
ভ্রন্তি ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কিছুট। অবাস্তবত। দোষে ছুষ্ট। সামাজিক 

H. 9. 9০০1০,-23 
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পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে ভৌগোলিক পরিবেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কারণ হিসেবে 
ব্যাখ্যা করা চলে না, কারণ ব্যক্তির সামগ্রিক পরিবেশের এটি একটি অংশ মাত্র। 
ভৌগোলিক পরিবেশ যে ভ্রুত হারে সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করে তাঁও বলা 
চলে না এবং যে কোন ধরনের সামাজিক পরিবর্তনকে কেবলমাত্র ভৌগোলিক 
কারণের ফলঞ্রতি হিসেবেও ব্যাখ্যা করা চলে না । গত পাঁচ শতাব্দীতে 
ইউরোপের সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তাঁর পিছনে শিল্পবিগ্রব বহুল 
পরিমাণে দায়ী ; জলবায়ু বা ভৌগোলিক কারণ সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
ঘটাতে সক্ষম হয়নি। মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির মুলে অর্থ নৈতিক, 
"রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। একই 
ভৌগোলিক পরিবেশে নানাবিধ সভ্যতার সহাবস্থান সম্ভব এবং বিভিন্ন ভৌগোলিক 
পরিবেশে একই ধরনের সভ্যতার নজীর পাওয়া যাঁয়। তাই বলে আমর! একথা 
বলতে পারিনা যে, মানুষের সামাজিক পরিবর্তনে ভৌগোলিক পরিবেশের কোন 
গ্রভাবই নেই। অত্যধিক তাঁপ বা শৈত্য কোনটিই মানুষের পরিশ্রম করার পক্ষে 
অনুকুল অবস্থ| নয়। যেখানে মাটি অনূর্ধর সেখানে ফঘল ফলে না; লোকবসতিও 
গড়ে ওঠে না । আবার যেখানে খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে 
বিদ্যমান সে-সব জায়গায় শিল্পের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক জীবনে প্রভূত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অনুকূল পরিবেশ সামাজিক 
উন্নতি ত্বরাস্বিত করে, প্রতিকূল পরিবেশ সামাজিক উন্নতিতে বাঁধা সঞ্চার করে। 
ভূমিকম্প বা অগ্ননৃৎপাতের ফলে সমাজজীবনে অকস্মাৎ অভাবনীয় পরিবর্তন 
সাধিত হয়। 
প্রাকৃতিক পরিবেশ সমাঁজজীবনের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে শ্রমশীলতাঁর যে পার্থক্য আমরা দেখি, 
আবহাওয়। তার অন্যতম কাঁরণ। অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে, 
প্াক্কতিক পরিবেশই প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক ব্যবস্থাকে সংঘঠিত করে। প্রান্তিক 
পরিবেশ মানুষের সামনে নিয়ে আসে নৃতন সমস্ত । মানুষ তার বুদ্ধি, জ্ঞান, 
সংগঠমশক্তি ও পরিশ্রমের সহায়তায় সেই সব সমস্তার সমাধান করার চেষ্টা, করে 
এবং তারই ফলে সমাজের বিকাশ সাধিত হয়। 
ভৌগোলিক পরিবেশ ছাড়াও সামাজিক পরিবেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
সামাজিক পরিবেশ বলতে বৃহৎ অর্থে কোন একটি দেশের অর্থ নৈতিক, 
সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশই বোঝায় । সামাজিক পরিবেশের সাংস্কৃতিক 


৮৪১০৮ 
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দিক সম্বন্ধে আমরা পরে আলোঁচনা করব এবং সংস্কৃতি কিভাবে সামাজিক 
পরিবর্তনে সহায়ত! করে তা আমরা পরে বিশ্লেষণ করে দেখব । যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ 
আলোচনায় রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলিকে স্বতন্্রভাবে 
আলোচন| করা চলে না, কারণ প্রত্যেকটি কারণই প্রত্যেকটির ওপর নির্ভরশীল। 
একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিই আলোচন! অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট হবে এবং 
আলোচনাও হবে অসম্পূর্ণ 

“সংস্কৃতি কথাটির অর্থ খুবই ব্যাঁপক। সেজন্য আমরা পুথকভাবেই তা 
আলোচন! করব । এছাড়| পরিবেশ বলতে সেই পরিবেশও বোঝায় যা মানুষ 
কৃত্রিমভাবে স্থা্ট করে। যেমন, বিভিন্ন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন বা আবিষ্কার নিতান্ত 
মানুষেরই সৃষ্টি । এ ব্যাপারে নতুনকে জানার আগ্রহে মানুষ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও 
দক্ষত| নিয়োজিত করে। প্রযুক্তিবিষ্যার উন্নয়ন যে কেবলমাত্র সামাজিক উন্নতিই 
সাধন করেছে তাই নয়, সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনও এনেছে। 

বওমানে শিল্লাশ্রয়ী সভ্যত| এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রদারত| এই প্রযুক্তি- 
বিস্ঠারই অবদান। প্রঘুক্তিবিদ্ঠ! কিভাবে সামাজিক পরিব€ন সাধন করে 
ত! বিশেষভাবে জান| আবশ্যক । সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিন্যার ভূমিক৷ 
সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচন! কর! হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা 
সুমপষ্ট করার জন্য এই প্রসঙ্গে মার্কশীয় মতবাদ ( Marxist theory of 
social change ) সম্পর্কে কিছু আলোচন| কর| প্রয়োজন। সামাজিক ' 
পরিবর্তনে মার্কসীয় মতবাদ সাধারণতঃ এতিহাসিক বস্তবাদ অথব| ইতিহাসের 
বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ( Historical materialism or the materialistic 
interpretation of history) নামে খ্যাত। এ মতবাদ এই মৌলিক ধারণার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামে| (Bconomic-structure) 
সামাজিক জীবনের অগ্রগতিতে বিশেষ মূল্যবান ভূমিক! গ্রহণ করে। এই কাঠামে। 
উৎপাদনের শক্তি (০৮০০5) এবং সম্পর্ক (relati০n5) দ্বার! গঠিত। অর্থনৈতিক 
কাঠামোর পরিবর্তনে সামাজিক উপরি-কাঠামো (super-stuctUre) পরিবন্তিত 
হয়। এই উপরি-কাঠামো বলতে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আইন-সংক্রান্ত 
কাঠামোকেই মূলতঃ বোঝায় । উৎপাদনের মূল্যবান জীবনীশক্তি হল উৎপাদক 
শক্তিগুলি (pr০ductive forces) অর্থাৎ ব্যবহার্য যন্তরগ্ুলি এবং সেই সব ব্যক্তিরা 
যার! গেগুলির প্রয়োগ করে। উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে সংগঠিত 


৩৫৬ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 
হয় এবং সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ইহাঁকেই কালমার্কস উৎপাদনের সম্পর্ক 
(relation of production) অথবা অর্থনৈতিক সম্পর্ক (Economic 
relation) আখ্যি। দিয়েছেন। উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নতি, উৎপাদন সম্পর্কীয় 
পরিবর্তন অবশ্রম্ভাবীভাবে সংঘটিত করে। সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির ।fr০০5 
of production) দ্বারাই সামাজিক সম্পর্ক (relation ০? production} 
নিরূপিত হয়। অন্যতাবে বল! যায় যে, উৎপাদনের যন্ত্র যাদের হাতে অর্থাৎ শাসক 
বা শোষকেণী তাদের স্বার্থ হল উৎপাদন সম্পর্ক রক্ষা করা এবং শোষিত 
শ্রেণীর স্বার্থ হল--এই সম্পর্কে পরিবর্তন আনয়ন করে নৃতন অধ্যায়ের সুচনা 
করা। ক্রমে এই বিপরীত ধর্মী শ্রেণীগত দন্দ্ব উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তন আনে 
বিপ্লবের মাধ্যমে এবং নৃতন সম্পর্ক স্থাপন করে । Communist Manifesto-তে 
মার্কস এবং ভ্যান্দেলম্‌ (7491 and En1৫5) বলেছেন যে, সমাজের ইতিহাপই 
হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস |: 

পরিবেশগত সামাজিক পরিবর্তনের এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাটিকে বিভিন্ন 
মমাজবিদ্‌ সমালোচনা করেছেন। কিংসলে ডেভিদ এবং ম্যাকাইভার মার্কপীয় 
ব্যাথাকে ভ্রান্ত এবং অবৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত করেছেন । সমাজের অর্থনৈতিক 
কাঠামোই শুধুযাত সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসে, এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। 
তাঁরা মন্তব্য করেন যে, সামাজিক পরিবতনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ছাড়! অন্তান্ত 
কারণগুলিও কম দায়ী নয়। তবে ডেভিন এবং ম্যাকাইভারের এই মন্তব্য 
সমালোচনার উর্ধে এ কথ| বল! চলে না। কারণ কা্মার্কসের বিশেষ বন্ধ 
অআ্যাঙ্গেলদ্‌ (৪৫19) বলেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থ। হল ভিত্তিম্বরূপ কিন্ত 
সামাজিক উপরি-কাঠামোর বিভিন্ন দিকগুলি অর্থাৎ আইন, নীতি ইত্যাদিও 
এতিহাসিক সংঘাতের ক্রমোন্নতিতে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেক 
ক্ষেত্রে এ সংঘাতের প্রকৃতি নিরূপণ করে 

কাজেই একথ| বল! সমীচীন হবে ন! যে, মার্কল এবং আযাঙ্গেলস্‌ সামাজিক 
পরিবর্তনের অন্তান্ত দিকগুলি সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন। তবে মার্কসের 
উদ্দে ছিল সামাজিক ঘটনার মূল সূত্র বার করা এবং ত| তিনি সমাজের অর্থ- 

1. “The History of al hitherto existing society is the history of class 
struggle.” —Communist Manifesto. 

2. “The economic condition is the basis, but the various elements of 


the super-structure exert an influence on the development of historical 
struggle, and in many instances determine their form.”—Engels. 


সামাজিক পরিবর্তন ৩৫৭ 


নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই খুঁজে পেয়েছেন | ম্যাকাইভার এবং পেজ (Macelver 
and Page) মাঁক্সবাদের সমালোচনা করেছেন এইভাবে যে, এই মতবাদে শ্রেণী 
সংঘাতের দিকটিকে বড় করে দেখান হয়েছে। অন্যান্য ধরনের সামাজিক দন্দও 
সমাজে দেখ| দিতে পারে, যেমন বর্ণগত, জাতীয় এবং ধর্মীয় দন্দ ইত্যাঁদি। কিন্ত 
মার্কসবাদে সামাজিক পরিবর্তনে শ্রেণী সংঘাত ছাড়া'ও অন্ান্ত ধরনের ছন্দের প্রতি 
গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। 

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমর! বলতে পারি যে ভৌগোলিক, 
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ বিভিন্নভাবে সামাজিক পরিবর্তন 
সংঘটিত করে। 


(২) জৈবিক কারণ (Biol০৪i০৭l (৪০1০) £ যে সমস্ত সামাজিক 
শক্তিগুলি সামাজিক পরিবর্ন নিয়ে আসে তার মধ্যে জৈবিক কারণ অন্যতম | 
জৈবিক কারণকে আমর! ছু দিক থেকে আলোচন! করতে পারি। প্রথমতঃ, 
লোকসংখ্যার গতির দিক থেকে এবং দ্বিতীয়তঃ বংশগতির দিক থেকে । 


সমাঁজতাত্বিক দিক থেকে জনসংখ্যার গতি নির্ধারণ কর! বিশেষ যুক্তিযুক্ত। 
কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাম যে কেবলমাত্র রাজনীতির ব| অর্থনীতির আলোচ্য 
বিষয় তাই নয়) সমাজের ওপর জনসংখ্যার বৃদ্ধি ব| হ্রাসের সুদূরপ্রসারী 
ফল দৃষ্ট হয় যা সমাজবিগ্ভার আলোচ্য বিষয়। সামাজিক পরিবর্তন যে-সব 
কারণগুলির দ্বার সংঘটিত হয় তাঁদের মধ্যে জনসংখ্যার হাস-বুদ্ধি সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হেতু সামাজিক পরিবর্তন নির্ণয় কর! 
অপেক্ষারুত সহজ, কারণ ইহা মহজে গণনা কর! চলে । 


কোন একটি দেশের জনসংখ্যার ভ্রীপ-বৃদ্ধি নির্ভর করে মূলতঃ জন্োর এবং 
মৃত্যুর হারের দ্বার ॥ এ ছাড়াও অভিবাসন (1077718181707) এবং প্রবাঁসনের 
(emigration) দিকটি জনসংখ্য। নির্ণয়ে সাহায্য করে। সামাজিক পরিবর্তনের 
ক্ষেত্রে সমাজতাত্বিক দিক থেকে জনসংখ্যার হাস বৃদ্ধির আলোচনা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, জনসংখ্যার হাস বৃদ্ধি যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিক 
থেকেই বিবেচ্য তাঁই নয়, কারণ জন্মা, মৃত্যু এবং পরিষাঁণ জৈবিক বিষয়ের 
ওপরই নির্ভরশীল নয়; সমাজের নানাবিধ মূল্যবোধ এবং আচার আঁচরণ এই 
দিকাটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । ত ছাড়াও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 
এই বিষয়গুলির বিশেষ অবদান রয়েছে। 


৩৫৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


একটি ভ্রান্ত ধারণা অনেকের মধ্যেই রয়েছে যে, কোন একটি দেশের জন্মহার 
নিতান্ত জৈবগত কারণ। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক কারণ যে কোন একটি দেশের 
জন্াহার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে কিনা, সমাঁজবিদেরা এ প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে তুলে 
ধরেছেন এবং তাঁর! সমাজতাঁত্বিক কারণের উল্লেখ করে এ বিষয়ে আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিবাহ একটি বৈধ সামাজিক অনুষ্ঠান যেটি নরনারীকে 
তাঁদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্টা করার ও সন্তান উৎপাদনের সামাজিক 
অগ্মমোদন দান করে। বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই একটি নতুন পরিবারের 
আবির্ভাব ঘটে । সেদিক থেকে বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় । 
কোন সত্য সমাজই বিবাহপূর্ব নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক সমর্থন করে ন|। জন্মহার 
সীমিত রাখার ক্ষেত্রেও এই ধরনের বিধিনিষেধেরও বিশেষ তাঁৎপর্য আছে। 
আমাদের হিন্দু সমাজে পারম্পরিক মেলামেশার ক্ষেত্রে সামাজিক বাঁধাঁনিষেধ মান্য 
করা হয়। আইন নির্দিষ্ট ্যনতম বয়সের উর্ধে বিবাহ আইনতঃ দণ্ডনীয় । আবার 
অনেক সমাজে আইন নির্দিষ্ট ন্যুনতম বয়সের অনেক উর্ধে নরনারী বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণ অবশ্য এর জন্য দায়ী। জন্মহাঁর 
সীমিত রাখার পক্ষে কোন কোন দেশের আইনও সক্রিয় ভূমিক! গ্রহণ করে। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমর! যেন ভুল না করি যে, সামাজিক আঁচার- 
'আচরণগুলি জন্মহার হ্রীস করার অনুকুল । বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকারের 
সামাজিক আচার-আচরণ ও দৃষ্ট হয় যা জন্মাহারকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। 
হিন্দু সনাতনধর্মে বংশরক্ষা! করা ধর্মীয় নীতি দ্বার নির্ধারিত। এ ব্যাপারে 
পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে ভারতের ধর্মজনিত পার্থক্য সুস্পৃষ্ট। অবশ্য পুত্র ও কন্যার 
মধ্যে বৈষম্যের জন্য বিভিন্ন সামাজিক কারণ দায়ী। পুত্রমুখ দর্শন এবং বংশরক্ষার 
জন্য কোৌলিন্য প্রথায় অনেকে একাধিকবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন । বর্তমানে 
আইন দ্বারা অবশ্য এ প্রথ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আবার শহর ও গ্রাম অঞ্চলে 
অন্য রকম চিত্রও আয়র| দেখতে পাই। কৃষিভিত্তিক পরিবারে চাষকার্ষের 
্বিধার্থে অধিক সন্তান অনেকের কাছে বাঞ্চনীয় । অন্যদিকে শহরাঞ্চলে সম্পত্তি 
এবং বাসস্থানের অভাব জনসংখ্য। সীমিত করার অন্যতম কারণ । 

জন্নাহারের হাস-বৃদ্ধি যেমন নানাবিধ কারণ দ্বার নিণিত হয় সেইরূপ 
মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে নানাবিধ সামাজিক আচার-আচরণ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে। নৃতত্ববিদদের আলোচন| থেকে জানতে পারি যে, আদিম সমাজে মৃত্যুকে 
প্রতিরোধ করার জন্য নানাবিধ জাদুবিদ্ধার আশ্রয় গ্রহণ কর! হোত। কিন্তু বর্তমানে 
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বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবি্ার উন্নয়নে চিকিৎমা জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে এবং মৃত্যুহারও পূর্বের তুলনায় বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে 
অ-ভেবজ ওষ্ধ সেবনে নানাবিধ সামাজিক বাঁধাঁনিষেধ ছিল কিন্তু বর্তমানে 
শিল্পায়ণ এবং শহরীকরণের ফলে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা ঘটেছে। 

জন্ম এবং মৃত্যুহারের মত পরিষাণে (221879097)-এর ক্ষেত্রেও নানাবিধ 
আচার-আচরণ লক্ষণীয় । 

পৃথিবীর ইতিহাস আলোঁচন। করলে জানতে পারাযায় যে,নানা বিধ সামাজিক 
এবং রাজনৈতিক অত্যাচারেরফলে অনেকেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে বসবাসের 
সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হবার পর বেশীর ভাগ বাঙ্গালী 
হিন্দু নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে ভারতে চলে আদতে বাধ্য হয়। অবশ্য বিদেশে 
নানাবিধ স্থযোৌগন্থবিধার এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য, নরনারীর একদেশ 
থেকে অন্য দেশে গমন করে। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা বল! 
অসমীচীন হবেনা যে, নানাবিধ সামাজিক কারণ জন্মহার, মৃত্যুহার এবং 
পরিষাণের কারণকে নির্ধারণ করে এবং এই পরিবর্তনের সমাঁজতাত্বিক ফল 
সুদূরপ্রসারী । 

জীবনযাত্রার মান এবং জনসংখ্যা ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এ প্রসঙ্গে 
ম্যালথাঁসের (7441/7%5) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | ম্যালথাসের মতবাদ 
অন্গসারে জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে (Geometrical progression) এবং 
খাগ্দ্রব্য সমান্তর হারে (arithmetical progression) বৃদ্ধি পায়। ফলে 
স্বভাবতই জনসংখ্যার হার খাগ্সামগ্রীর হারকে অতিক্রম করে। ফলে অভাব, 
অনটন, দুভিক্ষ, অপুষ্টিজনিত ব্যধি স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। 

ম্যালথামের মতবাদকে একেবারে উপেক্ষা কর! কঠিন। বিভিন্ন অনুন্নত 
দেশে খাগ্ঠঘাটতির মোকাবিলায় জ্যাসংখ্য। হাঁসের প্রতি গুরুত্ব দৌওয়। হচ্ছে। 
ভারতেও জনসংখ্যা সীমিত করণের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে গুরুত্ব 
দেওয়| হচ্ছে । তবে ম্যালথাসের মতবাদ যে সমালোচনার উর্ধে একথা বলতে 
পারিনা, কেননা বর্তমানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের ছার! মৃত্যুহারও 
পূর্বের তুলনায় সীমিত হয়েছে এবং নানাবিধ জন্মনিরোধক সামগ্রির (Contra- 
06309) ব্যবহারের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ নৈতিক বিকাশের সন্ধে 
সঙ্গে উপযুক্ত মানসিকত| যদি তৈরি না হয় তাহলে জনদংখ্যার হার হয় 
উ্ধগতি। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural resources) যদি 
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পর্যাপ্ত না থাকে তাহলে জনগণের মধ্যে অভাব অনটন এবং এজন্য সামাজিক 

অশান্তি দেখা দেওয়াই স্বাভাৱিক । 

জন্মহারের এবং মৃত্যুহীরের সন্দে আরেকটি বিষয়ও জড়িত, ত! হল বয়সভিত্তিক 
জনসংখ্যার বিভক্তিকরণ (age-group differentiation)। জন্নাহার এবং মৃত্যু- 
হারের ওপরে গড় বয়সের (৪০৩:৪৪৩-৪৪০) হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভরশীল । গড় বয়স যদি 
বুদ্ধি পায় তাহলে যেমন বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে সেইরূপ গড় বয়স কম 

হলে অল্পবয়স্ক লোকের সংখ্যার আধিক্য দেখা দিবে । নরনারীর বয়স বৃদ্ধি ও 
হ্রাসের ওপরও সামাজিক আচার-আচরণের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

অজিত গুণাবলীর দিক থেকেও সামাজিক পরিবর্তনে জৈবিক কারণ বিশেষ 
তাৎপর্য পূর্ণ।£ সৌজাত্য (0৪০০৪) নামে বিদ্যা! বিশেষভাবে বর্তমানে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সৌজাত্য মত অনুষারে পূর্বপুরুষের বিশেষ বিশেষ 
গুণাবলী অন্তানসন্ততির ওপর বর্তায় এবং কোন ব্যক্তির এই গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য- 
গুলিকে উত্তরাধিকারন্থত্রে অজিত গুণাবলী বল! হয়। উত্তরাধিকার সুত্রে অজিত 
গুণাবলীর বিকাশ সাধন ক্ষুদ্র সমাঁজেই সম্ভব,যখন বিবাহ কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর 
নর-নারীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। কিন্তু যদি বিবাহ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর 
নর-নারীর মধ্যে সংঘটিত হয়-_-যেমন একজন ভার্তবাঁসীর সঙ্গে একজন ইংরেজের 
বিবাহ হয় তাহলে তাঁদের সন্তানের গুণাবলী যে পিতা-মাতার কাছ থেকে অজিত 
হবে এ কথা ব্লা কঠিন। ত! ছাড়াও একই গোঠীভূক্ত পিতা-মাতার বিভিন্ন 
সন্তানের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মনস্তাত্বিক দিক থেকে ব্যক্তিতে 
বাক্তিতে পার্থক্যের এবং তাদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতার নানা রকম কারণ দেখান 
হয়েছে। এ প্রসর্দে পরিবেশগত পার্থক্য কম দায়ী নয়। 

২... সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে উত্তরাধিকারস্থত্রে অর্জিত গুণাবলী 
সম্পককীয় মতবাদটি নানাবিধ সমালোচনার সম্মুখীন, কেননা! ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
পার্থক্যের কারণ কোন পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্ণয় কর! কঠিন। অনেকে মনে 
করেন সৌজাত্য বিজ্ঞান পদবাচ্য নর, কারণ এই বিদ্ঠার মাধ্যমে একটি পুরুষ বা 
সী কি ধরনের জিন (8159) বহন করে ত! নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন । আমরা 
নির্দিষ্ট করে একথ| কখনও বলতে পারিনা যে পিতামাতার বিশেষ কোন গুণ 
তাদের সন্তানসন্ততি অর্জনে সক্ষম হবে। বর্তমানে সমাজে ভৌগোলিক লচলতা 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিবাহ নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ফলে ভিন্ন 


1, এ সম্পর্কে ব্যক্তি, সমাজ এবং সংস্কৃতি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচন! কর! হয়েছে। 
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ভাষাভাষী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। 
এর ফলে পরবর্তীকালে বংশধরদের মধ্যো প্রকৃতিগত পার্থক্যও দেখ! যায় এবং 
সামাজিক পরিবর্তনের পথ সুগম হয় । 


(৩) জংস্কতিগভ কারণ (Cultural £০০7) $ মানুষের সব্দে অন্যান্ত 
ইতর জীবের পার্থক্যের মূল কারণ মংস্কতিগত। অপাথিব (70/015:181) দিক 
থেকে সংস্কৃতি বলতে বিশ্বাস ও ধর্ম, নীতিবোধ এবং সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা 
বোঁঝায়। শুধুমাত্র ইতর জীবের সঙ্গে নয় মানুষের সঙ্গে মান্তযেরও যে বিশেষ 
পাৰ্থক্য দৃষ্ট হয় তা এই সংস্কৃতিকেই কেন্দ্ৰ করে । আবার সংস্কৃতি যে স্থিরীরুত 
ধারণ! তাও ঠিক বল! যায় না। প্রাচীনযুগের বা আদিবাসীদের সংস্কৃতির 
অনেক কিছুই বর্তমান সভ্য সমাজ পরিত্যাগ করেছে। দু'শে| বৎসর 
আগের সমাজব্যবস্থার এবং বর্তমান. সভ্য সমাজের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে 
পার্থক্য ত| বিশেষ করে এই সংস্কতিকেই কেন্দ্র করে। তবে বস্তবাদী এবং 
ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যে অবশ্য এ ব্যাপারে দুন্তর পার্থক্য রয়েছে। বন্তবাদীর] 
সামাজিক পরিবর্তনে এবং উন্নতিসাধনে বস্তুগত দিকটির এবং ভাববাঁদীরা 
অবস্তগত বিষয় অর্থাৎআদর্শ বা নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কোন একটি 
সমাজের সংস্কৃতির গঠনে বিভিন্ন উপাদান ক্রিয়া করে এবং এই সংস্কৃতি 
সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিক! গ্রহণ করে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক 
এবং রাজনৈতিক বিপ্লবই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ভারতেও প্রাচীন সমাজে বিশেষ 
পরিবর্তন সাধিত হয়নি, তার কাঁরণ তখনকার সমাজ ছিল অত্যন্ত' রক্ষণশীল । 
চিন্তাধারার যদি গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব না হয় তাহলে মেই সংস্কৃতি সামাজিক 
পরিবর্তন সংঘটনে বিশেষভাবে ফলপ্রন্থ হয় না। নীতিগত, আদর্শগত ব| এককথায় 
সংস্কৃতিগত পার্থক্যের ওপরই সমাজের গতিপ্রবাহ অনেক মাত্রায় নির্ভর করে। 
পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালৌচন| করলে দেখা যায় যে, সংস্কৃতি এক একটি দেশের 
সামাজিক কাঠামৌকে কিভাবে পরিবতিত করেছে । 


বিভিন্ন অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্টানের মাধ্যমে এই পরিবর্তন আরও ত্বরান্বিত হয়। 
সাংস্কৃতিক অনুষঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক পরিচয় নিবিড় হয়, 
ফলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া, সাংস্কৃতিক অন্ঠান-প্রতিষ্ানগুলি 
অন্যান্য সামাজিক গ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে বিরোধ ও সংঘাত তা দূরীভূত করে 
এবং সমাজের এঁক্য বা সংহতিকে সুদৃঢ় করে। 


৩৬২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


সমাজ পরিবর্তনশীল এবং সংস্কৃতি সমাজের মধ্যে নাঁনাঁধরনের পরিবর্তন 
সাধন করে সমাজকে গতিশীল রাখে । সমাজের মধ্যে সংস্কৃতির যতই বিকাশ 
সাধিত হয়, ততই সমাজ থেকে কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি বিদুরিত 
হয়, যা কিছু শুভ বা শ্রেয় তার প্রতিষ্ঠায় মান্য ব্রতী হয়। মান্য গতানুগতিক তা 
ব৷ প্রাচীনত্বের অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত হয়ে নতুনকে সাদরে বরণ করতে চায়। 
এর ফলে সময় সময় সমাজ জীবনে তীব্র প্রতিক্রিয়। দেখ! দেয়। কিন্তু যা কিছু 
সুন্দর ও শ্রেয় শেষ পর্যন্ত সমাজ তাঁকেই গ্রহণ করে। সুতরাং সংস্কৃতি সমাজ- 
জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলে, সামাজিক এঁক্য ও সংহতি রক্ষায় 
সহায়ত করে এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ সাধন করে 
আন্তর্জাতিক সৌহার্দের পথকে প্রশস্ত করে । 


সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতিগত কারণটিকে আমরা অন্যদ্িক থেকেও 
আলোচন! করতে পারি। সমাজের ক্রুত পরিবর্তনে যে বিষয়গুলি বিশেষ- 
ভাবে জড়িত ত| হচ্ছে নিত্য নতুন আবিষ্কার কার্ধে এবং উৎপাদনে নতুন পদ্ধতির 
আরোপ এবং জীবনযাত্রায় মানের (standard ০£ 11%178) উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন। পশ্চিমী দেশগুলির শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতার বিকাশ সাধনে এবং 
সামাজিক পরিবর্তনে কর্মের বিশেবীকরণ, কর্ম বিভাজন, শ্রেণীবিন্যাসগত 
কাঠামো, উন্নততর জীবনযাত্রার চিন্তাধারা এবং শহুরে জীবনযাত্রার প্রভাব 
বিশেষভাবে দায়ী গ্রযুক্তিবিদ্ভাগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিগত পরিবর্তন 
সাধিত হয় এবং ত| নরনারীর দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস, অভ্যাস, মূল্যবোধ প্রভৃতির 
পরিবর্তনে সহায়তা করে। বর্তমানে সামাজিক মর্যাদা জন্সগত দিক থেকে 
নির্ধারিত হয় না। অর্থনৈতিক অবস্থ| বহুল পরিমাণে তা নিরূপণ করে। ভারতে 
শিল্পায়ণ এবং নগরীকরণ গ্রযুক্তিবিদ্ভার উন্নতিরই ফলশ্রুতিযা৷ আমাদের নীতিগত 
কাঠামোকেও নাড়া দেয়। পূর্বে আমাদের সমাজে শ্বেচ্ছামূলক কোন সংগঠন 
ছিল না। কিন্ত ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজে উদ্ভোগী হওয়!, সামাজিক অমন্ত। 
সম্পর্কে একত্রে চিত্ত! করা এবং তদুন্যায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি বর্তমানে 
আমাদের চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। 

তবে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা যেন তুল না করি যে, সামাজিক 
সম্পর্ক এবং মূল্যবোধগুলি প্রযুক্তিবিদ্ভারই ফলবিশেষ। প্রযুক্তিবিদ্ভাগত 
পরিবর্তন যেমন একদিকে সংস্কতিগত পরিবর্তনে সহায়ত! করে সেরপ সংস্কৃতিগত 
পরিবতন প্রুক্তিবিদ্ভাকে নিজ উদ্দেএসাধনে নির্দেশ দান করে। সামাজিক 


সামাজিক পরিবর্তন ৩৬৩ 


মূল্যমানই প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। বিভিন্ন দেশ যেমন, 
গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া এবং ভারত মোটামুটি একই ধরনের প্রযুক্তিবিদ্ধ। 
প্রয়োগ করে কিন্তু তাদের দৃষ্টিতদ্দীর পার্থক্যহেতু, তার! তা বিভিন্নভাবে 
প্রয়োগ করে। 

উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের কথ! বাদ দিলেও যুক্তিবাদী ব্যক্তির আদর্শ এবং 
বিশ্বাস সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে। মান্গষের চিন্তাজগতের সঙ্গে 
পরিবেশের ক্রমাগত পারস্পরিক ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া৷ চলে এবং এর ফলেই আদর্শ 
বা নীতি কর্মে রূপান্তরিত হয়। যে সব ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ তার আদর্শ 
বাস্তবে রপাঁয়িত করে পরবর্তীকালে তাই সভ্যতায় পরিণত হয়। 

(8) গ্রযুক্তিবিষ্ভাগত কারণ (Technological factor) $ গোঠীবদ্ধ 
জীবনে অর্থনীতির এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে । রুচিরোজগারের জন্যই 
একজন ব্যক্তির জীবনের বেশীরভাগ সময় অতিবাহিত হয়। ফলে প্রাত্যহিক 
জীবনধারণের পদ্ধতি প্রযুক্তিবিদ্যা! দ্বার প্রভাবিত হয়--অর্থাৎ কি ধরনের বস্তু 
তার! উৎপাদন করবে, কি পদ্ধতিতে তারা ত! ব্যবহার করবে এবং 
উৎপাঁদনক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থ। তারা গ্রহণ করবে এই সব কিছুর দ্বারা 
সামাজিক জীবন প্রভাবিত হয়। বর্তমান সভ্যজগতে প্রযুক্তিবিদ্ভ। আমাদের 
জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে প্রাচীন যুগের সহজ সরল অর্থনীতির 
কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে । আধুনিক সংস্কৃতির বস্তুগত দিকটি একমাত্র 
্রযুক্তিবিদ্যারই অবদান । এখন প্রশ্ন হল, প্রধুক্তিবিদ্া! বলতে কি বুঝি? 
সাধারণ অর্থে প্রযুক্তিবিদ্য| বলতে যা বোঝায় ত। হল বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক 
সাজমরগাম এবং শিল্পের প্রয়োগ কোশল । কিন্তু সমাঁজবিদের৷ প্রযুক্তিবিদ্ভার 
উন্নয়নে সামাজিক এবং মানসিক প্রস্তুতি উভয় দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করেন। তীর! মনে করেন প্রযুক্তিবিষ্ঠায় উন্নয়নকল্লে যথাযথ মানসিকতা এবং 
সামাজিকতা প্রয়োজন রয়েছে । সেজন্য জি. এম. ফমটার (0. 74. Foster) 
মন্তব্য করেন যে-_“প্রযুক্তিবিদ্ঠার উন্নয়ন একটি জটিল পদ্ধতি। এর দ্বারা 
কেবলমাত্র পাঁথিব এবং প্রধুক্তিবিগ্াগত উন্নতিই বোঝায় না, এর ছারা সাংস্কৃতিক, 
সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক পদ্ধতির উন্নতিও বোঝায় ।” 

্রযুক্তিবিষ্ঠার উন্নয়নে সমাজবিদের! প্রয়োজনীয় কারণগুলি আলোচনা 
করেছেন। সমাজবিদ্‌ কিংসলে ডেভিন ( Kingsley Davis ) প্রযুক্তিবিদ্যার 
উন্নয়নে নিম্নোক্ত কারণগুলিকে মূখ্য বলে মনে করেন। 


৩৬৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্য| 


প্রথম কারণ হিসেবে ডেভিম সামাজিক মূল্যমানের ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। মানসিকতার এবং মূল্যমানের তারতম্যের জন্য প্রত্যেক সমাজে 
সামাজিক পরিবর্তন সমানভাবে সম্পন্ন হয় না। সমাজস্থ ব্যক্তিদের মানসিক 
প্রগতির যে অভিব্যক্তি তা সমাঁজভেদে পরিবতিত হয়, কারণ কেবলমাত্র 
পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তনকে কোন সমাজই ঘরল মনে গ্রহণ করতে পারে ন|। 
পরিবর্তনশীলত। যদি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তা হলে সে পরিবর্তনের ফল 
জুদুরপ্রসারী হয় না। 

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে ডেভিস মন্তব্য করেন, সমাজে প্রধান মৃল্যগুলির 
অবস্থিতিই প্রযুক্তিবিগ্ভার উন্নয়নের একমাত্র কারণ নয় । এজন্য যথাযথ সামাজিক 
সংগঠন দরকার। যে সমাজ প্রতিযোগিত| এবং সামাজিক সচলতার ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করে তা! প্রযুক্তিবিগ্ার উন্নয়নের সহায়ক বলা চলে। তৃতীয় 
কারণ হিসেবে ডেভিস বিশেষীকরণের (32০০1811591192) উল্লেখ করেছেন। 
মানুষের জীবন যেহেতু ক্ষণস্থায়ী দেকারণ একই ব্যক্তির পক্ষে সমাজের সর্বপ্রকার 
উন্নয়নে সাহায্য করা অসম্ভব ব্যাপার। সেজন্য প্রধুক্তিবিদ্ার উন্নয়নে দক্ষতা 
বুদ্ধির জন্য বিশেষীকরণ প্রয়োজন | 

এখন প্রশ্ন হল প্রযুক্তিবিছ্যার গুরুত্ব আমাদের জীবনে এতবেশী কেন? এই 
প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে সেই সব বাস্তব অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টিনিক্ষেপ করা 
উচিত য| প্রযক্তিবিদ্তাগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রযুক্তিবিদ্ঠাগত যে পরিবর্তন 
সমাজে দৃষ্ট হয় নতুন কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার তারই একটা বিশেষ দিক | কাজেই 
এ কথা সত্য যে, আবিষ্কার ব| উদ্ভাবন যদি না হোত তাহলে প্রযুক্তিবিষ্ঠাগত 
সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হোত না। প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় 
অনগ্রসরতার মুখ্য কারণ হল, সে-যুগে নতুন কিছু আঁবিদ্কাররে বিশেষ স্থযোগ ছিল 
না| ফলে সমাজ ছিল একরকম নিনস্তরদ্ । প্রধুক্তিবিগ্ঠ। কিভাবে সমাজে পরিবর্তন 
সাধন করে এবং সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিদ্ধার অবদান জানতে হলে 
আমাদের প্রথমেই জানা দরকার প্রঘুক্তিবিদ্ভার পিছনে যে উত্ভাবনীশক্তি কাজ 
করে তার উৎস কোথায় ? আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের পিছনে যে কারণগুলি কার্যকর 
সেগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত দিক থেকে আলোছিন! করতে পারি ঃ 

(১) নতুনকে জানার জন্য মানুষের ওৎস্ুক্যের সীমাঁপরিসীমা নেই । ফলে 
এই ওৎসুক্য নিবারণের জন্য এবং বিশ্বের রহস্ত উন্ঘাটনের জন্য নানাবিধ 
পদ্ধতি অন্গপর্ণ করা হয়। 
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(২) কেবলমাত্র ওংস্থক্যই নয়, প্রয়োজনও অনেকসময় মানুষকে নতুন কিছু 
উদ্ভাবনে প্ররোচিত করে। মানুষের প্রয়োজন যদি সীমিত হোত তাহলে নতুন 
কিছু আবিষ্কারের পথও কিছু পরিমাণে রুদ্ধ হয়ে পড়ত বলা যায় । 

(৩) তবে একথাও সত্য যে, অনেক উদ্বাভবনই পৃথিবীতে সম্ভব হোত না| 
যদি না সাধারণ বিজ্ঞানের কিছু পরিমাণে উন্নতি সাধিত না হোত। উদাহরণস্বরূপ 
বল! যায়, রেডিও বা টেলিভিমন আবিষ্কার কি সম্ভব হোত, যদি ন! বিজ্ঞানের 
অন্যান্য দিকগুলি সমপরিমাঁণে উন্নতিলাভ করত? 

(৪) কেবলমাত্র পারিপাঞ্সিক অবস্থার উন্নতি বা বিজ্ঞানের উন্নতিই 
একমাত্র নতুন কিছু আবিষ্কার স্চন| করে ন; যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
উপযুক্ত মানসিকত! গঠিত ন! হয়। কাজেই কেবলমাত্র বাহিক অবস্থার দ্বারা 
তা সম্ভব হোত ন! । প্রাচীন সমাজে নতুন কিছু উদ্ভাবন যে সম্ভব হয়নি তার মুখ্য 
কারণ হোল সমীজব্যবস্থ। ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল । সামাজিক পরিবর্তনকে 
সহজমনে গ্রহণ করার মত মানগিকতারও প্রয়োজন আছে। 

(৫) প্রাকৃতিক সম্পদের সহজলভ্যত| উদ্ভভাবনের অন্যতম কারণ । 
যদি না কয়ল| এবং লোহ। সহজলভ্য হোত, অনেক কিছুর আবিষ্কার আজকের 
দিনে সম্ভব হোত ন|। 

(৬) ত ছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় ন। 
যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রদার যথাযথভাবে হয়নি সেখানে উত্ভীবনও সেই 
অনুপাতে সাধিত হয়নি । 

এখন প্রশ্ন, প্রযুক্তিবিদ্ধ। কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা করে। 

বন্তগত সংস্কৃতির পরিবর্তনে সহায়ত করে এমন দুইটি মৌলিক পদ্ধতির কথ৷ 
অগবার্ণ উল্লেখ করেছেন । : প্রথমতঃতিনি বলেন যে, যান্ত্রিক উদ্ভাবনের গতির 
সঙ্গে সঙ্গে বস্তুগত সংস্কৃতিও বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়। অবশ্য তিনি একথাও স্বীকার 
করেন যে, সকল বন্তগত সংস্কৃতিই সমপরিমাণে বৃদ্িপ্রাপ্ত হয় ন! । কোন 
বস্তুর ব্যবহার যখন হাস পায় সে বস্তু তৈরির প্রচেষ্টা ও হাস প্রাপ্ত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করেন যে--_যান্তরিক উদ্ভাবনের সম্প্রসারণ সম্ভব হয় 
তথনই যখন কোন একটি মৌল উদ্ভাবন বিভিন্নমুখী প্রয়োগনীতিকে স্বীকার 
করে। 

অগবার্ণ তিনটি দিক থেকে সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন যা 
প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা সম্ভবপর হুয়। 
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প্রথম প্রণালীটিকে তিনি বিকিরণ (Dispersion) বলে আখ্যাঁত করেছেন। 
প্রত্যেকটি যান্ত্রিক উদ্ভাবনেরই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল সমাজে দুই হয়। 
অগবার্ণ তার সমীক্ষায় রেডিও উদ্ভাবনের একশত পঞ্চাশটি সামাজিক ফল 
প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ ফল ছাড়াও যান্ত্রিক উত্ভাবনের সুদূরপ্রসারী সামাজিক 
ফলাফলও লক্ষ্য করা যাঁয়। উদদীহরণন্বরূপ বলা যায় যে, বৈদ্যুতিক শক্তি 
উদ্ভাবনের ফলে গ্রাষে গঞ্জে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগের গুরুত্ব বেড়েছে এবং 
নানাবিধ ছোট-খাট শিল্পেরও প্রসার সম্ভব হয়েছে। ফলে এই পরিবর্তন সমাঁজের 
বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করেছ, যেমন সমাজস্থ ব্যক্তিদের জীবনযাপনের মান 
উন্নত হয়েছে; তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রদারলাত করেছে এবং তাদের আদর্শ, বিশ্বাস 
এবং প্রতিন্ঠাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে । 

দ্বিতীয় প্রণালীটিকে তিনি সমকেন্দ্রিকতা (Convergence) নামে অভিহিত 
করেছেন। একটি যান্ত্রিক উদ্ভাবনের যেমন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল সমাজে 
লক্ষণীয় তেমনি বিভিন্ন যান্ত্রিক আবিষ্কার সমবেতভাবে সামাজিক পরিবর্তনে 
সহায়ত| করে। যেমন যানবাহনের উন্নতি, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং রেডিও বা 
টেলিভিনের আবিষ্কারের ফলে শহর ঘেষ| ব্যক্তির পক্ষে শহরাঞ্চল থেকে দুরে 
বসবাস সম্ভব হয়েছে এবং এইভাবেই মফস্বল শহরের উৎপত্তি হয়েছে। 
কাজেই লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন যান্ত্রিক আবিষ্কারের সমবেত ফলশ্রাতি সামাজিক 
পরিবঙন সথচিত করে। 

তৃতীয় প্রণালীটিকে অগবার্ণ বৃত্তাকার (5piral) নামকরণ করেছেন। 
সুইডেনের সমাজবিদ গুনার মির্ডাল (Gunnar Myrdal) এই প্রণালীকে 
বৃত্তাকার ক্রমপুঞ্জিত ক্রতগতিপ্রবাহ (circular cumulative accelerating 
Process) বলেছেন। একটি উদাহরণের সাহাঁষ্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়| যাক £ 
সমাজের অগ্রন্নত লোকেদের জীবনযাত্রার মান সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের মত 
সমপরযায়তুক্ত করার জন্য ভারতদরকার অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে 
গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির 
ক্ষেত্রে স্থযোগ পূর্বাগেক্ষ। বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফলে অর্থোপার্জনের পথও স্থগম 
হয়েছে। অনুন্নত শ্রেণীর সামগ্রিক শিক্ষার এবং জীবনযাত্রার উন্নতির ক্ষেত্রে 
এই স্বদুপ্রপারী পদ্ধতির সামাজিক মুল্য লক্ষণীয়। 

বঙমান যুগে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্ভার প্রভাব লক্ষণীয়। শিল্প 
বিপ্লবের আগে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বরমান সমাজব্যবসথার তুলনামূলক আলোচনা 


শা স্টলে 


= সস 
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করলে তা৷ বোঝা যায়। সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিগ্ার বিচিত্রমুখী প্রভাব 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রযুক্তিবিগ্ঠাগত সামাজিক পরিবর্তনকে আমরা 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচন! করতে পারি। 

প্রথমতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে সমাজের ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান 
উন্নততর হয়েছে। নানাবিধ ব্যবহার্য দ্রব্য এবং ভোগন্রব্যের উৎপাদন সহজতর 
হয়েছে এবং তা আগের তুলনায় সহজলভ্য । টেরিলিন, টেরিকট এবং 
শীতাঁতপযন্ত্রের উদ্ভাবনে জীবনযাত্রার মান উন্নতি হয়েছে। এককথায় বস্তুগত দিক 
থেকে জীবনকে উপভোগ করার স্থযোগ পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ, পরিবারের ওপর প্রযুক্তিবিদ্ধার ফলাফল লক্ষণীয়।* ঘরোয়া 
উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শিল্পকেন্দিক উৎপাদন ব্যবস্থ। চালু হয়েছে। 
স্বীলোকদের সমাজে মর্যাদা পূ্বাপেক্ষ। অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ত্রীলোকের 
পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে। 
স্তবী-স্বাধীমত| ও বিবাহসম্পৰ্ক তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনেছে। স্বামীন্ত্রীর 
সমমরধাদা। এই প্রযুক্তিবিদ্ভারই ফল । প্রাকশিল্পযুগে কৃষিভিত্তিক পরিবারের 
মেয়েদের ক্ষেত্রে বহিজগতের দ্বার একপ্রকার রুদ্ধ থাকত। কিন্ত প্রযুক্তিবিষ্ঠার 
উন্নতির ফলে একদিকে যেমন নানাবিধ সমস্তার সমাধান হয়েছে তেমনি আবার 
অন্যদিকে নানাবিধ সামাজিক সমস্যা রও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বিবাহ-বিচ্ছেদ পূর্বের 
তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । 

তৃতীয়তঃ,প্রঘুক্তিবিগ্ভার ফলে শ্রেণীকাঠামোও পরিবতিত হয়েছে । অনেকেই 
এই মত পোষণ করেন যে, গ্রযুক্তিবিগ্ঠার উন্নতির ফলে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্য! হ্রাস 
পেয়েছে, কিন্তু এ ধারণ! খুবই ভ্রান্ত । আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতি এমনই 
জটিলাকার ধারণ করেছে যে বিশেষ ধরনের কাজের জন্য দক্ষ শমিকেরও 
প্রয়োজনীয়তা আগের তুলনায় বুদ্ধি পেয়েছে । ফলে অনেক শিল্পে নিযুক্ত হওয়ার 
পূর্বে প্রশিক্ষণ (8.82178) ব্যবস্থার চালু হয়েছে। সামাজিক সচল! বৃদ্ধি 
পেয়েছে। মর্ধাদ! অনুযায়ী শ্রেণী (31885 ৪:০১) প্রযুক্তিবিদ্ভার ব্যাপক 
প্রবর্তনেরই ফলশ্রুতি। 

চতুর্থতঃ, প্রযুজিবিদ্যা! মানুষের ধ্যানধারণ|, বিশ্বাস ও দৃষ্টিতঙ্গীকে প্রভাবিত 
করেছে। ব্যক্তিরা আগের তুলনায় অনেক বেশী বাস্তবধর্মী হয়ে পড়েছে। 
ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে সব কিছুকে বিচারের প্রবণতা তার মধ্যে 


1, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


৩৬৮ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্য| 


বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিপ্রাকৃত জগতের এবং ধর্মের প্রতি নাস্থাই এই দৃষ্টিভঙ্গীর 
ফল। 
পঞ্চমতঃ, প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে। 
গ্রাকশিল্পযুগে অর্থনীতি মূলতঃ ব্যক্তিগত উদ্চোগে পরিচালিত হোত। কিন্ত 
নানাবিধ বৃহদায়তন শিল্পের প্রচলনের সবে সঙ্গে সরকারী হস্তক্ষেপ অধিকতর বৃদ্ধি 
... পেয়েছে এবং রাষ্টগুলি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে । জনসাধারণকে 
নানাবিধ সমস্ত৷ সমাধানে সমর্থ করার জন্য এবং নান। বিপদ থেকে মুত করার 
জন রাষ্ট্রকে নানাবিধ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হচ্ছে। 
উপরিউক্ত আলোচন! থেকে সমাজজীবনে প্রযুক্তিবিদ্তার অপরিসীম প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। 
্রযুক্তিবিদ্ভাগত ত্রমোন্নভির সময় সামাজিক পরিবর্তন কি বিশেষ 
একদিকে চালিত হতে থাকে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 
প্রযুক্তিবি্ঠার গতিই হল একট! বিশেষ দিকে। রযুক্তিবিগ্ভাগত কৌশলগুলি যে 
সব কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! হয়, সেসব কর্ম সম্পাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকতর 
দক্ষতার প্রকাশ ঘটে । এর ফলে এক একটি কাঁজের জন্য এক এক ধরনের 
দক্ষতার ব| নৈপুণ্যের স্ুষি হয়» ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞের 
ষ্টিহয়। এর ফলে শ্রম বিভাগের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অংশের 
মধ্যে অধিকতর পারম্পরিক নির্ভরতা বওমান এমন একটি ব্যাপক সামাজিক 
, সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্ঠাগত ত্রমোন্নতির পরিণাম হিসেবে যে বিষয়গুলি 
দৃষ্ট হবে ত| হল, পেশার ব্যাপারে সভ্যদের অধিকতর সফলতা, ব্যাপকতর আইন 
প্রণয়ণ ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন, 
' অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অধিকতর অস্থায়ীত্বঃ অধিকতর অবসর এবং অধিক সংখ্যক 
ব্যক্তির পক্ষে উন্নততর জীবনমান । ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিবিদ্ভাগত দক্ষতার সঙ্গে এই 
অবস্থাগুলি, প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এদের 
প্রভাব স্থম্পষ্ট । ত| ছাড়াও এর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্ত। স্ষ্টি করে। 
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি থে যে 
কোন গুরুত্বপূর্ণ গরুক্তবিদ্ভাগত পরিবর্তনের কোন ন। কোন ধরনের সামাজিক 
পরিবর্তনের সুচনা করে। অবশ্য এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করলে 
ভুল হবে বে, সব সামাজিক পরিবর্ডনই প্রযুক্তিবিদ্তাগ্ত পরিবর্তনের 
ফলস্বরূপ । যে কোন সামাজিক পরিবর্তনই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে 


টনক সর ক সমর নর 


সামাজিক পরিবর্তন ৩৬৯ 


প্রযুক্তিবিদ্ধার দ্বারাই সংঘটিত হয়, অনেক মতবাদই এর্প অভিমত ব্যক্ত 
করে| এসব মতবাদ একদেশদর্শী মতবাদ । সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 
যে সাংস্কৃতিক উপাদান (cultural act০r5 ) বর্তমান, এই মতবাদ সেই 
বিষয়টিকে লঘু করে দেখতে চায় । 

্রযুক্িবিগ্ভাগত পরিবর্তন সর্বদাই সামাজিক পরিবর্তনের আবশ্যকীয় শর্ত। 
এই সিদ্ধান্ত অংশতঃ সত্য । আমর! স্বীকার করি যে, অন্যান্য উপাদান সামাজিক 
পরিবর্তন আনার পূর্বে কতকগুলি গ্রযুকতিবিদ্াগত অবস্থ। অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
কিন্তু এমব শর্ত সেই সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত নাও করতে পারে। 
যেমন__ইটালীতে ফ্যাশিষ্ট রাজত্ব বা জার্মানীতে নাজি রাজত্বের আবির্ভাব কোন 
প্রযুক্তিবিষ্ঠাগত পরিবর্তনের ফলম্বরূপ নয়, অন্তান্ত উপাদানের ফলম্বরূপ। এর 
অর্থ এই এই নয় যে, গুরুত্বপূর্ণ গ্রযুক্তিবিদ্াাগত পরিবর্তন সামাজিক সংগঠনের 
ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে-_-এই সত্যকে অস্বীকার কর! হচ্ছে। এর 
অর্থ হল যে, প্রযুক্তিবিস্তাগত পরিবর্ণনও মানষের সাংস্কৃতিক ও চিন্তার 
জগতের পরিবর্তনের ফলস্বরূপ | 

(৫) মনস্তত্বমূলক কারণ (Psychological factor) 2 সমাজ হল 
মনস্তত্বমূলক সংগঠন। মান্যের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্ক থেকেই 
সমাজের উদ্ভব।  মাশ্ষের মনই এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। মনের সঙ্গে যা কিছুর সম্পর্ক, সমাঁজ-জীবনের ওপর তার প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান। 

সামাজিক পরিবর্তনের মনস্তত্বমূলক কারণ (Psychological Condi- 
9০7)-এর স্বরূপ বুঝে নিতে হলে অ-মনন্ততবমূলক কারণের সঙ্গে তাঁর তুলনা 
করলেই তার স্বরূপটি বোঝা যাবে। “ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়, অগ্ৃংপাত প্ৰভৃতি 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রত্যক্ষভাবে সমাঞ্জ জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে যে পরিবর্তন 
সংঘটিত করে, তাহল সামাজিক পরিবর্ডনের অ-মনন্তত্ঘূলক কারণ মানুষের 
ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আগ্রহ, মনোভাব, সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন নিয়ে আনে তা 
হল সামাজিক পরিবর্তনের মনন্তবমূলক কারণ। সমাজস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুগারে যখন 
সামাজিক কাঠামোর পরিব€ন ঘটে, হৈরাচারী শাপনব্যবস্থার পরিবর্তে যখন 
গণতান্ত্রিক শাসমব্যবস্থ। সমাজে প্রবতিত হয় এবং তার ফলে যে সামাজিক 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অবন্ঠই মান্নষের ইচ্ছা, 
অভিপ্রায়ের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অবশ্ঠ অগ্ঠান্ত কারণগুলিকেও 
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৩৭০ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


উপেক্ষা, করা! চলবে না । তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, প্রাকৃতিক 
পরিবর্তনের প্রতি বিশেষ বিশেষ দুষ্টিতঙ্গীবশতঃ সামাঁজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 
বৈষম্য পরিলক্ষিত হতে পারে । 

এখন আলোচনা করা যাঁক, মনন্তত্মূলক কাঁরণগুলি কি কি, যেগুলি 
সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে । 

প্রথমতঃ, গতাঁন্গতিকতায় অতৃপ্তি সামাজিক পরিবর্তন সুচনা করে। 
মানুষের মন পরিবর্তনশীল । যাঁ অনড়, অচল, যা স্থির তাতে মানুষের মন তৃপ্ত 
হয় না। মানুষ পরিবর্তন চায়। যে কারণেও সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 

উদ্দাহরণ স্বরূপ সমাজ জীবনে ফ্যাশন (£511০2)-এর প্রতি মানুষের অন্থরাগের 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । বেশ কিছু লোক যখন একটা ফ্যাশনের প্রতি 
অন্ুরক্ত হয়ে পড়ে, তখন অন্যান্য লোকেরাও নতুন একটা! ফ্যাশনের জন্য আকুল 
হয়ে ওঠে। নতুন ফ্যাশন পুরাতনের স্থান দখল করলে সামাজিক, পারিবারিক 
এবং অর্থ নৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয় । বিশেষ এক ধরনের 
পোষাক পড়ার ফ্যাশন যখন সমাজে প্রচলিত হয়, তখন সাধারণ মধ্যবিত্ত 
পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য সেই পোষাক দামী জেনেও পিতাঁমাতাকে মিছক 
পারিবারিক শাস্তি বজায় রাখার জন্য সেই পোঁধাক সংগ্রহ করতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, সমাজ প্রচলিত মূল্য (18৩9)-গুলি সম্পর্কে মান্তযের ধারণার 
পরিবর্তন, মানুষের দৃটিতঙ্দীর পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আমে। 
সতীদাহ প্রথা, গন্গায় শিশু সন্তান নিক্ষেপ প্রভৃতি প্রথাগুলি এক সময় সমাজের 
চোখে নীতি বিগহিত কার্য ছিল না। কিন্তু মানুষের নীতিবৌধের পরিবর্তন 
বশতঃ এই জাতীয় প্রথাঁকে নীতি বিগহিত মনে করায় সেগুলি আজ সমাজ জীবন 
থেকে বিলুপ্ত। এভাবে নীতি বিগছিত অচার-অনুষ্ঠান, প্রথা প্রভৃতি বিলুপ্ত 
হওয়াতে সমাজ-জীবনে বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। 

তৃতীয়তঃ, মানগষের আত্মকেন্্িকতা বোধ, স্বাতন্ত্য বোধ, বিচ্ছিন্নতা 
মনোভাব সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত করে। এই প্রসঙ্গে যৌথ 
পরিবারে ভাঙন এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরিবারের সমধিক প্রচলনের কথা৷ বলা 
যেতে পাঁরে। অবশ্য অর্থ নৈতিক কারণ যৌথ পরিবারের ভাঙনের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু একথা অস্বীকাঁর করা৷ চলে না যে, পরিবারের অন্যান্ত 
সত্যদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বামী-স্ত্রী মিলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক পরিবার 
(Individual family) গঠনের ইচ্ছাই মূলতঃ যৌথ পরিবারে ভিন এনেছে। 


সামাজিক পরিবর্তন ৩৭১ 


চতুর্থতঃ, সমাজস্থ মানুষের মাজিত রুচিবোধ সমাজ জীবনে পরিবর্তন 
সংঘটিত করে। এই মার্জিত রুচিবোধ অনেক সময় শিক্ষার ফলঞ্ুতি। যা কিছু 
নিন্দনীয়, ক্ষতিকর, গ্লানিজনক মানুষের মার্জিত রুচিবোধ তাঁকে পরিহার করতে 
চায়। তার ফলে সমাজ জীবনে ব্যাপকতর পরিবর্তন সাধিত হয়। যেহেতু এই 
মাজত রুচিবোধ সমাজস্থ মানছষের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই পরিরৃষ্ট হয় সেহেতু 
ঘা কিছু দ্বণ্য তার থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া সমাজের পক্ষে সব সময় সম্ভব 
হয় না। 

পঞ্চমতঃঅন্ুকরণের প্রতি আকর্ষণ সমাজ জীবনে পরিবর্তন সংঘটিত করে, 
অনেক সময় অন্য সমাজের ভাল-মন্দ মানুষ অনুকরণ করে। এর ফলে সমাজ 
জীবনে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। অনেক সময় অনুকরণ প্রিয়তাঁর জন্যই এক 
সমাজে প্রচলিত ফ্যাশন, অন্য সমাজে প্রচলনরূপে স্বীকৃতি লাভ করে, যাঁর ফলে 
সমাজজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। 

বষ্ঠতঃ, নৃতন আদর্শে বিশ্বামও সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
কারণ। বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত কল্যাণের আদর্শে বিশ্বাসী ন! হয়ে মান্য 
সমষ্টিগত কল্যাণ ব| জনকল্যাণের আদর্শে বিশ্বাসী । তার. ফলে প্রতিটি সভ্য 
সম্প্রদায় এই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনে 
তৎপর। জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন বর্তমান প্রতিটি সভ্য সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। 
সমাজ মানুষ ধনী দরিদ্র নিধিশেষে সকলেই যাতে সমাজ জীবনের স্থখস্থ বিধাগুলি 
সমানভাবে ভোগ করতে পারে এই ধরণের চিন্তাধার| নৃতন আদর্শে বিশ্বাসের 
ফলশ্রুতি বলে অভিহিত কর! যেতে পারে । 

সপ্তমতঃ, সমাজ সংস্কারক ও দেশাহতৈষীদের প্রগতিমূলক, নূতন নূতন 
চিন্তাঁধার। সমাজ-জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সুচন| করে। এইসব সমাজসংস্কারক 
ও দেশহিতৈষী তাদের অস্থরুষ্টির সাহায্যে সমাজের নৃতন চলার পথের সন্ধান 
লাভ করেন এবং সমাজকে সেই পথে চালিত করার জন্য লংকল্পবন্ধ হন। তারা 
তাদের উপদেশ, বাণী ইত্যাদির সহায়তায় সমাঁজস্থ মান্রযের চিন্ত। ও ভাবধারার 
মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত করে, তাঁদের উদ্দেশ্য দিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হন। যা কিছু 
শুভ ও শ্রেয়, তাকে সমাঁজ-জীবনে অন্প্রবিষ্ট করাই তাদের ব্রত। এর ফলে 
পমাঁজ-জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়। 

অষ্টমভঃ, প্রতিযোগিতা ও গ্রতিদস্থিতার মনোভাব সামাজিক পরিবর্তনের 
গুরুত্বপূর্ণ মনন্তত্বমূলক কারণ। 


৩৭২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা! 


সমাঁজ-জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য অনেক সময় এক সমাজের সঙ্গে 
অন্য সমাজের প্রতিযোগিতা! সুরু হয়ে যায়। কখনও বা প্রতিদ্বন্িতাও দেখ। যায় । 
এর ফলে সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রযুক্তি 
বিদ্ঠাগত ক্রমোন্নতি, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ করা৷ যেতে পারে। কোন 
বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের প্রতিযোগিত| 
উভয় দেশের অমাঁজ-জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। আবার ব্যাপক 
সমরাস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের প্রতিদ্বিন্দিতাও 
অমাঁজজীবনে পরিবর্তন সুচন। করে। 
নবমতঃ, চিন্তামূলক বা ভাবমূলক দ্বন্দ বা সংঘাত (০০॥৪i০৫ ) সমাজ- 
জীবনে পরিবর্তন আনার ব্যাপারে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনস্তত্বমূলক কারণ। 
সমাজ-জীবনে লক্ষ্য করা যায় যে, যখনই কোন একটি বিশেষ চিন্তাধার! নিজেকে 
আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তখন তাঁর বিরোধী চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটে এবং এক 
তীব্র সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এই সংঘাত সমাজ-জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে 
আসে। চিন্ত। বা ভাবের ছন্দ থেকে উদ্ধৃত হয় সমাজের নৃতন চলার পথ, সমাজ 
নির্দেশ পাঁয় কিভাবে সে অগ্রসর হবে+ অবশ্য এর ফলে অনেক গ্রীতিকর ও 
অগ্রীতিকর ঘটন। ঘটে, যাঁর প্রভাব সামাজিক জীবনের ওপর সব সময় সুখকর 
হয় না। সমাজের একাংশ যখন বিধিবাদের পূর্ণবিচারের কথা বলেঃ তখন অপর 
একটি অংশ তাঁর বিরোধিতা করে । এই সংঘাত বা বিরোধ সমাজ-জীবনে এনেছে 
আলোড়ন, পরিবর্তন। অনেকের মতে এই বিরোধ বা৷ সংঘাতই সমাজকে 
গতিশীল করে, সামাজিক পরিবর্তন স্থচিত করে। যাঁরা প্রাচীনপন্থীঃ ঘা! কিছু 
. পুরাতন তার প্রতি তাদের মোহ, আর যার! নবীনপন্থী তার! নৃতনকে স্বাগত 
জানাতে তৎপর কাজেই প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের চিন্তাধার| বা ভাঁবধারার 
বিরোধ দেখা দেয়। এর ফলে সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়। 
দশমতঃ» সমাজস্থ মানুষের প্রতিন্যাস (80:৫০) বা মনোভঙগীও সমাজে 
পরিবর্তন নিয়ে আমে। সমাজে যাঁরা অন্পৃশ্ঠ, তাদের প্রতি মান্ষের মনোভঙ্গীর 
পরিবর্তন আজ সমাজ-জীবনে এনেছে এক বিরাট পরিবর্তন। কাজেই আজ 
সমাজ অক্পৃহ্ঠতা দূরীকরণে তৎ্পর। যন্মারোগী, বুষ্ঠরোগী প্রভৃতির প্রতি সমাজস্থ 
মানুষের পরিবতিত মনোভাব আজ সমাঁজ-জীবনে পরিবর্তন সুচনা করেছে। 
সমীজ-জীবন আজ তাঁদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও স্থখী দেখতে চায় । ভারতীয় 
সমাজের এক বিরাট অংশ মনে করত সন্তান ঈশ্বরের দান, কাজেই জন্ম-নিরোধ 


ET বর রর রান বিল 7 র কার OC: HET FOE 


সামাজিক পরিবর্তন ৩৭৩ 


পাঁপজনক কাঁজ। কিন্তু বর্তমানে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে এবং 
জন্ম-নিরোধের বিরোধিতা থেকে অনেকেই বিরত হয়েছেন এবং সঠিক 
জন্ম-নিরোধের মাধ্যমে ছোট সংসার গড়ে তুলতে প্রয়াসী। অবশ্য শিক্ষা এই 
প্রতিন্তাসের পরিবর্তন সাধনে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। 

শেষতঃ সমকক্ষ হবার বা ছাঁড়িয়ে যাওয়ার আকাজ্মাও সমাজ-জীবনে 
পরিবতন নিয়ে আমে । অন্য সমাজের আমরা সমকক্ষ হব, পারলে তাঁকে 
ছাড়িয়ে যাব__-সমাজস্থ মানুষের মনে এই জাতীয় ধারণা যে সামাজিক পরিবর্তনই 
শুধু নিয়ে আসে ত নয়, সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করে। 

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সামাজিক পরিবর্তন যে সব কারণে 
ঘটে, মনস্তত্বমূলক শর্ত তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । এর কারণ হল, 
মানুষকে নিয়েই সমাজ, মানুষের পারম্পরিক সম্বন্ধের পেছনে রয়েছে মানুযের মন । 
মান্নষের ইচ্ছা, আকাঙক্!। অভিপ্রায়, প্রত্যাশা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিন্তাঁধারাই 
সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আমে। ভৌগোলিক, প্রারুতিক, জৈবিক কারণবশতঃ 
সামাজিক পরিবর্তন ঘটলেও, সেই পরিবর্তনের প্রতি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী 
নৃতন সামাজিক পরিবর্তনের স্ুচন। করে| বন্যায় মান্য যখন গৃহহার। হয়, তখন 
তাদের পুনর্বাসন কিভাবে সংঘটিত হবে মানুষের চিন্ত| ভাবনাই ত| নিরূপণ করে 
এবং এর ফলে সামাজিক পরিবর্তন স্থচিত হয়। তাছাড়া, সমাঁজ-বিজ্ঞানীরাও 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন থে, শুধুমাত্র প্রান্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধন 
করে সামাজিক প্রগতি (500i! 7১:94:65) সাধিত হয় না| সমাঁজস্থ মানুষ 
যখন তার আচরণকে বিচার-বুদ্ধির দ্বার! নিয়ন্ত্রিত করে সমাজের সামগ্রিক 
কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে, তখনই ঘটে সত্যিকারের সামাজিক 
গ্রগতি। কাঁজেই মানুষের মনের যথার্থ উৎকর্ষ সাধনেই আসে সামাজিক প্রগতি । 
সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে এই মনস্তত্বমূলক কাঁরণকে উপেক্ষা কর! সম্ভব নয় | 


ঢে। সামাজিক পক্রির্তন্েন্ল সক্ষে সামাজিক 
শ্রুসমোন্নতি? সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক 
অগ্রগতির সন্স্হ্দ (Relation of Social change to social 
Development, Social Evolution and Social Progress) $ 

সামাজিক পরিবর্তন বলতে কোন বিশেষ সময়ে সামাজিক গোষ্ঠী এবং 
অনুষ্ঠানের প্রকৃতিগত, বিযয়গত ও গঠনগত পরিবর্তন এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও 


৩৭৪ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


_ অনুষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন বুঝায়। সামাজিক ত্রমোন্নতি, 
পাঁমাঁজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি, এদের প্রত্যেকটিই কোন ন! কোন 
এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন । কিন্তু প্রতিটি পদের দ্বারা যে সামাজিক 
পরিবর্তন সুচিত হয় তাঁর মধ্যে প্রকারগত প্রভেদ বর্তমান । 

ধক্রমোন্নতি' (7১6৮০1077৩7) পদটি সাধারণতঃ জীবদেহের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা হয়। জীবদেহের ক্রমোন্নতি সাধিত হলে জীবের আকাঁরগত ও 
গঠনগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। “ক্রমোন্নতি” শব্দটি সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত 
হয়। সমাজ জীবদেহ নয়, কিন্তু জীবদেহের সঙ্গে তুলনীয় । জীবদেহের মতে 
অমাঁজেরও পরিবর্তন ঘটে, সমাজ সরল অবস্থ। থেকে জটিল অবস্থায় উপনীত হয়। 
শক্তি (60616), সংগঠন (organisation) এবং লামঞ্চস্তই (harmony) 
ক্রমোন্নতির লক্ষণ । জীবদেহের ক্রমোন্নতি সাধিত হয় তথনই, যখন জীবদেহে 
শক্তি সঞ্চারিত হয়, যখন অধিকতর সংগঠনের জন্য সেই শক্তি কোন নির্দিষ্ট পথে 


চাঁলিত হয়, এবং যখন জীবদেহের প্রতিটি অংশের ক্রিয়ার মধ্যে এমন সামন্তস্ত . 


প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সমগ্রের বৃদ্ধি ঘটে, এবং নেই সঙ্গে অংশেরও বুদ্ধি ঘটে। 
ক্রমোন্নতির সাধারণ লক্ষণগুলি সামাজিক ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান । 
সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক ক্রমোন্নতি সংঘটিত করে এবং সামাজিক 
ক্রমোন্নতির ফলে নান! ধরনের সামাজিক পরিবর্তন হয়। 


সামাজিক বিবর্তন (99০181 Evolution) এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন । 
কিন্ত যে কোন সামাজিক পরিবর্তনই সামাজিক বিবর্তন সুচনা করে না। 
সামাজিক বিবর্তন হল সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃতি ক্রমবিকাঁশের ধারায় উত্তরোত্তর জটিল অবস্থায় উপনীত হওয়|। 
কানিংহাম (C॥॥॥i॥৪॥৭৷) সামাজিক বিবর্তনের ছুটি দিকের কথ| বলছেন। 
সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠীানের বিবর্তন এবং সামাজিক বিশ্বাস ও ধারণার 
বিবর্তন যা! শিল্পগত, ধর্মগত, বিজ্ঞান সম্পর্কীয় ও দার্শনিক ধারণার বিবর্তনের 
মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। 

সামাজিক অগ্রগতিও (3০০18] Pr০৪re55) এক ধরনের সামাজিক 
পরিবর্তন । যখন সমাজ কোন ঈপ্সিত লক্ষ্য বা আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়, 
তখনই সামাজিক অগ্রগতির কথা বল! চলে। ‘অগ্রগতি’ শব্দটির নৈতিক 
তাৎপর্য আছে। সামাজিক অগ্রগতি সমাজস্থ ব্যক্তির নৈতিক অগ্রগতি 


PE EG ER ররর বাহন রর EE PE রসে রর 
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ৃ 
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সুচনা করে। সামাজিক পরিবর্তনের, সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির পার্থক্য 
আছে। সামাজিক পরিবর্তন একটি মৌলিক প্রক্রিয়া নির্দেশ করে। “সামাজিক 
পরিবর্তন” পাটির সঙ্গে কোন মূল্যায়নের ব্যাপার সংযুক্ত নয়। অর্থাৎ কিন। 
“সামাজিক পরিবর্তন” ঘটন। হিসেবে ‘নৈতিক’ বা ‘অনৈতিক’ কোনটিই নয়। 
সামাজিক পরিবর্তন শব্দটির কোন নৈতিক তাৎপর্য নেই। সামাজিক অগ্রগতি 
পদটির সঙ্গে মৃলায়নের ব্যাপার সংযুক্ত। সামাজিক অগ্রগতি নৈতিক উন্নতি 
সুচক পদ । সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মিয়তর স্তর থেকে উন্নততর স্তরে 
উত্তীৰ্ণ হওয়ার প্রশ্ন জড়িত আছে। 

যে কোন সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক অগ্রগতির স্থচন| করেন! | একটি 
নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে ব| আদর্শকে লাভ করার জন্য যখন সমাজ একটি স্তর থেকে অন্য 
স্তরে উপনীত হয় এবং যখন এই পরিবর্তন সমাজকে পূর্বের তুলনায় লক্ষ্যের 
অধিকতর সমীপবর্তা করেছে, তখনই সামাজিক অগ্রগতির কথা বলা হয়। 


৬। ভিহর্ভল ককাকে জলে? (What is Evolution ?) 2 

ইংরেজি Ev০olui০॥ কথাটি এসেছে Latin শব্দ ৫৮০০৮৫ থেকে, যাঁর অর্থ 
হল বিকশিত হওয়া ব! প্রকাশিত হওয়| (To ৫০০1০ or to unfold) 
বিবর্তন হল যা অপ্রকাশিত এবং অব্যক্ত ছিল, ধীরে ধীরে ত! প্রকাশিত এবং 
অভিব্যক্ত হওয়া । ধীরে ধীরে একট! ক্রমবিকাশের ধারায় এই অব্যক্ত ও 
অপ্রকাশিত নিজেকে ব্যক্ত করে। বিবগন (Evolution) এবং অগ্রগতি 
(Progress) এক কথা নয়। অগ্রগতি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট উচ্চ বা 
শ্রেয় লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়! | কিন্ত গিস্বার্ট (019)7/)-এর কথায়, 
বিবর্তনসন্মত পরিবর্তন হল “একটি ধারার বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত হওয়|, 
যে শাখাগুলি আবার অনির্দিষ্টভাবে গ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে ।”ং 

বিবর্তনবাদ অনুযায়ী জগৎ ও জগতের প্রতিটি বস্তই সরল অবস্থা থেকে 
ক্রমবিকাশের ফলে জটিল অবস্থায় এবং সমসাত্বিক অবস্থ। থেকে বিষমসাঁত্িক 
অবস্থায় (from homogeneous to heterogeneous stage) উপনীত 
হয়েছে। বিবর্তন বলতে কেবলমাত্র ক্রমবুদ্ধি বোঝায় ন|। বিবর্তনের ক্ষেত্রে 


1. “If we revert to the question of evolutionary change we may 
describe it as the branching off, of a line in various direction, which again 
ramify indefinitely." 


—Gisbert : Fundamentals of Sociology Page 374. 


৩৭৬ উচ্চ-মাধ্যমিক অমাজবি্ধা 


পরিবর্তন কেবলমাত্র আকারে নয়, গঠনেও। যদি কোন বস্তু বা কোন কিছু 
সম্পূর্ণভাবে বাইরের শক্তির দ্বারা পরিবন্তিত হয় তাহলে তাকে আমরা বিবর্তন 
বলি না| বন্তাটির গঠনের মধ্যে যে অস্তনিহিত শক্তি তাঁর দ্বারা পরিবতিত হলেই 
তবে তাকে বিবর্তন বলি। এই মতবাদ অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে যে 
বিভিন্ন শ্রেণীর জীব ($8055) আমর! লক্ষ্য করি, অতীতের কয়েকটি বিশেষ 
শ্রেণীর জীব থেকে উদ্ভুত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে সেগুলি বর্তমান অবস্থায় এসে 
উপনীত হয়েছে। 

সামাজিক বিবর্তন বলতে বোঝায় মানুষের আচার-ব্যবহারঃ বিশ্বাস, 
সামীজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সরল অবস্থা থেকে ধীর 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জটিল অবস্থায় উপনীত হওয়া । 


৭। সামাজিক ভিহর্তনেন্ স্বক্পপ সম্পর্ক্কে বিভিল 
সিতশ্বাদ (Different Theories on the Nature of Social 
Evolution) s 


প্রশ্ন হল, সমাজের এ ধরনের কোন বিবর্তনের কথা বলা যেতে পারে কিনা? 

ডারউইন (Darwin).aর ‘Origin ০? Species’ গ্রন্থ প্রকাশিত হবার বহু 
পূর্ব থেকেই যদিও বিবর্তনের ধারণাটির সঙ্গে লোকের পরিচয় ছিল, তবু 
সামাজিক বিবর্তনের ধারণাটি জৈবিক বিবর্তন সম্পর্কীয় মতবাঁদগুলি থেকেই 
সরাসরি নেওয়া হয়েছে। জীববিদ্য| সম্পর্কীয় বিজ্ঞানে বিবর্তন হল একটি 
জীবের ক্রমবিকাঁশ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বন্ত ধারাবাহিকভাবে তার 
পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে চলে এবং এই প্রতিযোজনের মাধ্যমে তাঁর 
নিজ শ্বরপকে উদঘাটিত করে| ফলতঃ, এই পরিবর্তন বস্তর সমগ্র প্রকৃতির 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত। হারবাট শ্পেন্সার থেকে সামনার (5811767) পর্যন্ত অনেক 
সমাজ-বিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নানাভাবে জৈবিক 
বিবর্তনের ধারণাকে প্রয়োগ করেছেন । 

অনেক লমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, “বিবর্তন” সমাজের বা সামাজিক 
বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না । তাদের মতে সামাজিক বিবর্তন বলে কিছু 
নেই, আছে সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী যেমন 
ম্যাকাইভার (1৫1৮৫৮) সামাজিক বিবর্তনের সত্যতাঁকে স্বীকার করে নিয়েছেন। 
তবে তাদের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। 


কারার নর দহ লস যারা রা রা 
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হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert 5pencer)-এর মতে সমাজের বিবর্তন বিশ্বের 
সাধারণ বিবর্তন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ বা অঙ্গ । সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রেও 
দেখা যায় যে, ক্রমবিকাশের ফলে সামাজিক ব্যবস্থা! সরল অবস্থা থেকে জটিল 
অবস্থায়, সমসাত্বিক অবস্থা থেকে বিষমসাত্বিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। 
সাঁবাঁজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে এক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ পাশাপাশিই চলতে 
থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার (500৭! 5)51৩775) আঁবিভাব 
ঘটে। সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার (57417)-এর মতে বিবর্তন প্রক্রিয়ার তিনটি 
বৈশিষ্টা আছে। যথা_(১) এঁক্যবিধান ( Integration ), (২) পৃথকীকরণ 
(Differentiation) এবং (৩) নিয়মানুগত্য (Determination) | প্রথমতঃ, 
এক্যবিধান প্রক্রিয়। অনুযায়ী বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি এক্যবদ্ধ হয়ে একটি সংহতির 
(55160) স্থষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, পৃথকীকরণের ফলে এঁক্যের বা সংহতির 
মধ্যে আবার বিভেদ দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, এই এঁক্যবিধান ও পুথকীকরণ 
একটি নিয়ম মেনে চলে | হারবার্ট স্পেনসার-এর মতে সামাজিক বিবর্তনের 
ক্ষেত্রেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যাঁয়। 


পরিবার হল সমাজের কেন্দ্রীয় সংগঠন । সমাজের বিবর্তনের প্রথম অবস্থায় 
বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন সংগঠন হিসেবে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরস্পরের থেকে 
বিক্ষিপ্ত হয়েছিল । এঁক্যবিধান প্রক্রিয়ার ফলে: এই সব বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত 
পরিবার সুসংবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়ে তুলল। দ্বিতীয়তঃ, পুথকীকরণ প্রক্রিয়া 
অনুসারে শ্রমবিভাগহেতু এই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির 
আবির্ভাব ঘটল। কিন্ত এক্যবিধান প্রক্রিয়া অনুসারে এগুলি আবার স্থসংবদ্ধ 
হয়ে নতুন সাঁমাজিক সংগঠনের স্থষ্টি করল। এই এক্যবিধান ও পৃথকীকরণ 
প্রক্রিয়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে, কাজেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 
নিয়মান্লগত্যও কার্যকরী হয়। হারবার্ট স্পেনসার-এর মতে সামাজিক বিবর্তনের 
সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 


ম্যাকাইভার ও পেইজ (Maclver and ৮2৫০)-এর মতে সামাজিক বিবর্তনের 
সঙ্গে নৈতিক অগ্রগতির কোন সম্পর্ক নেই এবং বিবর্তনের মূল প্রথ| হল 
পৃথকীকরণ (66521186102) | তাঁদের মতে সামাজিক বিবর্তন হল একট! 
সংহতির (5৮519) মধ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন । এই পরিবর্তনের ফলে একটি 
সংহতি বা! সমগ্রতাঁর মধ্যেই আকারগত ও ক্রিয়াগত বিভিন্নত লক্ষ্য কর! যাঁয়। 


৩৭৮ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


ই. সি, হেজ (£. 0. H৭)৫৪)-এর মতে সামাজিক বিবর্তন মানুষকে এক 
নিয্নতর অবস্থা! থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত করে। সামাজিক বিবর্তনই মানুষকে, 
মর্যাদা দান করে এবং তার মধ্যে নৈতিক চেতনা এনে দেয়। তাঁর মতে 
সামাজিক বিবর্তনের পথে নতুন ধরনের কলার (Ar), সাধারণ ধারণার 
(09299013) এবং নৈতিক আদর্শের ও সামাজিক আদর্শের আবির্ভাব ঘটে । 

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে* সামাজিক বিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট 
গতিপথ আছে। সামাজিক বিবর্তন হল ধীর ভ্রমবিকাঁশের ধারায় উত্তরোত্তর 
অবস্থায় উপনীত হয়| । 


নমালোচিন্না (Criticism) 2 


সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ দীর্শনিকদের 
অভিমতগুলি এবার বিচার করে দেখ! যাক £ 

বিবর্তনের ধারায় সমাজ সমগাত্বিক থেকে বিযমসাত্বিক অবস্থায় উপনীত 
হয়েছে_-হারবার্ট স্পেনসার-এর এরূপ ধারণাও ভ্রান্ত । তাছাড়া, হারবার্ট স্পেনসার 
লামাঁজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতিকেও অনেকটা অভিন্ন বলে ধারণা 
করেছেন, তাঁও যথার্থ নয়। কোন এক সময় একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার 
আবির্ভাব ঘটেছে বলেই যে সেটি ভাল তা বলা চলে ন|। 

অনেকে মনে করেন যে, সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি এক ও 
অভিন্ন, কিন্তু সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি অভিন্ন নয়, সামাজিক 
বিবর্তন হল সমাজের ক্রমবিকাশ । সামাজিক অগ্রগতি হল একটি লক্ষ্যের ব! 
আদর্শের অভিমুখে সমাজের অগ্রগমন ও ভ্রমোন্নতি। সামাজিক বিবর্তনের গতি 
যে সকল সময়ই নৈতিক, সৌনর্ধগত ও বুদ্ধিগত আদর্শের দিকে এ কথা বলা 
যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজের বিবর্তন অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কোন 
লক্ষ্যের অভিমুখে নাও চলতে পারে । 

ম্যাকাইভার ও গেজ (74172 ৫৫ Page)-এর অভিমতও সর্বাংশে 
সত্য নয়। সমাজের বিবর্তনের মূলে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া বর্তমান থাকলেও 
কেবলমাত্র এক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ-_এই ছুই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সামাজিক 


1. B. 0. Hayes: Introduction to the Study of Sociology. Page 282. 
2 “ogardus : Sociology; Page 389. 
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বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ প্রক্রিয়া ভাষা এবং ধর্মের বিকাঁশের ক্ষেত্রে 
কার্যকরী নয়। বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত থেকে আগত 
হলেও সংস্কৃত ভাষার এশ্বর্ষ ও বৈচিত্র্য এ ভাষাগুলিতে নেই। কেবলমাত্র 
গৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলেই ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবার বা! রাষ্ট্র থেকে উৎপন্ন 
হয়নি। এখানে অন্য শক্তিও কাজ করছে। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ 
প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ কর! যায় না । একথাও বলা হয় যে, যেহেতু সমাজ মানসিক 
ব্যাপার, সেহেতু সমাজের বিবর্তন হল মনের বিবর্তন । কিন্তু মন তো কেবলমাত্র 
পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বার! চালিত হয় না, সরলত। এবং সমন্বয় (simplification 
and synthesis) প্রক্রিয়ার দ্বারাও সমাজের বিবর্তন ঘটে থাকে । 

এসব কারণে অনেকে মনে করেন যে, সমাজের পরিবর্তনকে “সামাজিক 
বিবর্তন’ না৷ বলাই ঘুক্তিযুক্ত। 


চিনাজাভ (Conclusion) £ 

আবার কোন কোন সমাঁজবিজ্ঞানী নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক 
বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন । গিন্সবার্গ (Ginsberg) তার ‘The 
Concept of Evolution’ প্রবন্ধে সামাজিক বিবর্তনের ব্যাখ্য। দিতে গিয়ে 
বলেছেন-_-“এ হুল এমন একটি প্রক্রিয় যা! শেষ পর্যন্ত নতুন কিছু উৎপাদন করে 
কিন্তু যার পরিবর্তনের মধ্যে একট! সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা আছে।* বিবর্তন 
মানেই যে সরলতা থেকে জটিলতায় যাওয়া, গিন্সবার্গ তা স্বীকার করেননি । 
তীর মতে এ বিশ্বজগৎ যে-কোন পূর্ববর্তী সরল অবস্থা! থেকে উদ্ভৃত, ত! বিশ্বাস 
করার কোন সংগত কারণ নেই । আদিম যুগের ভাষা যে বর্তমান যুগের ভাষার 
তুলনায় অনেক সরল ছিল, ত! ঠিক নয়। 

গিন্সবার্গ বিবর্তনের যে ব্যাখ্য। দিয়েছেন তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হল ছুটি£ (১) পরিবর্তনের মধ্যে একট! কিছু য! স্থায়ী এবং (২) নতুনত্ব । 
সমাজের বিবর্তন তাঁর অভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বারাই প্রধানতঃ সাধিত হয়, যদিও 
বাইরের পরিবেশকে উপেক্ষা কর! চলে না। এ দিক থেকে দেখতে গেলে 
সমাজবিবর্তন হচ্ছে সমাজস্থ ব্যক্তিদের বিবর্তন। গিন্সবার্গ বলেন, “যে 
যথার্থ বিকশিত হচ্ছে সে হল সমাজন্থ মান্য, যার! কথা বলে, চিন্তা করে 


1. “Itis a process, of change 00100108105 in the production of some 
thing new but exhibiting an orderly continuity in transition.” 
—H. Ginsberg : Studies in Sociology, Page 78. 


৩৮০ উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


এবং ধর্মান্ুরাগী”।* কিন্তু এ মানুষের বিবর্তন হলেও সমাজের সমগ্রতা এবং 
একের পরিপ্রেক্ষিতেই এ বিবর্তনকে বুঝে নিতে হবে। অর্থাৎ. সামাজিক 
পরিবর্তনের যে উপাদান সেগুলি সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে। একথা 
ঠিক যে, সামাজিক পরিবর্তনের মুলে আছে সমাজন্থ ব্যক্তির মন, বিভিন্ন মনের 
পারস্পরিক ক্রিম এবং তাঁর পরিণতি। কিন্ত যদিও সামাজিক ঘটনা মানুষের 
জটিল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পরিণাম এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের 
ভিত্তিতেই তাদের জানা যায়, তবুও মান্য যদি একটা সমগ্রতার অন্বরপ হয়ে 
পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তবে কোন সামাজিক ঘটনা কখনই 
সম্ভব হতে পারে না। গিন্সবার্গ বলেন, “কিন্ত যদি ব্যক্তিই সমাজ তৈরি 
করে থাকে, তাহলে, এও সমান সত্য যে, সমাজ ব্যক্তিকে তৈরি করে|” 
স্বতরাং সমাজের বিবর্তন যেমন এক হিসেবে ব্যক্তির বিবর্তন, তেমনি সমাঁজেরও 
বিবর্তন । 


সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি থেকে বিচার করলে উপরিউক্ত মতকে গ্রহণ করা যায়। 


৮। সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক 
অগ্রগতি (Social Evolution and Social Progress) £ 
সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি এক ও অভিন্ন নয়। বিবর্তনের 
(০v০lui০n) মধ্যে রয়েছে এক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া, অগ্রগতি 
(97981553) “হল এমন এক দিকে ক্রমোন্নতি বা বিবর্তন যা কোন আদর্শ বা 
মূল্যের বিচারসিদ্ধ মানকে পূরণ করে।” (a development or evolution 
in a direction which satisfies rational criteria of value.) 
ইংরেজী Progress কথাটি ল্যাটিন শব্দ Progradi (Pro= সামনে এবং 
8৭0!= যাওয়া) থেকে উদ্ধৃত যার অর্থ হল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বা 
অগ্রগতি। অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্য থাকে। যখন কোন পরিবর্তন 
লক্ষ্যের অভিমুখে বস্তুকে চালিত করে তখন লক্ষ্য থেকে বস্তুটি কতদুরে আছে 
তার সাহায্যে বস্তুর কতটুকু অগ্রগতি হল ত| বোঝা যাঁয়। 
1. “The real subjects undergoing development are men of societies 
Who speak and think and are religious.” 
—M. Ginsberg : Studies in Sociology, Page 82 


2. Butif individuals make Society, it is equally true that society makes 
individuals. —HM. Ginsberg : Studies in Sociology. Page 87. 


সামাজিক পরিবর্তন ৩৮১ 


সমাজের বিবর্তন হুল সমাজের বিকাশ বা ক্রমবৃদ্ধি। সামাজিক অগ্রগতি হল 
মান্য যে সামাজিক ও নৈতিক গুধগুলিকে মূল্য দেয়, সমাজন্থ মানুষের জীবনে 
সেই গুণগুলিকে অধিকতর প্রকাশ, বিকাশ ও স্থায়িভাবে রপায়িত হওয়া । 

সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজের বাইরের এবং ভেতরের নানারকম 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির বিষয়টি অন্য মানদণ্ডের 
সহায়তায় বিচাঁধ। অগ্রগতি নির্ধারণ করার জন্য নৈতিক আদর্শের প্রয়োজন । 
সমাজের অগ্রগতি হুল সমাজস্থ ব্যক্তির অগ্রগতি এবং ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি 
তার অগ্রগতির অন্যতম অনিবার্য শ$। কিন্তু অনেকে মনে করেন, সামাজিক 
বিবর্তনের সঙ্গে নৈতিকতার ব! নৈতিক মূল্যের কোন সংযোগ নেই । অগ্রগতির, 
সঙ্গে সম্পর্ক আদর্শের, বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক বাস্তব ঘটনার। ম্যাকাইভার 
(Maclver) বলেন, “সংক্ষেপে বিব€ন হল বৈজ্ঞানিক ধারণ। এবং অগ্রগতি 
হল নৈতিক ধাঁরণ।”।* 

সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজের বাহিক রূপ ও অভ্যন্তরীণ স্বরূপের 
কতকগুলি পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু ত| বলে এমন কথা বল! যেতে পারে 
না যে, তাতে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। হুবহাউস (০৮॥০॥৪৫) বলেন, 
“কোন একটি বস্তু বিবতিত হয়, এতে প্রমাণ হয় ন যে সে-বস্তাট ভাল। সমাজ 
বিবতিত হয়েছে, এতে প্রমাণ হয় ন! যে সমাজের অগ্রগতি হয়েছে ।£ 

কিন্ত অনেক লেখক উভয়কে অভিন্ন গণ্য করেছেন । কৌৎ (০০772), 
হারবার্ট স্পেন্সার, লেস্টার ওয়ার্ড ( Lester ward ) প্রমুখ মনে করেন 
যে, সমাজের বিবর্তন সমাজের অগ্রগতি সুচনা করে। উদদাহরণন্বরূপ, 
সমাজবিজ্ঞানী হাঁরবার্ট স্পেন্সার মনে করেন যে, সমাজ যখন বিবতিত হতে 
থাকে, তখন সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। তাঁর মতে সামাজিক বিবর্তন 
মূলতঃ সামাজিক অগ্রগতি । কিন্তু এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজের 
বিবর্তনের ধার! লক্ষ্য করলে অনেক সময় দেঁখ। গেছে যে, সমাজের অগ্রগতি 
সাধিত ন| হয়ে সমাজ পশ্চাদগামী হয়েছে। হবহাউন (০৮॥০u৪০) হাঁরবার্ট 
স্পেন্সারের সব্দে একমত হতে পারেন নি যে, সামাজিক বিবতন সামাজিক 


1. শি in Short... evolution iss a scientific concept and progress an 
ethical concept.” Maciver : Society ; Page 525 
2, ‘The fact that a thing is evolviog is no proof that is good, the fact 

that society has evolved is no proof that it has progressed. 
—Hobhouse : Social Evolution and Political Theory 


৮ 


৩৮২ উচ্চ-মাধ্যমিক সমাজবিদ্ধা 


অগ্রগতির স্ুচক। তীর মতে সামাজিক অগ্রগতি সমাজের ব্যক্তিদের নৈতিক 
উন্নতির ওপর নির্ভর এবং সে কারণে উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। 
হুবহাউসের মতে সামাজিক অগ্রগতি দ্বতক্ৃ্ভাবে ঘটে না, সমাজের ব্যক্তিদের 
সচেতন প্রচেষ্টায় একে লাভ করা যায়। সমাজস্থ ব্যক্তির যখন নৈতিক মূল্য 
লাভে যত্ববান হয় তখনই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। 


কিন্তু হবহাউসের অভিমত সন্তোষজনক নয়। তিনি সামাজিক অগ্রগতিকে 
নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন। সামাজিক অগ্রগতির মধ্যে 
সমাজের নৈতিক, জাগতিক, বুদ্ধিগত এবং সোন্দর্য সম্পর্কীয়, সব রকম অগ্রগতিই 
নিছিত। যখনই আমরা অগ্রগতির কথা চিন্ত করি তখনই আমর! কোন 
'আদর্শের কথা চিন্তা করি এবং সমাজের অগ্রগতির কথ৷ চিন্ত। করার সময় 
আমাদের দেখতে হবে সমাজ সেই আদর্শের দিকে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে। 
সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই। 


সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্ত 
সামাজিক বিবর্তনের আলোচনায় সামাজিক মূল্যের প্রশ্নটকে অযথ| টেনে না 
নিয়ে আনাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য সমাজে বসবান করতে হলে সামাজিক মুল্যের 
(9০181 Values) দিকটিকে উপেক্ষ। করা সম্ভব নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সিদ্াস্ত 
করতে গিয়ে তার মধ্যে নৈতিক মৃল্যকে টেনে নিয়ে আস] বাঞ্ছনীয় নয়। যখন 
শান্ত এবং ধীরভাবে কার্ধকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন বৈজ্ঞানিক ঘটনা 
অন্মন্ধান কর! প্রয়োজন, তখন অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শকে টেনে আনা 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টভঙ্গীর বিরোধী 1২ 


সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির কোন সম্পর্ক আছে কিন! 
ত! বিচার করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু ত| তখনই সম্ভব হবে যখন সামাজিক 
বিবর্জকে নৈতিক বিষয় বহিভূত ঘটনারূপে প্রথমেই পর্যবেক্ষণ কর! হবে। 


1. অবশ্য নৈতিক মুল্যাবধানের ব্যাপারটিকে এড়িয়ে কাজ করা সকল সময় সম্ভব নয়। 
তাছাড়া, প্রতিটি সামাজিক ঘটনার ছুটি দিক আছে_একটি বাস্তবতার দিক এবং অপরটি মুলোর 
দিক। ম্যাকাইভার ও পেইজ (Maclver and £426)-এর কথার “এসব তথা, কিন্তু সামাজিক a 
বুল্যাবধারণের থেকে উদ্ভূত বলে সেগুলি মুল্যগত তথ্য । (They are facts but they are 
also value-facts arising out of social valuations)। সকল লামাজিক পরিবর্তনের 
এ দুটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান। নে কারণেই একটি থেকে আর একটিকে আলাদা করে দেখা উচিত। 
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৯। সামাজিক অগ্রাগন্তিক্র স্বন্লপ (The Nature of 
Social Progress ) 2 

সামাজিক অগ্রগতি এবং সামাজিক বিবর্তন এক বিষয় নয়, যদিও উভয়ের 
মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান । গিন্সবার্গ (৫i॥৪৮৫৮৪) অগ্রগতির সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেছেন, “এ হল এমন এক দিকে ক্রমোন্নতি বা বিবর্তন য! কোন আদর্শ বা 
মূল্যের বিচারসিদ্ধ মানকে পূরণ কর!” ।২ অগ্রগতি হল কোন একটি অভীষ্ট 
লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়।। স্থতরাং অগ্রগতির ব্যাপারে দুটি বিষয়ের দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে, যথা__লক্ষ্যের স্বরূপ কি এবং সেই লক্ষ থেকে বস্তুটি কতদুরে | 
আমর| সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঠিক এই 'জিনিসকেই বুঝে থাকি | যখন 
আমরা সামাজিক অগ্রগতির কথ! বলি তখন আমর! সর্বপ্রথম একটা! আদর্শ 
সমাজের কথা কল্পনা করি, এই আদর্শ মমাজই হল লক্ষ্য যার অভিমুখে সমাজ 
অগ্রসর হয়। এই আদর্শ সমাজ হল এমন একট! সমাজ যার ভিত্তি হবে সাম্য, 
স্বাধীনত| ও মৈত্রীর উৎ্ম। যে-সমাজে প্রতিটি মান্য নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত 
করতে পারবে, যে-সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি জনকল্যাণের আদর্শে উদ্দ্ধ হয়ে 
কাজ করবে, সে-সমাঁজের প্রতিষ্টানগুলির লক্ষ্য হবে সমষ্টিগত কল্যাণ লাভ করা» 
সেই সমাজে মানুষ কি পাধিব, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল দিক দিয়েই 
তাঁর পূর্ণত লাভ করবে। সমষ্টিগত পািব সুখ ও শাস্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উপাদাঁন__নীতিবাদির। এই মত পোষণ করেন। 

সাধারণতঃ, যদি আমর! দেখি কোন সমাজে মানুষ নিজেকে বিকশিত করার 
যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, কল! ও শিল্পের উন্নতি সাধিত 
হচ্ছে এবং সেখানে নিরাপত্তা, বন্ধুত্ব, সাধুতা, অ্রমশীলতা, আন্তরিকতা» ভালবাসা, 
সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এসব বর্তমান আছে এবং সে-সমাজে মান্য নীতিনিষ্ঠ, 
সামাজিক চেতনা সম্পন্ন, পরার্থপর ও জনকল্যাঁণের আদর্শে উদ্্ধঃ তখন সে-সমাজ 
যে অন্য সমাজের তুলনায় অধিকতর বাসের যোগ্য তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 
তবে কোন একটি সমাজের তুলনায় অন্য সমাজের অগ্রগতি অধিক সাধিত হয়েছে 
কিনা তা নির্ধারণ কর! খুব সহজ নয়, যেহেতু সেক্ষেত্রে ইতিহাস, অনষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 
এবং সমাজের মন্তত্মূলক দিকগুলির সুস্পষ্ট জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু 
মনন্তত্রমূলক দিকটি বিশেষ করে অস্থবিধাজন্ক, কারণ, ধারা পুরাতনপন্থী তারা 


00,448 45510000৩06 or evolutlon in a direction which satisfies rational 
criteria of value.” —M. Ginsbery : The Idea of Progress ; Page 42. 


৩৮৪ উচ্চমাধ্যমিক .সমাজবিদ্া 


মনে করেন অতীত সব সময়ই বর্তমানের তুলনায় ভাল এবং যারা আধুনিক তাঁর) 
সকল সময় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রশংসাতেই মত্ত । 

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় 
নৈতিক মূল্যের কোন স্থান নেই এবং যেহেতু সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি নৈতিক 
মুনের ওপর, সেহেতু সে অগ্রগতির কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। কিন্তু এ 
ধারণ| ভান্ত। সামাজিক সম্পর্ক (9০০81 Relation) এবং সাঁমাজিকত। 
(5০০১/)_-এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে 
যখন নৈতিক অন্থভৃতি অন্প্বিষ্ট হয় তখনই সামা'জকতার স্বষ্ট। সামাজিক 
মুল্যের সঙ্গে নৈতিক মূল্য যুক্ত হলে তবে সমাজ গতিশীল হয়, উন্নত হয় বস্তুতঃ, 
নৈতিক,  মুল্যকে বাদ দিলে যেমন ব্যক্তিগত জীবনের কোন অর্থ থাকে না অর্থাৎ 
ব্যক্তির উন্নতি ব| অগ্রগতির প্রশ্ন আসে না, অনুরূপভাবে নৈতিক মৃল্যকে দুরে 
সরিয়ে দিলে সামাজিক অগ্রগতির প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে দীড়ায়। 

নৈতিক উন্নতির কথ। বাদ দিলে সমাজের অগ্রগতির প্রশ্ন অবাস্তব এবং 
অর্থহীন। হারবার্ট স্পেন্ার-এর (Herbert Spencer) অভিমত যে, সমাজ 
'তঘুর্ভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে। সমাজ-দার্শনিক হবহাউস 
(Hobhouse) তা স্বীকার করেন না। তীর মতে মানুষের ইচ্ছার দ্বারাই 
সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব এবং সামাজিক অগ্রগতি সমাজের মানুষের নৈতিক 
অগ্রগতি। জন্‌ ডিউই (Jon 22০/০))-ও স্বীকার করেন যে, সামাজিক 
অগ্রগতি মানুষের ইচ্ছার ছারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ যখন সামাজিক 
পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে তখনই সামাজিক অগ্রগতি দেখা দেয়। 

সমাজ যখন তার লক্ষ্য বা আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে, তখন 
সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। কিন্ত সমাজের অগ্রগতির পথে যে কোন 
প্রতিবন্ধক দেখা! দেয় না, ত| নয়। সময় সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যা সমাজের 
অগ্রগতির পথে প্রতিবদ্ধকরপে দেখা দেয়। 


যেহেতু সামাজিক অগ্রগতি জাগতিক ও মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর 
শিহেতু যে অবস্থাগুলি সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবদ্ধকরপে কাজ করে সেগুলি 
জাগতিক ও মানসিক অবস্থার সে সম্পর্কযুক্ত । কুসংস্কার, প্রাচীন রীতি-নীতির 
প্রতি বিচারবিযুক্ত আগত্য, ধ্মান্ধতা, সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্রন্ত সাধনের 
ব্যর্থতা ইত্যাদি সমাজস্থব্যিদের মনে গঠনমূলক চিন্তার উন্নেষে বাধা সঞ্চার করে 
সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্যষট করতে পারে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির 


সি 
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প্রতি যে-মমাজ উদাসীন, যে-সমাঁজ সামাজিক জীবনের পরিবত্তিত অবস্থার প্রতি 
লক্ষ্য রেখে সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করে না, প্রাুতিক 
সম্পদের সদ্ব্যবহার করে না, সে-সমাঁজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। গোষ্ঠী সংঘাত, 
সমাজন্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রীতির সম্পর্কের 
অভাব, সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক চেতনার অভাব 
সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে সমাজস্থ ব্যক্তিদের উদাসীনত] প্রভৃতি 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলি সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে। সর্বোপরি নেতৃত্বের 
অভাব, কুশাঁসন, ত্রুটিযুক্ত সামাজিক আদর্শও সমাজের অগ্রগতির পথে 
প্রতিবন্ধক। 

বিজ্ঞানের উন্নতি জাগতিক উন্নতির পক্ষে, স্থতরাং সামাজিক অগ্রগতির 
পক্ষেও বিশেষভাবে সহায়ক। বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন দেশের প্রাকৃতিক 
সম্পদের পরিপূর্ণ সদ্যবহার কর! চলে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের জাগতিক অবস্থার 
উন্নতি সাধন করা চলে। যদি সমাভস্থ ব্যক্তিদের জাগতিক প্রয়োজন মেটে, 
তাহলে সংগঠনমূলক চিন্তার অবকাশ ঘটে এবং জীবনের উচ্চতর প্রয়োজনগুলি 
মেটাবার জন্য ব্যক্তির সচেষ্ট হতে পারে। সামাজিক অগ্রগতি জাগতিক 
উন্নতি ছাড়াও ব্যক্তির মানসিক উন্নতির ওপর নির্ভরণীল। কাজেই সমাজে 
সমাজস্থ ব্যক্তির শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাক| একান্তভাবে প্রয়োজন। সাধারণ 
লেখাপড়। ছাড়াও প্রতিটি ব্যক্তি যাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাহায্যে কোন বৃত্তির 
জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে সে-দিকেও সমাজের লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন । শিক্ষা 
যে কেবল ব্যক্তির বুদ্ধিগত উন্নতি সাধিত করে তা নয়, তাকে সামাজিক 
দায়িত্ব পালনে সচেতন করে । যদি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি আন্তরিক নিষ্ঠার 
সঙ্গে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত 
হতে পারে না। কাজেই উপযুক্ত শিক্ষ| সমাজের অগ্রগতির পক্ষে বিশেষভাবে 
সহায়ক। উপযুক্ত সামাজিক আদর্শও সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে 
সহায়তা করে। উপযুক্ত নেতৃত্ব, সুন্দর শাসনব্যবস্থাও সামাজিক অগ্রগতির 
পক্ষে সহায়ক। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে 
নৈতিক ও সামাজিক চেতনা জাগ্রত হলে, তাঁরা সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ 
সাধনে ব্রতী হয় এবং তখনই সমাজের অগ্রগতির পথে যেসব প্রতিবন্ধক দেখা 


দেয় সেগুলি দূরীভূত হয়। 
য় 
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৩৮৬ উচ্চমাধ্যমিক সমাজবিদ্যা 


অনুশীলনী 

১। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝ? সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলি কিকি? 
( What do you mean by social change? What are the factors of 
social change ? ) 

২। ইহ! (সমাজ) চলমান, স্থায়ী নয়__ইহা! একটি পদ্ধতি, ফলশ্রুতি নহে-আলোচন1 কর। 
(It (society )'is becoming not being, a process, not product” 
— Discuss. jj 

৩) প্রযুক্তি বিদ্যা কিভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়? 
( How does technology cause social change ? ) 

৪। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসেবে পরিবেশ এবং সংস্কৃতির ভূমিক! আলোচনা কর। 
( Discuss the role of environment and culture as factors of social 
change.) 


৫। সামাজিক পরিবর্তনের দেহগত এবং মনস্তত্বমুলক কারণ ব্যাখ্যা কর । 
( Disscuss the biological and psychological reasons for causing social 


change.) 
৬. সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক 
প্রগতির পার্থক্য কি? 


(How does Social change differ from Social Development, Social 
Evolution and Social progress ?) 

৭। সামাজিক বিবর্তনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। সামাজিক বিবর্তনের সাথে সামাজিক 

প্রগতির পার্থক্য নিরূপণ কর। 

(Explain the nature of Social Evolution. Distinguish between 
Social Evolution and Social progress). 

৮। সামাজিক বিবর্তনের অর্থ সামাজিক প্রগতি নয়-_-ব্যাখ্যা কর। 
(Social Evolution does not mean social progress— Explain.) 


গল্লিভাঁজা 


A 


Attitude—প্ৰতিন্যাস 
Accommodation—উপযোজন 
Assimilation—আত্ীকরণ 
Associative—সংযোশগকারী 
Agrarian—কৃষিভিত্তিক 
Anomic division of labour— 

k নিঃসঙ্গতাবধ ক শ্রমবিভাগ 
Arithmetical progression—লমাত্তর- 


পপ 
Community—সপ্্রদায় 
Custom—আচার 
Casteism—জাত্যাভিমান 
Cultural lag—পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি 
Clan—গোঠী 
Conjunctive—সংযোশকারী 
Craft 6uild -হত্তশিল্পী সংঘ 
Charismatic—এনলালিক 
Cumulative Method—স্তপীক্কৃত ভোটদান 
পদ্ধতি 
Convergence—লমকেন্দ্রিকত!| 
D 
Dissociative—বিযুক্তকারী 
Disjunctive—বিয়োগকারী 
Dialet—প্রতীক 
Ductless gland—রসক্ষরাগ্রন্থি 
Double-Cropping— চারবার শন্ত 
উৎপাদন 
Determination—নিয়মানুগত্য 
Dispersion—বিকিরণ 
E 
Ex০৪am০Us—বহিগোষ্ঠী বিবাহকারী 
Emigration—প্রবালণ 
F 
Face-t0-face— মুখোমুখি 
Formal group—বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী 
Folkways-লোকাচার 
Feudal system—সামন্তপ্ৰথা 


G 


Group mind theory—গোঠীচেতনাবাদ 
Group 1010--গ্নোঠীমন 


Group sPirit—দলীয় মনোভাব 

Group marriage—ণোঠা বিবাহ 

Guild system— সংঘবদ্ধ প্রথা 

Geometrical progression—<নোতর- 

হারে 

H 

Horizontal mobility—অণভমিক সচলতা 
IL 

Institution—অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) 

Industrial—শিল্পভিত্তিক 

Inter-action—ক্ৰিয়া-প্রক্রিয়! 

Individualisation—ব্যক্তিস্বাতস্ত্রীকরণ 

Impersonal—নৈৰ্ব্যত্তিক 

In-gr০up—অন্তর্গোঠী 

Informal group—অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী 

Involuntary group—অএনৈচ্ছিক গোষ্ঠী 

10090181158190--শিল্পায়ণ 

Immigration—অভিবাসণ 

Immaterial—পাধিব 


J 
Juvenile Delinquency —ককিশোরদের 
দুরিক্িরিয়তা 
L 


Law of causation—কা্ধকারণ নিয়ম 
Limited vote plan—jীমাবদ্ধ ভোটপদ্ধতি 
M 
Mores—লোকনীতি 
Moron—-্বজবুদ্ধি 
Matrilineal—সাত্বংশান্ুক্ৰমিক 
Matrilocal—মাত্বাসস্থানিক 
Matriarchal—মাত্কতৃক 
Monogamy—একগামিত! 
Maternal—মাতৃতক্্রিক 
Manorial 5951০ তৃত্বামী প্রথা 
Mechanical 5011091119-_যান্ত্রিক সংহতি 
Motor skill—পেশী-চালনার দক্ষতা 
Migration—পরিযাণ 

N 
Normative—আদর্শনিষ্ঠ 

০0 
Objective—বাক্তিসাপেক্ষ 
Organic theory—জৈবমতবাদ 


৮ 


৩৮৮ EAE সমাজবিদ্যা ৮ 


Out-৪r০up—বহির্গোষ্ঠী 
Organic ঢ81- সাংঠনিক'সংহতি 
2৩ 

Prelitvate—wক্ষরপুর্বজ্ঞান সম্পন্ন 
9০5101/০--বস্তনিঠ 

7901585015- বহুম্বামীক 
Polygamy—বহবিবাহকারী 
Promisuity—অনিয়ধ্ত্রিত যৌনসস্তোগ 
Patrilineal—পিত্বংশাণুক্ৰমিক 
Patrilocal—পিত্বাস্ানিক 
Patriarchal—পিত্কৰ্তৃক 
Polygamy—বহ্গামিতা 
Polygyny—বহপত্বীকত্ব 
Paternal—পিতৃতাস্ত্রিক 
Proportional Representation— 

আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি 

Pendular—পুনরাবির্ভাবশীল 
Pantheism—সৰ্বখরবাদ 


* ৪ 
9০০1০198- সমাজবিদ্ধা 


Social $০1০0০৩__সামাজিক বিদ্বা ও 
সামাজিক বিজ্ঞান 

9০০1৪10০701 সামাজিক নিয়ন্ত্রণ 
Social mobility সামাজিক সচলতা 
Socialisation—সামাজিকীকরণ 

© Social stratification—লামাজিক 


স্তরবিন্যাস 


Social category -সামাজিক বর্গ 

Social aggregate—সামাজিক সমষ্টি 

Social pathology — সামাজিক ব্যাধিৱিজ্ঞান 

Symbolic communication— প্রতীক- 

y মূলক যোগাযোগ 

Subjective—ব্যক্তিনিরপেক্ষ 

Sense of alienation —বিচ্ছি্তাবোধ 

Superstracture—পরিকাঠামো 

Spiral- বৃত্তাকার 

Social equilibrium— সামাজিক ভারসাম্য 

Social Evolution— সামাজিক বিবর্তন 

Social Pprogress—সামাঙ্গিক প্রগতি 

Social Development— সামাজিক 
ক্ৰমোন্নতি 


স্‌ 
Technology —-পযুক্তিবিদ্যা| 


U 


Uniformity—একরূপতা 
Universal -সাবিক 
Unilateral একপাক্ষিক 
Unilinary—একাভিমুখী 


Vv 


Vertical Mobility—উলব্বা সচলত! 
Voluntary ৪.০ এরচ্ছিক গোষ্ঠী 


. 


‘ 
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